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[মার পল।শীর যুদ্ধ বইটির সমালোচনা! করতে গিয়ে একজন বিজ্ঞ সমালোচক ইঙ্গিত করেছিলেন 
ী্যানটিকে বক্সারের যুদ্ধ পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেলে আরো ভালো হত। কথাটার তাৎপর্য 
বাধ করি এই যে, বকলার আর পলাশীর যুদ্ধ পরম্পরের সঙ্গে এমন নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত যে, 
ভয়ে মিলে আসলে একটি মাজ্জ পব, একটি অপরটির স্বাভাবিক পরিণতি | কিন্তু সন্বপ্ধ যতই 
নকট হোক না কেন, রাজতগ্রের দিক থেকে মাপ করতে বসলে সহজেই ধরা পড়ে যায়, 
|লাশীর যুদ্ধের চেয়ে বক্‌্সারের যুদ্ধের গুরুত্ব অনেকখানি বেশি । 

বক্সার-যুদ্ধের পর থেকেই, নামে না হলেও কাজে, ই“রেজরা5 বঙ্গদেশের রাজা হয়ে 
মলেন। তার কারণ এই যে, ধার হাতে রাজন্ব-আদায়ের ভার তিনিই তে। রাঙ্শক্তির যথার্থ 
রক । ইস্ট ইও্ডিয়! কোম্পানী বাংল1-বিহাব-উড়িষ্ঞার দেওয়ানি পাবার সঙ্গে সঙ্গেই সুবে বাংলার 
|জঙাগুরের চাবিকাঠি ইংরেজদেরই হাতে এসে পড়ল । সেট! আদে বক্সার-যুদ্ধের ঠিক ন-মাস 
ঠনিশ দিন পরে, আর এ যুদ্ধজয়েরই ফলে। পলাশীর যুদ্ধ জিতে ইংরেজরা বঙদেশে মুসলমান 
ঁজঙ্থের বনেদ ভেঙে দিয়েছিলেন সত্য, কিন্তু তাহলেও তখনো নিঞ্জেরা বাজদণ্ ধারণ করেননি, 
ণিকের মানদণ্ডই হাতে ধরে সুযোগের অপেক্ষা করছিলেন। দেওয়ানি পাঁবার খানিক পরে 
1র! প্রকাগ্ঠেই রাজবেশ ধারণ করে বার হবার উপক্রম করলেন ; বঙঈঈদেশে আঁনন পাক করে 
নয়ে, আন্তে আস্তে বঙ্গের বাইরেও ঠাদের প্রতিপত্তি বিস্তারে মন লাগালেন । তখন আব 
ল্পতে সুখ নাই, ক্ষুধা এমনি প্রচণ্ড হয়ে দাড়িয়েছে যে, সবগ্রাস না করে সে-ক্ষুধা আর মিটতে 
য় না। 

পলাশী আর বক্সারের যুদ্ধের মধ্যে সময়ের ব্যবধান বোশ নয়, মাঞজ নাত বছর চার মাস। 
কন্ত প্র অল্প সময়ের মধ এদেশে ই"রেজদের পরাক্রম এমন প্রবলবেগে বেড়ে উঠেছিল যে, 
1কে দমিয়ে রাখবার ক্গমতা কি শ্বদেশী কি বিদেশী কারো হাতেই আর রইল না। নবাব 
র কাশিম ইংরেজদের এ আগে-বাঁড়াব পথ বৌ কার ধাড়াবার প্রাণপণ চেষ্ট! করেছিলেন, 
কন্ত তার সে-চেষ্টা সফল হয়নি । সেই কারণে বঙ্গদেশের এ কয় বছবের ইতিহাস এক প্রকাণ্ড 
তারই বুস্থাস্ত হয়ে রয়ে গেছে। 

পিলাশীর বুদ্ধ'র মতে৷ আমার এই গ্রন্থটিও যদি পাঠকদের মনোরগ্রন করতে সক্ষম হয় 
হলে কৃতার্থ বোধ কবব। 


গ্রঙ্কার 


এই ণেখকেব £ 


পল।শীব যুদ্ধ 


॥ এক ॥ 


গণ, দ্ধ তো হয়েবয়ে চুকে গেল। নবাব সিরাঙ্উদ্দৌল। ঘাতকের 
হাতে প্রাণ দিলেন। তীর জায়গায় মীর জাফর নবাব হয়ে বাংলার 
মসনদে চডে বসলেন। এই ঘটনার কথা বলতে গিয়ে বিখ্যাত এতিহাসিক 
গোপাম হোসেন রহস্য করে পিখেছেন-_-আধো-ধুমন্ত অবস্থায় মীর জাফরকে 
বিছান! থেকে টেনে তুলে তার খোবার ঘব থেকে উঠিয়ে দরবারখানায় এনে 
ফেল| হল। জেগে উঠে চোখ কচলে তিনি দেখলেন, তিনি বাংলার মসনদে 
বসে। রাজ! বনা মোজ।, রাজত্ব কবাট| কিন্তু মোটেই তামাশার ব্যাপার নয়। 
এখানেই তো। হল যত বিপদ । 

যৌধনকাণে মীর জাফর যৌদ্ধা ছিলেন ভালোই, রণকৌশলও বুঝতেন 
বেশ। কিঞ্ু এক সময় তার শখাঁবে থে শক্তি ছিল সেটা ক্ষয়ে এখন অনেক 
কমতি হয়ে এসেছে। হবাবই কথা, কাবণ বয়েস তে। হল চৌধটি গয়ষট্ি, তার 
উপব হরদম নেশাভাঁঙ, বেধডক শ্রীমণ্ডেগ, আরে। অনেক রকমেব নোংবামি 
কাণ্ড। খাওয়াদাওযার ব্যাপারেও মীব জাফরেব প্রবৃত্তি ইতরের মতে]। 
গোলাম হোসেন লিখেছেন থাঁর জার ছোটপোকের মতো! তেধেভ!জ! গরুর 
মাংস রসিয়ে রাঁসযে খেতে ভাগবাসতেন। তখনকার দিনের এদেশী কোনো 
সন্বান্ত মুনলমান গঞুর মাংস খেতেন ণা। মীর জাফব লেখাপডার ধাব 
আর্দবেই ধাবতেন না, রাজকার্ষেও যে তার কোনো! শিক্ষা্দীক্ষা ছিল ত। 
তো! কোথাও পড়। যায়নি। আত্মীয় হওয়া! সন্বেও নবাব আলীবদাঁ থ। তাকে 
রাজ্াচালনা-সংক্রান্ত কোনে! কাজের ভার কখনো! দেননি । আলীবর্দা লোকচরিত্র 
খুব ভালোই বুঝতেন, যার কাজ ঘাকে সাজে তিনি সেই কাজ তাকেই দিতেন। 
মীর জীফরকে তিনি একটু দুরে ঠেলেই রেখেছিলেন, ছুজনের মধ মাখামাখি 
মোটেই ছিণ না। 

মীর জাফরের রাজকর্ম চালাবার পথে আর-এক বাধা ছিল। সেটি 
তীর সুযোগ্য পুত্র মীরন, ধার পোশাকী নাম মীর সাদেক আলী খা। 
পৃথিবীতে এমন কোনো! দুর্ম নেই যাতে মীরন পোক্ত ন! ছিলেন, কি যার থেকে 
'তিনি কখনে। পেছপাও হতেন। নরহত্যায় তার দানবীয় আমোদ। তার 


কাছে' দুঁষউই অবধ্য নয়, তা সে কি ছেলে আর কলি বুড়ো খর কিন্বা অবলা 
সত্রীজাতি। বভ্রাঘাতে মীরনের মৃত্যু ঘটবার পর তান জোব্বার জেধ থেকে 
একটা ছোট নোটবুক পাওয়া যায়। শোনা যায়, এতে নাকি পক্প-পর তিনশো 
লোকের নাম টোক1 ছিল, যাদ্দের মীরন একে একে খুন কর! সাব্ন্ত 
করেছিলেন। তিনি ইয়ারবর্গকে ডেকে প্রকাশ্তেই বলতেন--আগে তো! 
উপস্থিত যুদ্ধবিগ্রহ খানিকটা ঠাণ্ডা হোক, তারপর এদের সবাইকে একবার 
দেখে নেব। তখন একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে তোমাদের সঙ্গে আমোদ- 
প্রমোদে গা ঢেলে দেব। তখনই €তা| ইয়!রকি জমবে ভালো । 

সিরাজউদ্দৌল। তার মাতামহ আলীবদী খার যেমন ছুষ্টগ্রহ ছিলেন ঠিক 
তেমনই শনি ছিলেন যমীরন তার পিতা মীর জাফরের । অলস নেশাখোর 
দুর্বলচিত্ত মীর জাফর তার এই দুর্দান্ত পুত্রের প্রভাব কিছুতেই এড়াতে 
পারতেন না। ফলে মীরনের অপকাতির অধিকাংশই উদ্দোর পিণ্ডি বুদোর 
ঘাড়ে পড়ার মতো মীর জ।ফরের স্বন্ধে এসে পড়েছে । সমসাময়িক লোকের! 
সব সময় মাথা! ঠিক রেখে বিচার করে উঠতে পারেননি, সব দোষটাই ছাই 
ফেলতে ভাঙা কুলোর মতো! মীর জাফরের উপরই চাপিয়ে গিয়েছেন । 
সিরাজউদ্দৌলার রাজত্বকালে ধাদের ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়তে শোন। গিয়েছিল 
তাদেরই আবার এখন বলতে শোন! গেল যে, সে-আমলে তার। এর চেয়ে ঢের 
সুখে ছিলেন। মীর জাফরের তুলনায় সিরাজকে তাদের পীর-পয়গন্ধর বলে ভ্রম 
হতে লাগল। তার হূর্ভাগ্যের কথা ম্মরণ করে তার উপর কেমন যেন একট। 
মায় উৎলে উঠল । সঙ্গে সঙ্গে মনের সমস্ত আক্রোশ ঠিক সেই পরিমাণ বেগে 
গিয়ে পড়তে লাগল নবাব মীর জাফরের উপর । মানুষের স্বভাবই এই-_গতত 
ছুঃখকে সে দুদিনেই ভূলে বলে, ল্মাগত্ত ছুঃখকে তার চতুর্তন বড় করে 
দেখতে থাকে । 

আরো-একটা ব্যাপার ছিল। মীর জাফর বাংলার নবাবী গদি পাবার 
লোভে হিতাহিত জ্ঞান একেবারে হারিয়ে বসেছিলেন। না-বুঝে লা-নগুঝে 
ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে লেনদেনের অস্কটা বেশ একটু লম্বাচওড়া রকমেরই 
ধরে.দিয়েছিলেন। এরকম ক্ষেত্রে সবাই যেমন ভেবে থাকে তিনিও সেইরকমই 
ভেবে নিয্লেছিলেন-_অর্থাৎ ধরে নিয়েছিলেন যে, এখানকার ইংরেজদের কর্তা 
কর্েল ক্লাইভকে খুশি রাখতে পারলেই তিনি রেহাই পেয়ে যাবেন, কোম্পানীকে 
দেয় টাকাটা! সত্যি সত্যি দিতে হবে না, ওটা কাগজকলমেই রইল। এইরকমটাই 
তো পুর্বে পুরে এদেশে সর্বআঅই ঘটে এসেছে। লুঠপাঠ মানবপিট করেই যে খ' 


খই 


পাবার তাই পেয়েছে, আপসে নন্ধিচুক্তি করে কেউই সবটা পুয়োপুরি ফখনো 
পানি । ইংরেজদের সবেতেই যে বিপরীত কাণ্ড, সেট বেচারী মীর জাফর 
আগের থেকে"জানবেনই বা কি করে?, একটা ব্যবসাদ্দার কোম্পানী ষে 
গলাশীর যুদ্ধের পর বাংলাদেশে রাজ্য ফাদবার তালে আছে, সে-কথ। অনেক 
মাথাওয়ালা লোকও তখন ভালো! করে বুঝে উঠতে পারেননি, বুড়ো মীর জাফর 
তো কোন ছার। তাছাড়া এসব বিষয়ে তার মাথাট! যে খুব পরিষ্কার ছিল, 
(সেকথা তো! কোনে। ইতিহাসের পুথিতেই দেখতে পাওয়া যায় ন1। 

তবে ক্লাইভকে খুশি করবার সবকটা উপায়ই মীর জাফর আকড়ে ধরেছিলেন, 
একটাকেও বাদ দেননি। কিন্তু এখানেও টুপিওয়ালাদের এক অদ্ভুত রীতি। 
ক্লাইভ কর্তা হয়েও সর্বময় কর্তা নন। আরো অনেক কেন্বিষ্টু আছেন, তাদেরও 
যথাযোগ্য প্রণামী ন! দিলে কাজ হাসিল হয় না। আবার সবাই টাকা নিক্সে 
অগ্লানবদনে সেটা পকেটে পোরেন, কিন্তু কোম্পানীর টাকার একটু নড়চড় 
হলেই হুঙ্কার ছাড়তে আরম্ভ করে দেন। হাতে টাক! নেই বললে, মুখ বেঁকিয়ে 
মুখের উপরই জবাব দিয়ে বসেন-_-ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন। মীর 
জীফরের একুল ওকৃল ছুকৃল ভাসবার উপক্রম হল। 

সরাজউদ্দৌলার রাজকোষ লুঠ করে যা পাওয়া গিয়েছিল সবই নৌকো 
বোঝাই করে কলকাতা চালান দেওয়া হল। তা মে পাচ-সাতট! নৌকে। 
নয়, গোনাগুস্তি শো । মালের নৌকে। তদারকের জন্যে বাদশাহী সড়কের 
উপর দিয়ে বিলিতি ফ্ল্যাগ উড়িয়ে ব্যাণ্ড বাজাতে বাজাতে মার্চ করতে করতে 
ইংরেজ অফিসারদের তাবে চলল একরাশ দেশী সেপাইশাম্ী। চু'চড়ো 
চন্দননগরের ভিতর দিয়ে তারা যখন যাচ্ছে তখন ডাচ. আর ফ্রেঞ্চদের 
বছরখানেক আগেকার কথা মনে পড়ে গেল-_কলকাতা লুঠ করে নবাব 
সিরাজউদ্দৌলা ঠিক এমনি করে বুক ফুলিয়ে দামামা বাঙাতে বাজাতে এই পথ 
দিয়েই তার রাজধানী মুখিদাবাদে ফিরে চলেছিলেন। 

টাকার নৌকে। কলকাতা! পৌছতে সেখানকার লোকেদের মুখে হাসি আর 
ধরে না। সমস্ত খুইয়ে ইংরেজরা এতদিন মিঝুম হয়ে একটেরে পড়েছিপ। 
এখন টাকার চেহারা দেখে চাঙা হয়ে উঠে বিষম মাতামাতি লাগিমে দ্িল। 
€গারাপল্টনরা তো ষা টাক! কখনো! চোখে দেখেনি সেই পরিমাণ টাকা এক 
সঙ্গে হাতে পেয়ে পিপে-পিপে মদ টেনে এমনই বেপরওয়া বেলেল্লাগিরি লাগিয়ে 
দিল যে তার ফলে ইংরেজ ফৌজের অর্ধেকের উপর লোক যে যেখানে ছিল 
সেইখানেই মাটি ঝড়ে পড়ল, ভেড়েছুড়ে কাউকে আর উঠতে হল ন!। 


কন্ধিড কিন্ত কাজ ভোলবার পাঞ্জ নন। এত চৈছৈলোড়ের মধো' 
কোম্পানীর টাক আদায়ের জন্যে তিনি মীর জাফরকে তাগাদার উপর ভাগাঃ 
দিতে লাগলেন। কিন্তু হ্বিধা তেমন করতে না পেরে শেধে স্টেট ব্যাংকা 
জগৎশেঠদের মুরুব্বী পাকড়ালেন। অনেক ধন্তাধস্তির পর রফা হুল যে 
কড়ারের টাকার অর্ধেক তখনি তখনি নগদে আর সোনাদানায়, বাকি অর্থে 
তিন বছরের মেয়াদে সমান কিস্তিতে দেওয়া হবে । এই হিডিকে মীর জাফরের 
প্রধানমন্ত্রী রায় দুর্নভরাম নিজের দস্তরির ব্যাপারটারও একটা ব্যবস্থা ক 
নিতে ভূললেন না, পিছন দ্রিক থেকে তিনিও বাঁ হাতটা বাড়িয়ে ধরলেন 
তাকে তুষ্ট না করে উপায় নেই, কারণ তার হাত দিয়েই যত সরকারী টাকা 
আনাগোনা! | ঠিক হল যে, ইংরেজরা যেটাক1 আদায় পাবেন মুখ্যমন্ত্রী তা 
উপর শতকর] পাঁচ টাক1 করে কমিশন কেটে নেবেন । 
মীর জাফর বাংলার গদি পেতে-না-পেতেই তার আত্মীয়কুটুম্ব যে যেখানে 
ছিলেন সকলেই কিঞ্চিৎ প্রাপ্তির আশায় একে একে মুশিদাবাদে এসে জমায়েত 
ইতে লাগলেন । ধারা দূরে বসেই শুধু মনে মনে মীর জাফরের নবাবি পাবার 
সুভকামন! করেছিলেন তারাও আর-কিছু না হোক এক-একটা সরকারী চাঁকরি 
ধাবি করে বসলেন। চাকরি দেওয়া তো অনেক দূরের কথা, মীর জাফর 
টাকাটা-সিকেটাও কাউকে প্রাণ ধরে দিতে পারলেন না। নবাব বনলে কি হয়, 
মীর জাফরের মন-মেজাজ কোনো! কালেই নবাবী ধরনের দরাজ ছিল না। 
পুর্বে সামান্য যেটুকু দানধ্যান ছিল নবাব হতে তাও গেল। বন্ধুবান্ধবর1 এই 
নিয়ে অনুযোগ করতে থাকলে তিনি বলতেন, আগে নদী ছিল নবাব আলীবর্দী 
খার। সেই নদী থেকেই জল তুলে আমি লোককে জল দ্রান করতুম-- 
ফুরোবার ভাবনা-চিন্তা আমার ছিপ পা। এখপ প্দী আমর । কখন যে নদী 
শুধোয়, জল ফুরোয়--এই হল এখন আমার মস্ত মাথাব্যথা । 
ক্লাইভ যে ফাদ পেতেছিলেন মীর জাফর তাতেই পা দিয়ে ববলেন। আর 
না দিয়েই বা যান কোথায়? রাজভাগ্ার উপুড় করে ঝেড়ে-ঝুড়ে সবই ₹্ে' 
ইংরেজদের দিতে হয়েছে। টাকার অভাবে সৈম্তসামস্তের মাইনে আর দিশ্ছে 
পারা ষ্াচ্ছে না, তারা ক্রমশ বিভ্রোহী হয়ে উঠছে। প্রার্থীরা বিমুখ হয়ে বাড়ি 
ফিরে গিয়ে যে মীর জাফরের জনবগান ঝরতে 'বসে গেলেন না, একথা বলাই 
বাল্য । 'বরঞ্চ উলটে বিদেশী বণিকদের সাহায্যে নবাবী গদি দখগ বার 
দন্ে তাঁরা মীর জাফরের বদনামই রটাঙ্ডে লাঁুলেন। বলে বেড়ালেন; 
াংলাদেশে পূর্বে কেউ যা! কখনো করেননি, মীর জবস .কিন। তাই ফরজ! 


ভাড়ের রাজ মীর্জা শামস্থদ্দীন তো মীর জাফরের এক নতুন নামবরণই করে 
ফেললেন-্-কর্নেল-সাহেবের মন্দা গাধা । 
খরচ কমাবাত্স জন্যে মীর জাফরকে অধিকাংশ সৈর্ল বরখাত্ত করে দিতে হল । 
রাজ্যরক্ষার জন্যে নির্ভর করতে হল এ ইইরেজদেরই উপর আপদ-বিপদে 
পদে পদে ডাক পড়তে লাগল ইংরেজ গোরার্দের আর ইংরেজদেরই তাবেদার 
দেশী লাল পল্টনদের। মীর জাফর ভেবেছিলেন কণ্টকেনৈব কণ্টকম্‌-_ইংরেজ- 
কাট! দিয়ে তিনি সিরাজ-কাট] তুলবেন, কণ্টকোদ্ধার হলেই তিনি গাঙ পেবিয়ে 
কুষিরকে কলা দেখাবেন। তারপর মনের স্থখে নবাবি। কিন্তু কাটা ষে 
চিরকালের মতো গলায় বিধে থাকবে, সে-কথা কে ভেবেছিল? যে-ফাস 
মীর জাফর স্বহস্তে গলায় লাগালেন সে যে একেবারে নাগপাশ, একটু এদ্িক- 
ওদিক করলেই আরো চেপে বসে। ফাসকলে বীধা পড়ে সী জাফর যতই 
ছটফট করেন ইংরেজদের প্রতিষ্ঠা সঙ্গে সঙ্গে ততই বেড়ে যেতে থাকে । 
এতদিন শুধু কারবারী লোক বলে এদেশের মানুষরা ইংরেজদের খানিকটা! 
অবজ্ঞার চোখেই দেখে এসেছে । এখন চাকা উদ্টে গেল। তাই একটিন' 
ধাদের নিজেদের ব্যবসার সামান্য একটু স্থবিধা করে নেবার জন্যে রাজধানীতে 
গিয়ে নবাব উজীর আমীর ওমরাহ দেওয়ান বক্সীর দরবারে ধন দিয়ে তীর্থের 
কাকের মতো দাড়িয়ে থাকতে হত এখন সেই ইংরেজদেরই কাছে এদের 
সবাইকে ছুটতে হচ্ছে। পলাশীর যুদ্ধ জেতবার দরুন ইংরেজের ভয়ে সবাই 
থরহরি কম্প। তাদের প্রসম্নমুখ দেখবার জন্তে সর্বত্র হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। 
এদেশের লোকেদের কাছে ক্লাইভই ইংরেজ-শক্কির প্রতীক । তারা কাউন্সিল 
সিলেক্ট কমিটি গভর্নর প্রেসিভেণ্ট__-এসব কিছুই বোঝেন না, জানেন শুধু একা 
কর্নেল ক্লাইভকে, যিনি পলাশীর যুদ্ধ জিতেছিলেন। তাই রামনামের মতো! 
ক্লাইভের নাম আপামর সবাইকারই মুখে । 
দেনীর জালায় অস্থির হয়ে মীর জাফর সেই মাবেকী চাল ধরলেন-_-অর্থাৎ 
যার হাতে টাক! আছে তারই উপর হুকুম করলেন-_হয় টাকা বের কর, নচেৎ 
জাহান্নমে যাও। বড় বড় সন্ত্রান্ত ব্যক্তিদের ধারা এতদ্দিন আরাম করে বেশ 
্যাট হয়ে বসে ছিলেন তারা সকলেই আঁলীনমাল্লা ভাক ছেড়ে কাদতে লাগলেন । 
তবে এসব নিতান্ত মামুলি ব্যাপার । সকলেই জানতেন ধন মান উচ্চপদ সবই 
হুদিনের খেলা, কে যে কখন শক্তিমান হয়ে উঠে সব ছিনিয়ে নেয় তার 
কোনো ইয়ত্তা নেই। হ্থতরাং তারা এখন মীর জাফরের হাতে নীকাল হতে 
ইভের শরণাপন্ন হলেন। প্রথম চোটটা হিন্দুদেরই উপর পড়ল। ক্লাইভও 


তাদের মাডৈঃ বলে আশ্বাস দিয়ে তাদের মুরুববী হয়ে দীড়াজেন, ভীদের হযে) 
মীর জাফরের সঙ্গে লেগে পড়লেন। 
অবস্থাটা যা! ধড়্ীল সেটা ক্লাইভেরই ৃষ্টি করা। কিন্তু পাছে লোকের 
এ-দ্বিকে দৃষ্টি পডে সেই জন্মে আসল ব্যাপারটা চাপা দিয়ে ক্লাইভ রটিয়ে দিলেন 
যে, মীর জাফর ঘোর হিন্দুবিছেষী, তিনি পণ করেছেন, হিন্দু রাজকর্মচারী আর 
রাখবেনই না--সমন্ত বড বড় পদ থেকে হিন্দুদের হটিয়ে মুসলমানদের 
বসাবেন। শুধু তাই নয়, আরো প্রচার করতে লাগলেন-_একমাত্র ভয় ছাডা। 
মুসলমানরা! আর কিছুরই বশ নন, তারা বোঝেন শুধু গায়ের জোর, তাদের 
কাছে না আছে স্তায়ধের বন্ধন, না আছে ন্বেহ-ভালবাসার বন্ধন, না আছে 
আত্মীয়কুটুপ্বিতার বন্ধন। রুতজ্ঞতার বালাই তাদের নেই বললেই চলে । যে-হাত 
বরাবর খাইয়ে এসেছে সেই হাতকেই কেটে উডিয়ে দিতে তাদের মুহুর্তের জন্তে 
ছিধা-সংকোচ হয় না। হিটলারের জন্মাবার বহু পুর্বেই ক্লাউভ জানতেন যে, 
সত্য মিথ্যারই আর-এক নাম। মিথ্যাকে জোর গলায় বার-বার প্রচার করতে 
খেলেই তা সত্য হয়ে দাড়ায় । আসলে দুইয়ের মধো তফাত কিছুই নেই, শুধু 
লোককে বিশ্বাস করাতে পারলেই হল। মিথ্যাকে লোকের মনে সত্য বলে 
বিশ্বাস জদ্মিয়ে দিতে পারলে সেইটেই হয় সতা, আবার সত্যকে মিথ্যা বলে 
বিশ্বাস করাতে পারলে সত্য হয়ে ঈ্ীভায় মিথ্যা। তাইতেই তো দেখ! যাচ্ছে 
পরের পর বহুদিন ধরে মস্ত বড় বড় এতিহাসিকেরাও ক্লাইভের এইসব উক্তিকে 
সত্য মনে করে তাদের পুনরাবৃত্তি করে ছাপার অক্ষরে লিখে গেছেন। 
তাহলে কথাট! আর-একটু খোলসা করে বলতে হয় ৷ নানা কারণে আলীবর্দী 
খা দেশী মুসলমানদের ততটা বিশ্বাস করতে পারতেন না বলে তাঁর আমলে 
অনেক হিন্দুই বড় বড় সরকারী পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন । তীরা যে টাক 
মাইনে আর উপরিতে পেতেন তার সবটা খরচ করতেন না, খানিক জমাতেন। 
এঁ কারণে ক্রমে ক্রমে তাদের হাতে ধনদৌলত বৃদ্ধি পেতে লাগল । টাকার 
খাকতি হতেই মীর জাফরের দৃষ্টি প্রথমেই তাদেরই উপর পড়েছিল। কিন্ত 
সেটা হিন্দুবিছেষের ফলে মোটেই নয়। মুসলমানদেরও ধারা বড় পদে ছিলেন 
তাদ্দেরও উপর অত্যাচার বড় কম হয়নি। সাদা কথা! এই ষে, হিম্দু-মুসলমানের 
ভেদাভেদ তখনো একটা প্রবলেমের আকার ধারণ করেনি, ওসব ব্যাপার 
তখনো। কারে! মাথায় ঢোকেনি। কারণ অনেক দিন ধরে বন অনাচার 
অত্যাচার মুখ বুজে সহ করে আসাতে হিন্দুদের কাছে ওসব গাঁঁসহা হয়ে 
গিয়েছিল । মাত্ত। বেশি ভায় উঠলে পিঠে একটার উপর আর একট! কুলে! 


৮ 


চাপিয়ে তীঙ্| নির্থাব হয়ে পড়ে থাকতেন, বিদ্বেষ করার মতো সামর্থ্য টুকুও 
তাদের ছিল মা । নিরুপায়ের এই একাস্ত উপায়হীনতাকেই বেশিব ভাগ লোকে 
সহনমীলতা বলে মনে করে নেন। ইংরেজরা এরই নাম দেন--টলারেশন । 

পলিটিক্সে এই ভেদনীতির আমদানি করেন ইংরেজরাই | ক্লাইভ এর 
স্থ্টকর্তা এবং তার পরবতী গভর্নর ভাইসরয় সকলেই এটাতে ইতরবিশেষ ইন্ধন 
জুগিয়ে গেছেন। অথচ কার্ধকালে যখনই এই নীতির ফল এক কদর্ধ আকার 
ধারণ কবেছে তখনই তীবা সাফাই গেয়ে দোষটা কখনে! হিন্দুর ঘাডে কখনো। 
মুসলমানের ঘাডে চাপিঘ্ে বেশ আবাম বোধ করে গেছেন। মীব জাফর নবাব 
হয়ে সরক।রী কাজ ধাদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন তাদের নামের 
ফিরিস্তির উপর শ্ুপু একবার চোখ বুলিয়ে গেলেই দেখা যাবে যে তাদের 
অধিকাংশই হিন্দু। ভুটে। বড সরকাবী কাজে মীব জাফর তার যে দুই অন্তরঙ্গ 
পারিষদকে বসিয়েছিলেন -ধা্দের জাল।য় তার সমস্ত প্রজা অস্থির হয়ে উঠে- 
ছিলেন তাদের একজণের নাম মুনিলাল আর একজনের নাম চুনিলাল। নায় 
শুনে তাদের অহিন্দু বলে যে কাবো সন্দেহ হতে পারে সেটা! তো বিশ্ব: 
হয় না। 

তবে একটা কথা এই সঙ্গে বলে নেওষ! দ্রক।ব। হিন্দু ধাজকর্মচারীর। 
বেশ বুঝতে পারছিপেন বাংলাদেশে মুসলমান রান্ত্ব শেষ হয়ে এল, সারা 
ভারতেও, “অভিনব জাতের সাহেবলোকদেব” রাজত্ব প্রতিষ্ঠা হতে বড বেশি 
দেবি নেই। এটা তাদের বিচক্ষণতার বলে কি দৃবদৃত্টির ফলে, সেট! ঠিক 
বোঝা! না গেলেও, ইতিহাসের স্রোত ঘে কোন দ্বিকে বইতে লেগেছে তা 
তার! বিপক্ষণ ধরতে পেরোছিলেন। মুসলমানদের এই সত্যট! ভালে! করে 
সমঝে উঠতে আরো-অনেকটা সময় লেগেছিল-ব্ড সহজে হয়নি । ফলে 
নবাবের নিমক খেয়েও তার হিন্দু কর্মচাবীরা ইংরেজকেঈ নিজেদের রক্ষাকর্তা 
বলে মনে করতে লাগলেন। এটা তো! চাকরিরই একটা অঙ্গ । চাকরিতে 
কেউ কখনো অন্তগামী সর্ষের ভজন! করে না, উদীয়মান রবিরই অর্চনা করে। 

ভ মুসলমানদের সম্বন্ধে যে কটকাটব্যগুলো করে গেছেন সে কি শুধু 
মুসলমানদের সম্বন্ধেই বল! চলে? হিন্দুদের বেলায় কি তা খাটে না? এদেশে 
কোন্‌ সম্প্রদায়ের লৌক ভয়ের না বশীভূত? কাজ হালিল করার দরকার পড়লে 
অন্য কিছুর বন্ধনের দোহাই কি হিন্দুরাই মেনে চলেছেন ? আসল কথা এই যে, 
যেই আর্দিকাল থেকে আজ পর্যন্ত অনেক মহাপুরুষ অনেক সাধুসস্ত অনেক পীর- 
পরগ্ররই মানুষকে হিতোপদেশ দিয়ে এসেছেন, কিন্তু তাঁর ফলে মানুষ খুব যে 


বেশি শুধরে গেছে তা বলে তো মানব-ইতিহাসের কোথাও ভার নিদর্শন 
পাওয়া যায় না। 

ঘরে বাইরে সর্বত্র ক্লাইভের হাতে বাধ! পেতে পেতে মীর জাফরের ঘতো 
অল্পবৃদ্ধির লোকও শেষে বুঝতে পারলেন যে, তিনি একেবারে জীতিকলে পড়ে 
গেছেন, তার থেকে আর বেরোবার কোনো উপায় নেই। তখন রাজকার্ষে 
তার সামান্য ঘেটুকু উৎসাহ ছিল তাও আর রইল না, তিনি সম্পূর্ণভাবে লাইভের 
হাতে নিজেকে সমর্পণ করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ভাঙেব মাত্রা আরো বাঁড়িয়ে 
দিলেন, অষ্টপ্রহর আমোদপ্রমোদে ডুবে রইলেন। মীর জাফরের যে এতটা 
অধোগতি হবে তা ক্লাইভ ঠিক ভেবে উঠতে পারেননি । কিন্তকরবেনকি ? ধাকে 
হাতে ধরে তিনি নিজে বাংলার মসনদে বসিয়েছেন তাকে কি মুখে আর সেখান 
থেকে হটান? শুধু মীরনই মাঝে মাঝে তড়পাতে লাগলেন যে, অমন ভেডুয়া 
বাপকে খুন করেও যদি বাংলার গদি দখল করতে হয় তাহলে তাতেও তিনি 
' বাজি, ভয় কেবল ক্লাইভকে । নবাব বানাবার মায়াকাঠি ধার হাতের মধ্যে 
দ্কিনি যে মীর জাফর গেলে তার জায়গায় মীরনকেই নবাব করবেন তার নিশ্চয় 
কি? তাই মাঝে মাঝে মীর জাফরকে একটা তাড়া লাগিয়ে তীকে সজাগ 
করে তোলার চেষ্টা ছাড়। তিনিও আর বেশি-কিছু করে উঠতে পারলেন ন। 

এতক্ষণ যা বলা হল সেটা মনে করে রাখলে এই সময়কার ঘটনাগুলোর 
তাৎপর্য জলের মতো! পরিষ্কার হয়ে উঠবে। উংরেজদের এদেশে রাজ্য- 
বিস্তারের উদ্যোগপর্বে বাংলাদেশের বুকের উপর বসে ক্লাইভ কি করে বোড়ের 
চাল চালতে লাগলেন-__এ তারই বিবরণ । 


॥ দুই ॥ 


নবাব সিরাজউদ্দৌলার পক্ষ হয়ে যে কজন ফরাসী গোলন্দাজ পলাশীর মাঠে 
ইংরেজদের সঙ্গে লড়েছিল তার] সবাই তাদের সর্দার সীফ্রের নেতৃত্বে যুদ্ধক্ষেত্র 
থেকে সোজ। বীরভূমের জঙ্গলে পালিয়ে বাচল। ঢাকায় ফরাসী কুঠিয়াল 
কুঁতাও তার লোকজন সঙ্গে নিয়ে সেই জঙ্গলেই গিয়ে ঢুকলেন । তারপর সবাই 
একত্র ভয়ে মেদিনীপুর থেকে কটকে পড়ে অবশেষে দক্ষিণাপথে ফরাসী জেনারল 
বুশীর সঙ্গে গিয়ে মিশলেন। বাকি রইলেন শুধু ফরাসিস জী ল, আর তাঁরই 
জনকয়েক স্রাঙ্গোপাঙ্গ । 

পলাশীর যুদ্ধের একটু আগেই ইংরেজদের ছলণায় ল-সাঁহেবকে কাশিম- 
বাজারের কুঠি ছেড়ে পাটনার ফরাসী কুঠির অধাক্ষ হয়ে যেতে হয়েছিল। 
ক্লাইভ তাকে সিরাজের কাছে থাকতে দেওয়াটা ভালো হবে বলে মনে করেননি । 
অবশেষে সিরাজউদ্দৌল। যখন দেখলেন যে ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই কর! ছাড়া 
তার আর গত্ন্তর নেই তখন তিনি ল-সাহেবকে পাটন! থেকে তলব করে 
পাঠালেন। খরচপত্রের দরুন তাকে দশ হাজার টাক দেবার জন্তে পাটনার 
খাজাঞ্চিখানায় নবাবী পরোয়ানা চলে গেল। কিন্তু সরকারী ব্যাপারে এখনো 
যা তখনো তাই ছিল। সরকারের পাওনা টাক। আদায়ে বিন্দুমাত্র তর সয় না, 
কিন্তু অন্থের স্যাষা প্রাপ্য টাক! বের করতে গেলেই সরকারের গায়ে জর আসে, 
তখন একটার পর একটা হাজারো বায়না । 

গড়িমসি করতে করতে বড্ড দেরি হয়ে গেল। টাকার অভাবে ল ঠিক 
সময় পাটনা থেকে বেরোতে পারলেন না । তেলিয়াগড়ি পর্যস্ত চলে আসতেই 
শুনলেন-_.পলাশীর"যুদ্ধ খতম, সিরাজউদ্দৌলা পলাতক । দ্বিধা না করে ল-সাহেব 
ফি আর কুড়ি মাইল মাত্র এগিয়ে যেতেন, তাহলে পথে সিরাজউদ্দৌলাকে 
ধরতে পারতেন, হয়তো! বা তাকে জল্লাদদের হাত থেকে উদ্ধার করতেও 
সক্ষম হতেন। কিন্তু যেরকম দিনকাল পড়েছে তাতে ল স্বস্থান ছেড়ে বেশি দুর 
যাওয়াটা কোনোমতেই বুদ্ধির কাজ হবে না মনে করে মাত্র ছুদিন 
তেলিয়াগড়িতে অপেক্ষা করেই পাটনায় ফিরে গেলেন । 

তখন পাটনার ডেপুটি গভনর রাজা রামনারায়ণ। রামনারায়ণের বাবা 


রঙ্গলাল আলীবর্ধী খার আমলে পাটনার সরকারী দপ্তরে সামান্য কেরানীর কাজ 
করতেন । ছেলেকে সেইখানেই পাচ টাকা মাসমাইনের একটা কাজে ঢুকিয়ে 
দেন। জাত্যংশে এ'রা শ্রীবাস্তব কায়স্থ, লেখাপডা হিসেবনিকেশের কাজে 
খুবই পটু । তার উপর রামনারায়ণের ফকার্সীবিষ্ঞা অগাধ । ফার্সী ভাষায় তিনি 
যেমন বলতে-কইতে তেমনি লিখতে-পডতে পারেন। তার লেখ! ফার্সী চিঠি 
লোকে আদর্শ মেনে নকল করে রাখত । ফার্সী চুর্--কবিতা৷ রচনায় রামনারায়ণ 
সিদ্ধহন্ত। তাঁর লেখা ফার্সী শ্লোক পডে লোকে তা খোদ পারশ্যদেশের কোনে! 
গুণী কবির রচন! বলে ভ্রম কৰে বসত্ব। 

এ-হেন করিতকর্মী কতবিদ্য ব্যক্তি বেশি দিন চোখের আভডালে লুকনো 
থাকে না, নজরে পডে যাষই যায়। তবে এখনকার মতো! তখনো! জীবনে 
উন্নতি করার পথে__বিশেষত সরকারী কাজে-_মুরুববীর জোর থাকার দরকার 
হুত। রামনারায়ণের স্থবিধা ঘটে গেল খন আলীবদর্ণ খার প্রিয়পা দেওয়ান 
রাজা জানকীরাম বিহারের ডেপুটি গভর্নর হয়ে পাটনায় এলেন । রামনারায়ণ 
সহজেই জানকীরামকে পেট্টন পাকডে ফেললেন। কি করে উপরওয়ালাকে বশ 
করতে হয় সে-বি্যাতেও রামনারায়ণ কারে। চেয়ে কম ছিলেন না। স্থতরাং 
দেখা গেল, মৃত্যুর পুর্বে জানকীরাম তার জায়গায় নিজে ছেলে দুর্নভরামকে 
ছেড়ে রামনাবায়ণকেই বিহ।রের ডেপুটি গভনর করবার জন্যে আলীবর্ী খার 
কাছে স্থপারিশ করে গেছেন। সেই থেকে এঁ-পদে বহাল থেকে রামনারায়ণ 
মনের স্থখে রাজকার্ধ চালিয়ে আসছেন । 

জানকীরামের মতো রামনারাযণও আলীবর্দী খার বিশেষ অনুগত ছিলেন । 
সিরাজউদ্দৌোলার উপরও তার যথেষ্ট মায়! ছিল, কখনো তার অনিষ্টচি্ত1 
করেননি । ঠিক এই কারণে দুর্লভবাম সিবাঁজের বিরুদ্ধে মীব জাফরের 
চক্রান্তের কথা রামনারায়ণকে ঘুণাক্ষরে জানতে দেননি, তীকে দলে টানবার 
চেষ্টাও করেননি । রামনারায়ণ ফরাসীদের সিরাজউদ্দৌলার সত্যিকার 
হিতকামী বলে জানতেন । সবাই-এর কথ! বলতে পারিনৈ, কিন্ত ফরাসিস 
ল-সাহেব যে সিরাজের প্ররুত বন্ধু ছিলেন, সর্বদ।ই তার মঙ্গলকামন1 করতেন-_ 
সেবিবয়ে কোনো সন্দেহ নেই । তাই ল-সাহেব যখন পাটনা-কুঠির সর্দার হয়ে 
এলেন তখন রামনারায়ণ তাকে বিপুল সমাদরে গ্রহণ করলেন। 

তেলিয়াগড়ি থেকে ফিরে এসে ল-সাহেব পাটনার সকলকে জানিনে 
দিলেন পলাশীর মাঠে ইংরেজদের জয় হয়েছে, নবাব সিরাজউদ্দোল! শঙ্কর 
কবলে । এইরকম গোলমেলে অবস্থায় ল-সাহেব অনেক কাজে আসছে 
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পারেন মনে করে রামনারায়ণ তাকো নজের বশে রাখলেন । াকছাদন পরেহ 
খবর এল ঘাতকের হাতে নবাব সিরাজউদ্দৌলা প্রাণ দ্দিয়েছেন। কিন্তু রাম- 
নারায়ণ তখনি তখনি নতুন নবাব মীর জাফরের বশ্যতা স্বীকার করলেন না, 
বেয়েচেয়ে দেখতে লাগলেন কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাড়ায় । ইতিমধ্যে 
চুপ করে বসে না থেকে তার অধীনে যেসব বড বড জমিদার ছিলেন তাদের 
সবাইকে হাত করবার চেষ্টায় উঠেপড়ে লাগলেন । অনেকেই কানাঘুসো করতে 
লাগল, রামনারায়ণ নাকি কি জানি কি মতলবে প্রতিবেশী অযোধ্যারাজ্যের 
স্থবাদার নবাব সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে কথা চালাচালি করছেন। 

ক্লাইভ পণ করেই ছিলেন ভারতবর্ম থেকে ফরাসী লভিয়েদের একেবারে 
নিম্ূল করে ছাডবেন। সামান্য যেকজন ব্যবসার খাতিরে পড়ে থাকবে, 
তাদের জন্যে ক্লাইভের ভয় নেই। তারা তো টোড1 সাপ হয়ে ইংরেজদের 
পদ্দানত হয়েই থাকবে । নবাব-বাদশা উজীর-নাজিরদের এখন তিনি আর 
বড়-একটা পরোয়া! করেন না। কিস্ত ইওরোপীয়নদের মধ্যে অন্য আর 
কারো না হোঁক, ফরাসীদের সম্বন্ধে যে ক্লাইভের মনে বিলক্ষণ ভয় ছিল, সেটা 
ধরে ফেলতে খুব বেশি বেগ পেতে হয় না। তাই ক্লাইভ যখনই জানতে 
পারলেন যে ল-সাহেব সিরাজউদ্দৌলার উদ্দেশে পাটনা ছেডে বেরিয়েছেন 
তখনি তীকে ধরবার জন্তে মীর জাফরকে সৈন্য পাঠাতে নির্দেশ দ্রিলেন। 'মীর 
জাফর তখন সবেমাত্র একদিন হল বাংলার মসনদে বসেছেন, বিম্ময়ের ঘোর 
তখনো কাটেনি । তিনি অত দূরে সৈম্ পাঠাতে রাজি হলেন না। তার সৈম্তরাও 
অনেক দিন মাইনেপত্র পায়নি, তাঁদের পক্ষে পাটনায় গিয়ে রামনারায়ণের সঙ্গে 
ভিড়ে যাওয়াটা! একটুও বিচিত্র নয়, সে ভয়ও তার ছিল । রামনারায়ণের বিস্তর 
টাকা, টাক ছভাতে তার কোনোই অস্থবিধা নেই । কিন্ত ক্লাইভ যাসংকল্প 
করেছেন তার থেকে একপাও পিছবার লোক তিনি নন । তিনি মেজর আয়া'র 
কুটকে পাটনায় মার্চ করে যেতে হুকুম দিলেন । তার জঙ্গে দিলেন আডাইশে। 
ইংরেজ পল্টন, তিনশো দেশী সেপাই, ছুটে! বড-বড় কামান আর বিস্তর 
গোলাগুলি । মেজর কুট তার দলবল নিয়ে পাটনার পথে রওনা হয়ে গেলেন । 

কিন্ত সব সাজসরঞ্জাম জোগাড় করে চল্লিশখানা নৌকো! বোঝাই করতে 
করতে বেশ-থানিকটা দেরি হয়ে গেল। শেষতক যাত্রা যখন শুরু হল তথন 
পাঁজিতে বোধহয় কোনো! ঘোর অশুভ মৃহূর্ত লেখা ছিল। কেননা দেখা গেল, 
পদদে-পদেই একটা-না-একট] বিপদ উপস্থিত হচ্ছে। খানিক দূর যেতে-নাঁযেতেই 
নৌকোগুলোর বেশির ভাগ ভেঙেটুটে একশা। তার উপর গোড়া থেকেই 
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অনেকগুলো ঈাড়িমাঝি সরবো-সরবো৷ করছিল, মাঝ পথে এক জায়গায় স্ুযো' 
পেতেই চম্পট দ্িল। ওদিকে আবার গুনটানার লোকেরও অভাব । দুদিনেয 
পথ বাডতে চারদিন লেগে যাঁয়। 

আয়ার কুট ভেবেছিলেন একবার রাঁজমহল পৌছতে পারলে তার কষ্টে, 
খানিকটা] লাঘব হবে। কারণ সেখানকার ফৌজদার বা ম্যাজিস্ট্রেট মীর দায়ু্‌ 
নতুন নবাব মীর জাফরের আপনার এক ভাই। কিন্তু কেবল মিষ্টি কথা ছাড় 
মীর দায়ূদের কাছ থেকে আর-কিছু পাওয়া গেল ন।। তিনি ইংরেজ ফৌজদেং 
পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্বে একশো-কুডি ঘোডসওয়ার জোগাড করে এনে 
হাজির করেছিলেন বটে, কিন্তু ুমাসের মাইনের টাকা অ।গাম হাতে না নিযে 
তাদের কাঞ্তান বললেন- পাদমেকং ন গচ্ছামি। আয়ার কুট কি আর করেন 
তাদের আশ।-ভরসা ত্যাগ করেই তিনি নৌকো মেরামতের কাজে মন 
লাগালেন । কোনে৷ কাজেই তাডাহুড়া কবাট! আমাদের ধাতে সয় না, তডিঘছি 
করলেই আমাদের পিলে চমকে ওঠে, কাজও তাতে পণ্ড হয় । হাকডাক করে 
তাগাদার-পর-তাগাদ! দিয়েও ছদ্দিনের আগে মেরামতি সারা হল ন|। মীর 
দাষুদ্র দাডি নেডে মোলায়েম ফাঁসী বয়েত আউড়িয়ে হাতে-হাতে টাদ পাওয়াতে 
থাকেন, কিন্তু ক।জের বেলায় শ্রেফ ঢু ঢু। 

দেখেশুনে সবাই মনে করেছিলেন আয়ার কুট বোধহয় এতটা তখ.লিফ 
ওঠাবার চেষ্টা করবেন না, ঢের হয়েছে বলে কাজে ইন্তফ1 দিয়ে ঘরের ছেকে 
ঘরে ফিরে যাবেন। কিন্তু কুটদের মতে সেনাপতির1 যে কি ধাতুতে গড়া ত 
তো এদেশী লোকের তখনো! ভালে। করে মালুম হয়নি? কর্তব্য কর্ম থেকে 
এদের নিরত্ত করা অত সহজ ব্যাপার নয়। পাঁচদিন ধরে ক্রমাগত মার্চ 
করতে করতে আয়ার কুট ভাগলপুর পৌছিলেন। সেখানে পা দিয়েই শুনলেন 
ল-সাহেব তার লোকজন নিয়ে ঠিক চারদিন আগেই পগার-পার । একে ঘোর 
বর্যাকাল, রসদ গাঁওযা ভার, তায় বিদেশ-বিভূঁই, পথঘাট অন্জানা অচেনা 
আয়ার কুটের ফৌজেব কষ্টের একশেষ। রান্তার মাঝে মুক্কের দুর্গে ঠাই মিলবে 
কুট মনে করেছিলেন, কিন্তু ফৌজদার উটকে| বিপদ ঘরের ভিতর টেনে 
আনাটা স্থবিধার কথা নয় মনে করে কুটকে কেন্লায় ঢুকতে দিলেন ন!। 
বাইরে তাবু গেড়ে কোনোরকমে রাত কাটিয়ে আবার সকাল থেকে মার্চ! 
নদীতে যেতে যেতে কতক নৌকো ডুবল, খানিক বালিতে আটকে রইল, 
কতক আবার গুন ছি'ডে অচল। পথে দারুণ কষ্টভোগ করে মেজর আয়াফ্‌ কুট 
অবশেষে সসৈন্তে পাটনায় এসে পৌঁছলেন । তখন ল পানা ছেড়ে ছাপরায়। 
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আয়ার কুট বরাবরই একটু মাথাগরম-গোঁছের লোক। এই জন্যে মাথাঠাণ্ডা 
ক্লাইভের সঙ্গে তার বনেও বনতো না। গোড়া থেকেই তার রামনারায়ণের 
সঙ্গে খিটিমিটি বেঁধে গেল। সব-কিছু অঘটনের জন্যে আয়ার কুট রাঁমনারায়ণকেই 
দোষী ঠাওরাতে লাগলেন-_মুখের উপব সেট। বলে ফেলতেও কন্থর করলেন 
না। রামনারায়ণ অবশ্ঠ প্রথমে একটু আলগোছে থেকে বেয়ে-চেয়ে দেখছিলেন 
যে, কুটের আসল মতলবট1 কি ?__তাকে গদি থেকে উচ্ছেদ করা, না শুধু ল- 
সাভেবকে গ্রেফতার করা? ওদিকে মীর জাফরের দুই আত্মীয় আয়ার কুটের 
দু-কানে ছুই টিয়াপাখির মতো৷ আওডাতে লাগলেন, রামনারায়ণ অতি বদলোক, 
তার মতলব মোটেই ভালো নয়, তিনি অযোধ্যার নবাব স্জাউদ্দৌলার সঙ্গে 
সড করে তাকেই বাংলাব মসনদে বসাবাব তালে ফিরছেন । কুটকে ওসকাবার 
বিশেষ দরকার ছিল না, রামণাবায়ণের বিরুদ্ধে তো তিনি শুক থেকেই তেতে 
আছেন। রাজ! রামনারায়ণের বিপক্ষে যে যা বলে তিনি সেটাকেই একদম 
বেদবাক্য বলে ধরে নেন। 

আয়।র কুটের ডেসপ্যা পড়ে ক্লাইভও বামনারায়ণকে ছুশমন বলে 
ঠাওরালেন। যধিও পরে তীর এই মত একেবারে বদলে গিয়েছিল, কিন্তু তখন 
পর পর কুটের নালিশে খানিক বিবক্ত হয়েই তিনি বামনারায়ণকে পাটন1 থেকে 
হঠাবার হুকুম দিলেন! কিন্তু হুকুম আসার আগেই আয়ার কুট সমস্ত বাদ- 
বিসন্বাদে ধামা চাপা দিয়ে ল-কে ধববার জন্যে ছাপরাষ ছটলেন। অতিকষ্টে 
সেখানে পৌছে শুনলেন, ল তার আগেই সেখান থেকে সরে পড়ে ক'শীতে গিয়ে 
কাশীরাজ বলবন্তসিংহের আশ্রয় নিয়েছেন । আয়ার কুট আর এগোতে পারেন 
না। আর ছু-পা গেলেই নবাব স্থুজাউদ্দৌলার রাজত্ব আরম । কর্মনাশা নদী 
পেরিয়ে তার এলাকায় পা ফেললেই সর্বনাশ। তাহলে সুজাউদ্দৌলারই সঙ্গে 
লড়াই বেধে যায়। কুট থেমে গিয়ে এখন কি কর্তব্য সেই বিষয়ে ক্লাইভের 
নির্দেশ চেয়ে পাঠালেন । 

ছাপরায় বসে বসে নিজের পকেটে কি করে ছু-পয়সা আমদানি করা যায় 
তারই ফিকিরে কুট-সাহেব ঘুরতে লাগলেন। বেশি কষ্ট পেতে হল না। 
বিহারপ্রদেশের মধ্যে ছাপরার সোগা সবচেয়ে বিখ্যাত। ইওরোপে তখন 
বারুদের জন্যে সোরার প্রচুর চাহিদা। আয়ার কুট এই সোরার উপর দিয়ে 
বেশ-খানিকট] বাণিজ্য করে নিলেন। কামালেনও বড় মন্দ না। সাধে কি 
নেপোলিয়ন ছুঃখ করে বলেছিলেন_ ইংরেজ জাতটাই দোকানদারের জাত। 
কিছুদিন পরে ক্লাইস্ভের অর্ডার এল, আর এগিও না-_-ফের। 
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পাটনায় ফিরে আয়ার কুট দেখলেন, গ্পাশনারায়ণ একেবারে অগ্য মানুষ৷ 
সর্বদা জোড়তাত করে ইংরেজদের স্থখ-স্থবিধার তদারকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন । পূর্বের 
গরম ভাব কোথায় উডে গেছে, এখন একেবারে মাটির মানুষ । এইসব যুবক 
সাহেব আমাদের বুডে। শিবঠাকুরের তুল্য- ক্ষণে রুষ্ট ক্ষণে তুষ্ট, রুষ্ট-তুষ্ট ক্ষণে 
ক্ষণে। রামনারায়ণের নম্র ব্যবহারে মিষ্টি কথায় দ্ামী-দামী উপহারন্্রব্যে 
'আয়ার কুটের মন গলে একেবারে জল হয়ে গেল। 

আয়ার কুটকে অগ্তদিকে টলতে দেখে মীর জাফরের দুই আত্মীয় একটু 
হতভভ্ত হয়ে গেপেন। তাদের অত 'চষ্টা যে বৃথা হয়ে যায় । এঁ ছুজনের মধ্যে 
ধরতমিতে মহম্মদ আমীন অন্ভজন মীর কাজেমেব চেয়ে ঢেব বেশি পাকা। 
ফন্দিবাজিতে তার মাথাও খেলে ভালো। তিনি এক ফার্সী চিঠির নকল বের 
করে প্রমাণ করতে চাইলেন যে আসল চিঠিটা রামনারায়ণের লেখা, আর তাতে 
রামনারায়ণ নবাব স্ুজাউদ্দৌলাকে পিখছেন, তিনি যেন বাংলাদেশ জয় করতে 
শিগগিরই বেরিয়ে পডেন। 

বাধ সাধলেন মীর জাফর নিজেই | মীরনের কথায় তিনি কুটকে জানিয়ে 
দিলেন মীর আমীনের সব কথাই বেবাক ঝুটো। মেজর-সাহেবের ঘাড়ে চড়ে 
তিনি বিহারের ছে।ট নবাব বনবার ফর্দিতে আছেন। আয়ার কুট ষেন এসব 
ব্যাপারে মাথ। না-গলিয়ে শিগগিরই মুশিদাবাদে ফিরে আসেন । মীর জাফরের 
এই উপদেশ যে রামণারায়ণের উপর গ্রীতিবশত-_-একথা যেন কেউ ভুলেও 
মনে না করেন। আসলে রামনারায়ণের অঢেল ধনরত্ব অন্যের হাতে পড়ার 
সম্ভাবনাটুকুও গিতাপুত্রের কেউই সহ করতে পারছিলেন না । সেই ধনদৌলত 
মেরে নেওয়ার অধিকার যদ্দি কারে! থাকে তাহলে সেটা একমাত্র তীদেরই । 
রামনারায়ণকে উচ্ছেদ করতে হয় তো! তার! পাটনায় গিয়ে নিজের হাতেই 
ত1 করবেন, অন্য কেউ সোদকে হাত বাড়াবে কেন? 

পাটনায় কনফারেন্ন বসল। আয়ার কুটের ডাকে মহম্মদ আমীন, মীর 
কাজেম, রামনারায়ণ একত্র হলেন। কুটের মধ্যস্থতায় তার! পরস্পরকে 
আলিঙ্গন করলেন। একপক্ষ কোরান অপরপক্ষ ব্রাঙ্ধণ মুখের সামনে রেখে, 
তাম! তুলশী গঙ্গাজল নিয়ে হলফ করলেন সেদিন থেকে মনোমালিগ্য আর কিছুই 
রইল ন।। কিন্তু জোর করে কি আর প্রেম হয়? প্রেম কি এতই স্থল? 
লোকে জানত এসব শপথ শুধু ভাডিবারই তরে । যাই হোক, এই শাস্তিপর্ব শেষ 
করে আয়ার কুট মুণিদাবাদে ফিরলেন । তাকে দেখে মীর জাফর আর মীরদ 
খুশিতে ভগমগ হয়ে উঠলেন। তাদের কারে! ইচ্ছ। ছিল না, ইংরেজর1 তাদের 
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চোখের সামনে থেকে বেশি দূরে খাকেন। টুপিওয়ালাদের আদবেই বিশ্বাস 
নেই-_-তারা কখন যে কি করে বসে, তা কেউ বলতে পারে না । 

রামনারায়ণ আর একটুকুও কালহরণ করলেন না, মীর জাফরকে নবাব বলে 
মাথা-নোয়ানোর কাজটা খুব চটপটই সেরে ফেললেন । কিন্তু সেটা বাইরের 
ঠাট। অন্তর থেকে কায়স্থপুজব রামনারায়ণের বুঝতে একটুও দেরি হল না ষে, 
হাওয়া বদলেছে । ল্বোত এখন উল্টো দিকে বইছে । তিনি দিব্যচক্ষে দেখতে 
পেলেন, এখন ইংরেজদের পড়তা৷ পড়েছে, তাদের ঠেকাতে পারে এমন শক্তি 
এদেশে কারো নেই। স্থতরাং সেবিতব্যো মহাবৃক্ষঃ ইতাদি সাধুবাক্য স্মরণ 
করে রামনারায়ণ সেদিকেই মন লাগালেন । 
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॥ তিন ॥ 


আয়ার কুট পাটন! থেকে মুখিদাবাদে পৌঁছনোর পর দিনই ক্লাইভ কলকাতা: 
ফিরে চললেন। মাত্রাজ থেকে খারাপ খবর এসেছে । কলকাতা ফেরার 
আগেই ক্লাইভ বুঝতে পেরেছিণেন মীর জাফর আর দুর্লভরাম ছুই প্রাণের 
বন্ধুর ভালবাসায় চিড় খেয়েছে । শুধু তাই নয়, ছোট নবাব মীরনও তীর 
বাপকে ক্রমাগত দুর্লভরামের বিরুদ্ধে তাতাচ্ছেন। প্রেম পাকা ফুটির মতে 
ফেটে চৌচির হওয়ার উপক্রম । সাথে কি কবিগুণাকর ভারতচন্দ্র খেদ করে 
বলে গেছেন--বভর পীরিতি ব।লির বীধ, ক্ষণে হাতে-দডি ক্ষণেক চাদ। 

দ্রায়ে ঠেকে দুলভরাম ইংরেজের অত্যন্ত অন্ছগত হয়ে পডেছেন। ক্লাইভও 
তার পিতৃদত্ত নাম কিঞ্চিৎ বিকৃত করে তার আদরের নাম দ্বিয়েছেন-_ 
রয়ছুলুভ। তিনি পরিষ্কার দেখলেন ছুর্লভরামকে মীর জ।ফরের মুখ্যমগ্্বীর পছে 
টিকিয়ে রাখতে পারলে ইংরেজদেরই লাঁত। সরকারী টাকাকডি সবই প্রথমে 
তার হাতে এসে পডে, স্থতরাং তিনি ইংরেজের দিকে থাকলে মীর জাফবের 
কাছ থেকে কোম্পানীর টাকার সবটাই আন্তে আস্তে ঠিক আদায় হবে। বার 
সেই সঙ্গে দরবারের অনেক গুপ্তকথাও ছুলভরামের মারফত জান! যাবে। তাই 
বাবার আগে ক্লাইভ তার. ছুই সাগরেদকে-_-উইলিয়ন ওয়াটস্‌ আর লুক্‌ 
স্রগফ টনকে-_ডেকে বলে দিয়ে গেলেন, গোলমালের একটু আভাস পীওয়ামাত্রই 
তারা ষেন কাশিমবাজার থেকে পন্টন নিয়ে এসে দুললভর (মের সহায় হন । 

দুর্লভরাম রাজা জানকীরামের বড় ছেলে। চুঁচড়োর দক্ষিণরাটী কায়ন্থ 
সোমবংশীবতংস। নবাব আলীবদর্ণ খাঁর রাজত্বকালে বাঙালী হিন্টুদের 
অনেকেরই কপাল খুলে গিয়েছিল । জানকীরামও হীনাবস্থায় মুশিদান্াদে 
এসে সামান্য সরকারী কাজে ভণ্ভি হয়ে আন্তে আস্তে ভাগ্য ফিরিয়ে ফেলেছিলেন। 
উন্নতি এতই করেছিলেন যে, কালক্রমে উভিস্ার আর তারপরে বিহারের ডেপুটি 
গ্ভরর হয়েছিলেন । দুর্লভরাম বাপের মতো! অতট1 কাজের লোক না হলেও 
বাপেরই তো! বেটা, কুছ নেই তো! থোড়া থোড়া। চাড় দিয়ে দিয়ে জানকীরাম 
ছেলেকে অনেকদুর উচুক্ষেতুলেছিলেন। কিন্তু সিরাজউদ্দৌলার হাতে পড়ে 
দুর্ঘভরামকে অশেষ লাগন! ভৌগ্গা করতে হয়েছিল । ক্ষাজেবীয়ধই মীর জাফর 


১৬ 


ঙ্গে তাকে বন্ধুত্ব পাতাতে হয়েছিল। অনৃষ্ট মন্দ হলে বন্ধুও জোটে সেইরকমের | 
মধ্যে মীর জাফরের সঙ্গে মিশে ক্লাইভের সহায়তায় দুই বন্ধুতে মিলে কেমন 
£রে ফ্রৌশলে সিরাজউদ্দৌলাকে বাংলার গদ্দি থেকে হঠালেন--তার ইতিহাস 
নকলেরই জান]। 

দুর্লভরাযের হাতে দু-পুরুষ ধরে জমানো এস্তার টাকা। তার উপর 
সরাঙ্গউদ্দৌলার বিরুদ্ধে বড়যন্ত্রের ফলে পুরস্কার পেয়েছেন সবে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর 
দ। তাতেও, কি প্রকাশ্তে আর কি গোপনে, আমদানি বড় মন্দ নয়। মাইনে 
লে বেশ-একটা প্রাপ্তি তো আছেই, তাছাডা এদিক থেকে গওদ্দিক থেকে 
টপরি য| আসছে, খাতাপেক্সিল নিয়ে অঙ্ক কষতে বসলে তার পরিমাণ আট ঘর 
হাঁড়িয়ে যায়। এততেও তবু আকাজ্। মেটে না, আরে। চাই আরো চাই । 
নাঙালী হিন্দুর গায়ে জোর নেই বটে, কিন্তু মাথা তার বিলকুল সাফ--বিশেষ 
চরে কুটিল পাচক্রে। দুর্লভ এক আচেই বুঝে নিয়েছিলেন বঙ্গদেশের রাজনীতি- 
ক্ষত্রে যে-খেলা চলছে তার রঙের টেঞ্চ। ইংরেজের হাতে । তাই তিনি আর 
দরি না করে দিল্লীশ্বরকে ছেড়ে কনেল ক্লাইভকেই জগদীশ্বর মেনে তার ভজনা 
চরতে শুর করে দিলেন। 

ক্রমশ দুর্লভরামকে মুকববী করে নবাব-দরবারে গোপনে গোপনে ইংরেজদের 
ঘহগত একটা দল গড়ে উঠতে লাগল । প্রকাণ্তে ন। হোক তলে-তলে 
?গংশেঠরাও এই দলে যোগ দ্িণেন। ভাঙের ঘোরে মীর জাফর সব 
যাপারটা তলিয়ে ন। বুঝলেও সেট! ভশ্ত পুত্র মীরনের চোখ এড়াল না। 
সব বিষয়ে মীরনের চক্ষুলজ্জ। ছিল ন||। তিনি ছুর্লভরামকে একেবারে 
শবড়ে ফেলার চেষ্টায় রইলেন। দুর্লভরামও অতি সন্তর্পণে চলাফেরা! করতে 
[াগলেন। তার তাবে তার নিজের মাইনে-করা মেপাইশান্ী দশ হাজার। 
চারা দিনরাত পাহারায় থাকে বলে মীরন সহজে তাঁর কিছু করে উঠতে 
ারলেন না। 

কলকাত! ফেরার আগে ক্লাইভ আরো! দেখে গেলেন যে, মীর জাফর আর 
রন ছুয়ে মিলে মেদিনীপুরের ফৌজদার অর্থাৎ ডিই্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট রাজারাম 
দংহের লর্ধনাশ করবার জন্তে উঠে-পড়ে লেগেছেন। রাজারামও আলীবর্দী 
1র আমলের রাজকর্মচারী। সিরাজউদ্দৌলারও খুব বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর 
জন্কালে তার গোয়েন্দাদ্ধরের অধ্যক্ষ হয়ে নসেছিলেন। 
1চজনকে চকে শোনাবার মতো টাকা করেছেন, শ্বনামে বেনামে জঙিরীরিও 
চনেছেন অনেক | লোককে উৎধাত করে তার ধনদৌলত হুজুরে ধালেয়াঞ্চ 
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করা কেন না হবে? মেদিনীপুর ফৌজধারির 'হিপেবনিকেশ করার দ্ধন্তে 
রাজারামকে মুিদাবাদে তলব করা হল। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে হূর্শভরামও এটা 
লোক-দেখানে চিঠি এ সঙ্গে ছেডে দিলেন-_রাজারাম যেন শীত্রই হুচ্ুফ়ে্হাজির 
হন। তবে আসলে তিনি রাজার|মের বন্ধু, টানট! তারই দিকে । 

রাজারাম চালাক লোক, তাব উপর এতদিন ধবে গোয়েন্দাগিরি করে 
এসেছেন । তিনি সহজে ছুলভবামের চিঠির মর্মার্থ বুঝে নিলেন। তাই নিজে 
না গিয়ে তার ছেলে মথুব আব হাব ছোট ভাই নারায়ণকে আমমোক্ত।র করে 
মুশিদাবাদের দরবাবে পাঠালেন । বল। বাহুল্য বাজধানীতে পা দিতে-না-দিতেই 
তাদের গ্রেফতাব কবে গারদে পুবে দেওয়া হল। ক্লাইভ কলকাতায় চলে 
গেলেন দেখে ছুলভরম গে।পনে চব-মাবফত রাজারামকে বলে পাঠালেন, যে- 
করেই হোক তিনি যেন ব্লাইভের পায়ে গিয়ে পডেন। 

কলকাতায় পদার্পণ কবা৷ মাত্রই ক্লাইভ জানতে পারলেন দক্ষিণ দেশে 
ফরাসীদের হাতে ইংরেজদেব অবস্থ। ক্রমশ সঙিন হয়ে উঠছে। ইওরোপে 
ইংরেজদের আর ফরাসীদের মধ্যে সাত বছর ধরে যে-যুদ্ধ চলেছিল সেটার শুরু 
হয় ১৭৫৬ সালে। ভারতবর্ষে সেই যুদ্ধের ঢেউ এসে পৌছয় যখন ক্লাইভ নঘাঁব 
সিপ্নাজউদ্দৌলার হাত থেকে কলকাতার পুনরুদ্ধারে ব্যস্ত। বহদেশে সেই 
যুদ্ধের প্রথম পর্বে ক্লাইভ আব আযাডমিরল ওয়াটসন ছু-জনের চেষ্টায় চন্দননখার 
জয়। দ্বিতীয় পর্ব আরম্ভ হল দক্ষিণ দেশে মাব্রাজের কাছে, পলাীর যুদ্ধের 
পর। মাঞ্রাজের ইংরেজ কুঠি থেকে কলকাতায় খবব এল যে একবাক ফরাগী 
মানোয়ারী জাহাজ মাত্রাজ উপকূলে দেখা দিয়েছে । কাউন্ট লালী তার খাল 
রেজিমে্ট সঙ্গে নিয়ে ফরাঁসীদের সর্বাধ্যক্ষ হয়ে ভারতবর্ষে এসেছেন । 

কথা ছিল, ক্লাইভ কলকাত। উদ্ধার করেই মাদ্রাজ থেকে আনা কোম্পানীর 
সেপাই পণ্টন নিয়ে মাদ্রাজেই ফিরে যাবেন, কারণ কোম্পানীর মাপ্রাক্ 
' গভর্মেন্টই হল ক্লাইভেব মনিব, সেইখানেই তাব আসল কর্মক্ষেত্র । কোম্পানীর 
কার্ধোন্ধারের জন্যে ক্লাইভকে দ্বিনকতকের জন্যে বাংলা গভর্মেন্টেয় ফাছে ধার 
দেওয়া হয়েছিল মাত্র। দেরি হচ্ছে দেখে মান্্রাজের গভর্নর পিগ্গট-সাহেব 
ক্লাইভকে ফিরে আসবার জন্তে ভাগাদার-পর-তাগাদ! দিতে লাগর্দোদ, বিস্ত 
বীর | ক্লাইভ তার সংকল্প থেকে একটুও খিঠ্যুত হলেন 
8 বঙ্দেশে তিনি যে খেল দেখাতে শুরু করেছেন তার' শেষ হতে তখন 
নৈর্ব'ধাকি। তাছাড়া কল্পতরুর সন্ধান তিনি এই ব্ধদেশেই েয়েছেন-_ 
যাকে এপ্বটি বার নাড! দিলেই আশার অতিরিক্ত ফল পাখী! যায়। শুধু একটু 





কষ্ট করে কুড়নোর যা ওয়াস্তা, সঙ্গে সঙ্গেই দ্ু'পকেট ফুলে ওঠে । এমন মজা 
জায়গ! ছেড়ে অন্ত কোধাও মড়! কি মোজা কথ? 
ক্লাইভ কলকাতাতেই রয়ে গেলেন। শুধু দয়া করে মান্রাজের গভর্নর 

লিখে পাঠালেন--টাক1 যত লাগে বলো, কলকাতার তহবিল থেকে সেঃ 
পাঠানো হবে, তার জন্যে ভাবনা! কিছুই নেই। তবে মাদ্রাজ থেকে ক্লাইন্ডে 
সঙ্গে ষেসব বুটিশ বাজসৈন্ত এসেছিল মেজর আয়ার কুটের কর্তৃত্বে তাদে 
মান্রাজে ফেরত পাঠিয়ে দ্িলেন। আর আ্যাডমিরল ওয়াটসন যেসব যুছে 
জাহাজ বঙ্গদেশে এনেছিলেন সেসবও আযাডমিরল পোঁককের অধীনে মান্রা 
ফিরে চলল। বেচারী ওয়াটসন কলকাতার জলহাওয়ার গুণে পলাশীর যুদ্ধে 
মাসু দুয়েকের মধ্যে এখানেই মাটি নিয়েছিলেন । 

২, এই সমক্ন মেদিনীপুরের ফৌজদার রাজারাম ক্লাইভকে ধরে পড়লেন। চি 

, লিখে জানালেন, তিনি তো! কোনোই দোষ করেননি, তবে কেন শুধু শুধু তা 
উপর নবাবের এমন বিষণৃষ্টি? তিনি মীর জাফরকে নবাব বলে মানতে সর্বদা 
রাজি, তাকে মান্য করে চলতে সদাই প্রস্তত। তবে কোন্‌ অপরাধে নবাধ তা 
ভাইকে আর ছেলেকে মুশিদাবাদের হাজতে পুরসেন? চিঠির শেষে জানালেন- 
নবাবের আশ্রয়ে যদি তাব স্থান না হয় তাহলে মেদিনীপুরে বিস্তর পাহান়্-পব্য 
বন-জঙ্গন আছে যেখানে তার স্থানের অভাব হবে না। সেখান থেকেই তির 
দিনের-্পর-দিন বিদ্রোহ চালিয়ে যাবেন, লোকবল ধনবল অন্ত্রবপ তারও কি' 
কম যায় না। তবে যাঁদ নবাবের ঘন ফেরে, তাহলে এক লাখ টাকা ও দিত 
তিনি সব মিটিয়ে নিতে তৈরি আছেন। 

মীর জাফরের কথায় ক্লাইভও প্রথমে রাঁজারামের উপর বিমুখ হয়েছিলেন 

মীর জাফর ক্লাইভকে বুঝিয়েছিলেন, রাজারাম ইংরেজদের শক্র। নবা 
সিরাজউদ্দৌল! তারই মধ্যস্থে দক্ষিণে ফরাসী জেনারল বুসীর সঙ্গে কথা চালাচাহি 
করেছিলেন, যাতে জেনারল তার সেম্ঘসামন্ত দক্ষিণ দেশ থেকে বঙদেশে নিযে 
এসে ফেলে ইংরেজদের জব্দ করে দেন। আর পলাশীর যুদ্ধ শেষ হবার পরেও 
রাজারাম সীফ্রে আর তার সঙ্গীদের মেদিনীপুর থেকে দক্ষিণে পাচার করে 
দিয়েছিলেন। তারই সাহায্যে ফরাসীর1 এতদিনে বুপীর কাছে পৌছে গেছেন 
ক্লাইভ যেন ব্বাজারামকে কিছুতেই আশকার! না দেন। কিন্তু ক্লাইভ দেখলেন 
এদেশীয় মালদ্ার লোকেদের কাছে প্রতিষ্ঠালাভের এই আর-এক স্থযোগ 
উপস্থিত। তিনি সে-্যোৌগ ছাড়লেন না। রাজারামকে লিখে দিলেন, “ডি 
সম্প্রতি চন্দননগর রওন৷ হচ্ছেন, রাঁজারাম যেদ লেইখানে এসে তার সী দেখ 


কয়েন। মীর জাফরকেও লিখে পাঠালেন, নবাব যেন রাজারামের ব্যাপারট 
আপসে মিটিয়ে নেন। 

ক্লাইভের চিঠি পেয়ে মীর জাফর একটু বেকায়দায় গড়লেন। খোজা হাঈ 
বলে তার এক বিশ্ব্ত ব্যক্তিকে তিনি মেদিনীপুরের ফৌজদারির খেলাত দিহে 
ইতিপুর্বেই সেখানে রওনা করে দিয়েছিলেন । গোপনে বলেও দিয়েছিলেন 
রাজারামের সমস্ত ধনসম্পত্তি হস্তগত করে যেন সোজা! মুশিদাবাদে পাঠানো হয় 
এখন ক্লাইভকে তার এইসব ঘরোয়! ব্যাপাবে হাত চালিয়ে ভার সমস্ত প্ল্যা, 
মাটি ফরে দিতে উদ্যত দেখে, নবাব তেলেবেগ্তনে জলে উঠলেন। কিন্তু করবে? 
কি? অদৃষ্টক্রমে ঠিক সেই সময়েই পুনিয়ায় এক বড-রকমের বিদ্রোহ দেখ 
দিল। নবাব তো অর্থাভাবে নিজের ফৌজ কমিয়ে এনে এখন ইংরেক 
ফোঁজের উপরই নির্ভর করতে শ্তরু করেছেন। এখন কর্মেল-মান্েবের সঙ্গে 
ঝগড়া বাধলে এসব উৎপাতের হাত থেকে তিনি রক্ষা পাবেন কি করে 
হৃতরাং অন্দরে বসে হাজার গবম হতে থাকলেও বাইরে ঠাণ্ডা হয়ে ক্লাইভবে 
খুশি রাখার চেষ্টা করতে লাগলেন। 

মীর জাফর ক্লাইভকে লিখে জানালেন, বাজারাম যদি সত্যি লাখ টাকা দিতে 
ইচ্ছুক হন তাহলে আর দেরি না করে টাকাটা সঙ্গে নিয়ে শিগগিক্পই যে? 
মুশিদাবাঞ্ষে নবাব-দরবারে দেখা! দেন। যদি বোবা যায় রাজারা সত্যিই 
আগের থেকে শুধরিয়েছেন আর নবাবের অধীনে থেকে তাকে মেনে চলতে 
রাজি, ভাহলে তিনি তাকে এ-যাত্রা ক্ষমা করে মেদিনীপুরের ফৌজদারি 
বহাল রাখবেন। সঙ্গে সঙ্গে মৃছৃভাবে অন্থযোগ করতেও ছাড়লেন না ষে ফ্লাই 
খোজ! হাদীর কাছে নবাবকে কি রকম অপ্রস্ততে ফেললেন। ক্লাইভ সে-কথায় 
কান ন! দিয়ে রাজার।মকে সব খুলে লিখে দিলেন। রাঁজারাম ক্লাইভের 
সঙ্গছাড়া হয়ে একলা মুধিদবাদে যাওয়াটা আদবেই স্বুবুদ্ধির কাজ বে 
বিবেচনা করলেন না। তিনি চন্দননগরে এসে হাজির হলেন । ইচ্ছা, ক্লাইভে; 
,সজে একত্রই মুখিদাবাদ রওনা হবেন। | 

আশলীবর্দা খার নবাবী আমলে তাব মেজো। জামাই সৈয়দ আহমদ পিয়ার 
শাসনকর্তা ছিলেন। তীর মৃত্যুব পর তাঁর ছেলে শৌকতজঙ্গ কর্তা হুম । এই 
খৌকতজঙই সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে লডাই করতে এসে মনিহারিয় যুদ্ধে প্রা 
ইারান। তখন সিরাজউদ্দৌল। তার প্রিয়পান্র মন্ত্রী কান্সিরী মোহনলালবে 
উুি়ার, ক্ষোজদারি দেন। যোহনধাল মুরিদাবাটে বশে মসিত্ব করতেন আর 
পুিযীয় ফৌজদারি কাজ চাগীততঠিন তার ছেলে আর স্ত্রীর বিশ্বাসী দেওয়ান 


অচলাঁসংহকে দিইয়ে। পলামীর যুদ্ধের পর বই ওলোট-পালেট। অনেকের 
মতো অচলসিংহও ভাবলেন, বুদ্ধি এমন স্থযোগ আর কখনো আসবে না। 
তিনি কৌশলে যোহনলালের ছেল কয়েদ করে হাজীব আলী বলে তার 
এক ভালো যোছ্ধ। বন্ধুকে পুশিয়ার' গদিতে চাপিয়ে মিজে তার দেওয়ান হটে 
বসলেন। বন্ধুকে সিংহাসনে সাক্ষীগোপাল রেখে নিজেই কতাত্বি চালাবেন-- 
এই ছিল তীর মনের বাসনা । 

এর পর অবশ্ত মীব জাফব আব চুপ কবে বসে থাকতে পাবেন ন]। পুনিয়ায় 
একবার যেতেই হয়, নহলে মান-সম্ম সব খোয়! ষায়। কিন্ত বিপদ হল 
সেপাইদের নিয়ে। বাকি-বকেয়া মাইনে চুকিয়ে না দিলে তারা মুশিদাবাদ 
ছেড়ে অন্যত্র একপাও নডতে বাজি হল ন1। উল্টে টাকার জন্তে নবাবকে 
শাসাতে থাকে। মীর জাফর ছুর্লভবামকেই এসব কু-এর গোঁড়া বলে 
ঠাওরালেন। তিনি মুখ্যমন্ত্রী, সরকারী টাকাকডি যা-কিছু সবই তো তার হ্থাত 
দিয়েই আসে যায়। দরকারের সময় তিনি যদি টাকার জোগান দিতে না পারেন 
তাহলে তীর মন্ত্রিত্ব ফরাব দরকার কি? সব ছেড্ছেডে দিয়ে পৈতৃক চু'ঁচড়োয় 
ফিরে গেলেই তো! হয়। বিপদ বুঝে দূর্লভরাম বাডির অন্দরমহলে গাঁটাকা 
দিয়ে ঘইলেন, আর দরবারে যাবার নামও করেন না। ঝগড়াট। পেকে ওঠষার 
আগেই কাশিমবাজার কুঠি থেকে ওয়াটস এসে মাঝে পড়ে বিবাদ জিটিয়ে 
দিলেন। সকলের সামনে ছুই পুরানে! সেঙাতে কোলাকুলি করে আবার 
মিতালি পাকা করলেন। কিন্ত ধাদ্দেরই চোখ ছিল তারাই দেখলেশ, এ হল 
গিয়ে সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি। আগুন নেবেশি, তাতে ছাই চাপ 
পড়ল মাত্র । 

ব্যাপার গুরুতর হয়ে উঠছে দেখে মীর জাকর ক্লাইভকে মুশিদাবাদে আসার 
জন্যে জোর তাগাদা করে পাঠালেন। তিনি বুঝছিলেন ক্লাইভ না এলে আর 
বক্ষ নেই। লব দিক সামলানো তার কর্ম নয়। ক্লাইভকে সহায় না করে 
কোথাও অভিযানে বেরোনো মানে পাগলামি কাণ্ড কর1। পুনিয়ার দিকে তো 
যাওয়া নয়ই, কারণ সে-দেশ তো! তার কাছে একেবারে অচেনা অজানা, 
বুড়ো বয়সে সেদিকে পা বাঁডাবার স্পৃহা তার একটুও নেই। কিন্তু ক্লাইভের 
বেরোতে দেরি হতে লাগল । তারও সৈন্যসামস্তের জোগাড় নেই। বর্ষার 
শেষে দক্ষিণ বাংলায় অস্তুখের হিডিক পড়ে যায়। তাইতেই তো কথার স্থটি-.. 
আটুই ভার থেকে আটুই 'অদ্রান, মের বত্রিশ দাত জানে বৃদ্ধিমান। রোগটা 
আর-কিছু নম, আমাদের বু পরিচিত ম্টালেনিয়া। তখন অবস্ত এনা 


ছিল না আর এ-রোগের চিকিৎপাগ বের হয়নি পাঁক্ট্ষরী তাদের বইয়ে 
। রোগের যা বর্ণনা দিয়ে 'গেছেন তা পড়ে ব্রেবা 'ঘায় হুবহু ম্যালেরিয়ার লক্ষণ | 
গ্মুহনশের লোকেরা এ-রোগে ভুগে তূগেরছিচর্মসায হয়ে কোনোরকমে ধুরপুক 
করে চলতে থাকে, কিন্তু ঠাণ্ডা দেশের লোক্ষাকে এ-রোগ একবার ধরলে আর 
রক্ষা নেই, 'মরণং ঞরবম্‌। 

কিন্ত সেই বছর ইংরেজরা রোগে ততটা মরল না, যতটা মরল যথেচ্ছাচারের 
ফলে। মীর জাফরের ঘাড ভেঙে খয়রাত বলে যে-টাকা আদায় হয়েছিল 
তাতে কবে উচু থেকে নীচু স্তবের সবাইকার হাতে অল্পবিস্তর রেস্ত জমে 
গিয়েছিল। সেইজন্যে দেখ! গেল সর্বত্রই টাকাব ছিনিমিনি খেল! চলেছে । 
এদেশে যেসব ইংবেজ আসত তাদের অধিকাংশ ছিল বাপে-খেপানো মায়ে- 
তাণ্ডানে। ছেলে । এর]! সবাই ছিল উপোসী ছারপোকা । এদেশে এসে হঠাৎ 
একসঙ্গে এত টাকার মুখ দেখে তাঁদেব সংযমেব বীধ ভেঙে গিয়েছিল । 
অসংযমের মাত্রা এতদুব বেডে গেল যে তাব ফলে এল লোভ, এল পাপ। আর 
শেষে পাপের ফলে মৃত্যু । তাই ক্লাইভ মুগ্িদাবাদ রওনা হতে গিয়ে পদে পদে 
বাধা পেতে লাগলেন । 

ওদিকে পুর্নিয়াব গদি দখল করে বসলেও হাজীর আলী খা ভালো করেই 
জানতেন যে নবাবের সঙ্গে একটা আপস-রফা! না করতে পারলে কিছুতেই 
শেষরক্ষা হবে না । তিনি মীব জাফবের সঙ্গে এক লন্ষির প্রস্তাব করে পাঠালেন । 
প্রস্তাব শুনে ছোট নবাব মীরন তখনই মিটমাট করে নেধাব পরামর্শ দিলেন, 
কারণ এতে বলক্ষয়ও নেই, ধনক্ষয়ও নেই-_ঘরে বসেই কিল্তিমাত। তার 
কাছে সবচেয়ে বড কথা এই যে তাহলে আর ক্লাইভের শরণাপন্ন হাতে হয় ন1। 
ক্লাইভকে এসবের ভিতর ঢুকতে দিতে মীবনেব ঘাব আপত্তি। কিন্তু মীর 
জাফর তার প্রত কর্নেল ক্লাইভকে নাঁবলে না-কয়ে কি করে আর তাতে মত 
দেন? তিনি ষেক্লাইভকে আসতে লিখে দিয়েছেন, ক্লাইভও লিখেছেন তিনি 
এলেন বলে, ইতিমধ্যে নবাব যদি দরকার মনে করেন তাহলে কাশিমবাজারে 
যে ইংরেজ ফৌজ আছে আপাততঃ তাই সঙ্গে নিয়ে যাত্রা গুরু করে দিতে 
পারেন, ক্লাইভ তাকে পুণিয়ার পথে ধরবেন । 

তবুও যীর জাফর একটু বিধায় পড়ে গেলেন। মীর জাফরের আসল 
'অভিঘান তো রাজা রামনারায়ণের বিরুদ্ধে। রামনারায়ণের মতো এক কাঘব- 
(বোয়ালের তুলনাদ্র হাজীর আলী তো! একটা চুনোপুটি যাঞ্জ। বলা যায় না, 

দেরি করে ফেললে রামনারায়ণ কখন যে নবাব সুুজাউিদ্দোলার সঙ্গে যোগ 
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দিয়ে এক অথটন অখর্টী্দী তোলেন তার ট্রিকানা নেই । তখন রাষনারাম্বণের 
বিশাল ধনরত্ব ্মযোধ্যার নবাবেরই ভোগে লাগবে, বাংলার নবাব মীর জাফর 
তার এক কানাকড়িও ভাগ পাবেন না]। সুতরাং ক্লাইভ এলে তীকে পানা 
নিয়ে যাওয়া চাই। কিন্তু পুনিয়াতেও তো লোক পাঠানো দরকার, সেখানেও 
বড় বাভাবাড়ি আরম্ভ হয়ে গেছে । অথচ মীর জাফর তার আশেপাশে এমন 
কোনে! লোক দেখতে পাচ্ছেন না ধাকে বিশ্বাস করে লড়াইয়ে পুপ্রিয়া পাঠাতে 
পারেন। যার! নিজেরাই বিশ্বীসঘাতক তারা তো! কখনো অন্যকে পুরো! বিশ্বাস 
করতে পারে না। 

কি করি কি করি বলে মীর জাফব যখন দোমনা, ঠিক সেই সময় তার সামনে 
হাজির হলেন এক ব্যক্তি-ধাঁব নাম খার্দেম হোসেন । খাদেম হোসেন একটি 
একের নম্বর গুচা লোক | নেশাভাউ নোংরামি লোচ্চামি গুগ্।মি ডানপিটেমিতে 
এ-ব্যক্তি হাভে-হাডে পোক্ত । এদেশের সর্বত্র তখন এইরকম লোকদেরই 
প্রাধান্ত । মীব জাফরেখ সমবয়সী, তাব ছেলেবয়েসের ইয়ার । সিরাজের বিরুদ্ধে 
টক্রাস্তের সময়ে মীর জাফরকে বেশ-খ।নিকটা সাহাধাও করেছিলেন। মীর 
জাফর নবাব হতে খাদেম হোসেন তাকে মামু মামুবলে ডাকতে আরঞ্ক কযেছেছ। 
যেন কতই নিকট আত্মীয় । আত্মীয়তা এমন-কিছু ছিল না যা নিয়ে-গর্বা করা 
যায়। খাদ্ধেম হোসেন মীর জাফরের ভগ্লীপতির রক্ষিতার ছেলে-_সম্বপ্ধ এই । 
কিন্ত তাতে কি? বডলোকের সঙ্গে নিতান্ত তুচ্ছ সম্বন্ধের জের টেনে নিকট 
আত্মীক্পতার প্রচার কর! মানুষের আক্জকালকার অভ্যাস নয়, বহুদিনের । 

খাদেম হোসেন একসময় আলীবর্ধী খাঁর মেজো জামাই পুনিয়ার ছোট 
নবাব বা ডেপুটি গভর্নর সৈয়দ আহমদের কর্মচারী ছিলেন৷ পুনিয়ার হাড়হদ্দ 
সব তার জানা । তার উপর হিসেবপাটের ব্যাপারে তার মাথা! বেশ সাফ 
থাকায় ভার কাছে খাজন। আদায়-অনাদ।য়ের হিসাবে জট পাকানো কারো! 
সাধ্য ছিল না। সবচেয়ে বড় কথা এই যে খাদেম হোসেন ছলে-বলে-কৌশলে 
ছু-পয়সার মালিক হতে পেরেছিলেন। এইরকম লোক যখন নিজে সেধে এসে 
পুনিয়ার গদি চেয়ে বসলেন তখন মীর জাফর তাতে না-করতে পারলেন না। 
মীরন এই লোকটার উপর আদবেই খুশি ছিলেন না, কিন্তু ষখন শুনলেন খাদেম 
হোসেন পুিয়া-অভিষানের সমস্ত খরচ নিজের টণ্যাক থেকেই চালাবেন তখন 
তাঁর আপত্তির বেগটা অনেক কমে এল । 

ধাদেম হোসেন পুণ্নিয়ার ফৌজদারি খেলাত পেয়ে গেলেন। কস্ক তার 
গতিবিধির উপর নজর রাখবার গন্যে মীরন মীর জাফরেরই ফ্জাক সহ্য 
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ভাইকে খাঁদেম হোসেনের সেনাধ্যক্ষ, করে সঙ্গে দিলেন ভিপধাদেম হোসেন মনের 
আনন্দে নৃত্য করতে করতে রাজমহলের দিকে ছুটলেন । সেইখানে নবাবী সৈন্য 
আর তার নিজের সৈন্যের জড়ো হবাস্ধু কথা । সেখান থেকে একসজে গ্। 
পেরিয়ে তিনি যাবেন পুমিঘ্া অধিকার করতে, মীর জাফর যাষেন আবে! 
পশ্চিমে পাটনায়। 

এই সময় ঢাকাঁতেও একটা ছোট-খাটো উৎপাত লেগে গিক্সেছিল। 
'আজীবর্ধী খার ঠিক আগের নবাব সরফরাজ খাঁর এক ছেলেকে ঘিরে ঢাকার 
কতক লোক একটা বিদ্রোহ হষ্টি করে শোরগোল লাগিয়ে দ্িল। কিন্তু সেটা 
বেশি দুর গড়াতে পারল না। ওখানকার ইংরেজ কুঠির পণ্টনদের সাহায্যে 
ঢাকার ডেপুটি গভনর এক মিনিটেই সব গোলমাপ থামিয়ে দিলেন। 

মীর জাফর কিছু নগদ টাক ছেড়ে, কিছু মিষ্টি কথা বলে সৈল্যসামস্তদের 
একরকম ঠাণ্ডা করে মুশিদাবাদ থেকে বাইশ মাইল এগিয়ে গিয়ে গিরিয়ার মাঠে 
তাবু ফেললেন। ক্লাইভ এসে সেইখানে তার সঙ্গে মিলবেন। তখন একত্র 
পার্টনায় গিয়ে রামনারায়ণের ঘাড় মটকাবেন__এই সংকল্প তার মনে মনে রইল | 
বাঁছধরক্ষার ভার পড়ল ছোট নবাব মীরনের উপর মুখ্যমন্ত্রী ুর্লভরাম বাড়ি 
ছোস্জে সার বেরোন না, অন্থখের ভান করে ঘরের ছেলে ঘরেই পড়ে থাকেন। 
ভার ক্মাইনে কর! হাজার সেপাই তাকে পাহ।র। দেয়। 
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॥ চাব ॥ 


ধাহাতক নবাব মীর জাফর মুখ্িদাবাদ ছেডে বেরোলেন তাহাতক মীরন শহরে 
এক প্রচণ্ড হুলুস্থুল বাধিয়ে বসলেন | সবত্র প্রচার কবে দিলেন পাটনা থেকে 
খবর এসেছে, রাজা রামনারায়ণ তাঁব সেপাইশাস্তী লোকঞরশকর নিয়ে তৈরি 
হচ্ছেন আর অযোধ্যার নবাব স্থজাউদ্দৌল! সদলবলে পাটনায় পৌছে গেলেন 
বলে। দুজনে মিলে একজোটে শিগগিরই বাংলাদেশ আক্রমণ করবেন। 

সঙ্গে সঙ্গে মীরন আরো! রটালেন যে, দিল্লীশ্বব মীর জাফরকে নবাবী পদ 
থেকে বরখাস্ত করেছেন আর রায দুর্লভরাম এই ফাকে গোপনে সিরাজউদ্দৌলার 
সব-ছোট ভাই মীজা মেহদীকে বাংলার মসনদে বসাবার তোড়জোড় 
করছেন। মীজা যেহদী নিরীহ শিষ্পাপ এক বালকমাত্র। এখনো গাল 
টিপলে দুধ বেরোয়, এখনে! তার মা-দিদিমার একেবারে কোলছাড়া হননি। 
মীরন সেই রাত্রেই গুণ লাগিয়ে এই অগহায় ফুটফটে-চেহারার ছেলেটিকে 
তার মায়ের কৌল থেকে ছিনিয়ে আনিয়ে দুটো কাঠের তক্তার মাঝে চিপে 
ফেলে তাকে পিষে মেরে ফেললেন । ইয়ারবর্গকে ডেকে বললেন-_-আরে, সাপ 
মেরে কি কেউ আর সাপের বাচ্চা জিইয়ে রাখে? 

কাশিমবাজার কুহ্ি থেকে ক্কাফটন-সাহেব এসে পডে নগরের শান্তিরক্ষা 
করলেম। বেচারী মীর্জা মেহদীর হত্যাকাণ্ডে লোকেরা একেবারে ক্ষেপে 
উঠেছিল। তাঁর উপর ঝানাকানি চলছিল যে মীরন নাকি আলীবদী খার 
বৃদ্ধা বেগম আর তার ছুই মেয়ে--ঘসেটি বেগম আর আমিনা! বেগম 
(সিরাজউদ্দৌল!র ম! )--এই তিনজনকে একসন্ে কতল করেছেন। আলীব্দা 
খার উপর দেশের সবাফার তখনে। অগাধ শ্রদ্ধা, চরিত্রগণে তার বেগমেরও 
উপর প্রচুর ভক্তি। আলীবর্দীর পরিবারবর্গের এই ভাগ্যবিপর্যয়ে কি' হিন্দু 
আর কি মুসপঞ্ধান সবাই বড ছুঃখ গেয়েছিলেন। তার উপর এইসব 
হত্যাকাণ্ড । ক্ষাশিমবাজার থেকে ইংরেজ পল্টন না-এসে পড়লে সেইদি্নই 
মীরনের এম্পার-ওস্পার একটা-কিছু ঘটে যেত। তবে আসলে তখনো 
বেগমদের মেরে ফেলা হয়নি, জবাইয়ের জন্তে বন্দী করে রাতারাতি নৌকোয় 
চড়িয়ে ঢাকায় পাচার করে দেওয়। হয়েছিল । 


ক্রাফডন এসে মাবনকে কষে জেবা করতে সব ম্যো ফাস হয়ে গেল। 
কৌথা থেকে মীরন এতসব আজগুবি কথা আমদ্দানি কবলেন জিজ্ঞেস করায় 
তিনি সোজা! জগৎশেঠদের ঘাডে সব দোষ চাপিয়ে দিয়ে মজা! দেখতে লাগলেন। 
শেঠেবা এসে পবিষ্কাব জানিয়ে দিয়ে গেলেন তাঁব। এসব বিষয়ের বিশ্দুবিসগও 
জানেন না, প্রচাব কবা তো দূরেব কথা, আপনা-আপনির মধ্যে উচ্চাবণও 
কবেননি। ক্রাফটনে বুঝতে একটুও দেবি হল না! যে, দুর্লভবামকে ধ্বংস 
কবাব মতলবে এসব মীবনেবই কাবসাজি । হূর্লভবাম নিজে অবশ তা অনেক 
আগের থেকেই বুঝেছিলেন। তিনি আবে! বেশি কবে ইংবেজদেব শবণার্থী 
হয়ে পড়লেন। তাবাঁ অভয় দিলে তিনি বক্ষা পেষে গেলেও পেয়ে যেতে 
পাবেন, নচেৎ মীবনেব ভাঁতেই তাব শেষ। 
ঠিক এই সময় ক্লাইভ চন্দননগব থেকে বাজাবামকে সঙ্গে কবে নিয়ে 
মুিদাবাদে এসে পৌছলেন। ক্লাইভ সোঞ্জা গিবিষায় না-গিয়ে মুশিদাবাদে 
আসছেন শুনেই মীবন তাকে খুশি কবাব জন্যে বাজাবামেব ভাই নারায়ণকে 
আব তাব ছেলে মথবাকে জেল থেকে খালাস দ্িষে দ্রিলেন। বাজারাম 
দুশিদাবাদ পৌছলে এমন তাব আদব-আপ্যাষন লাগিয়ে দিলেন ঘেন তিনি 
ককালেব পুবনো বন্ধু । মীবনেব মনে যাই থাক ন! কেন, বাইবে এমন ভাব 
দেখাতে লাগলেন যেন তিনি ক্লাইভেব দাঁসান্তদাস। অভিনয়ে মীরনকে 
কাবে। পাবাব জে ছিল না। মাঝে মাঝে এমনি ভালোমান্থষিব মুখোশ পরে 
বসতে পাঁবতেন যে দেখলেই মনে হত যে এ-ব্যক্তি ভাজা মাছখানি উল্টে খেতে 
জানেন না। 
মীবন বাঁজাবামকে ছেডে দিয়ে ছুর্লভবামকে নিযে পঙলেন। রোজই 
র্লভবামেব বিকদ্ধে ক্লাইভকে তাতাতে লাগলেন । মুখ্যমন্ত্রীর সর্বনাশ বনু 
জন্ে এক নতুন ফন্দি মাথ| ঘাঁমিয়ে বেব কবে ফেললেন ক্লাইভেব কানে মন্ 
বাঁডতে লাগলেন, কটকেব মারাঠা সর্দাব শিবভট্রের সঙ্গে যোগ দিয়ে 
তুর্লভবাম নাকি মীব জাফবকে বাংলাব নবাবি থেকে হটাবার ফিকিরে আছেন । 
কথাটা সর্বেব মিথ্যা। আসল ব্যাপাব এই ষে, বর্গীব জালায় অস্থির হয়ে 
আলীবর্দী খা বাংলাদেশের চৌথের বদলে উডিস্তা প্রদেশট! '্ীরাঠাদের হাতে 
ছ্েভে দিয়েছিলেন । শুধু মেদিনীপুবটাকে উডিগ্তাব থেফে বার করে লিয়ে 
ংলাদেশের সঙ্গে যোগ কবে দিয়েছিলেন। । শিবভট্ট সিরাজউদ্দৌলা আমল 
থেকেই মেদিনীপুরের চৌথ ছ্াবি করে ক্ষণে সে মুশিাবাছে লোক পাঠাতেন। 
সিরাজের পর মীর জাফর নবাব হঝে সেই একই কথা নিয়ে মৃখামন্ত্রী দর্ণভরাষের 


হু 


সঙ্গে বোবাঁপ্ভী করার উদ্দেশে শিবভট্রের লোকেরা মুগ্নিদাবাদ যাতায়াত 
করতে লাগলেন। এই থেকে মীরন তিলকে তাল করে হৈচৈ লাগিয়ে 
দ্বিলেন। 

কিন্ত ক্লাইভের চোখে ধুলো দেওয়া অত সহজ নষ। অনেক সুদক্ষ 
অভিনেতার মতো মীরনও মাঝে মাঝে একটু ওভারআ্যাক্টিং করে ফেলতেন। 
ক্লাইভ মীরনের কথাগুলো! কান পেতে শুনলেন বটে, কিন্তু তাতে কান দিলেন 
না। মীরন যতই ছুর্লভবামের বিরুদ্ধে জোর হুমকি ঝাডতে থাকেন, ক্লাইভ 
ততই বেশি করে দুর্লভরাঁমেব দিকে "লে পডেন। পলিটিক্মে ছুলভরামকে 
এক চৌকস ব্যক্তি ঠাউরিয়ে ক্লাইভ তীরই পবামর্শ-মতো উঠতে-বসতে 
লাগলেন, মীরনকে সাতহাত এড়িয়ে চললেন । পাটনার ডেপুটি গভর্নর রাজা 
রামনারায়ণের উপর ক্লাইভের এতদিন যে খারাপ ধারণ1 ছিল সেটা ছুর্লভরামের 
কথায় আন্তে আস্তে কেটে যেতে লাগল । দুর্লভ ক্লাইভকে বোঝালেন, বিহার 
গভর্মেপ্টের নাডিনক্ষত্র সব রামনাবায়ণের নখদর্পণে। সেখানকার দুর্ধর্ষ 
জমিদারর] সবাই তার বশ । তার স্থশাসনে প্রজাও সন্তষ্ট। তাছাঁডা রাম- 
নারায়ণের নিজেরও অজছল ধনবল লোকবল, তাই এই ডামাডোলের বাজারে 
তাকে তার স্বস্থানে বসিয়ে রাখলে নবাবের পক্ষে মঙ্গল বই অমঙ্গল নেই। 
ইঙ্গিতে এও জানাতে ছাঁডলেন না যে নবাবের কাছে তাড়া খেয়ে রামনারায়ণ 
যদি সত্যিই অযোধ্যার নবাব স্থজাউদ্দৌল।র ভাতে হাত ম্লান, তাহলে সেটা 
কি মীর জাফরের পক্ষে খুব সথখকর হবে । ক্লাইভ কথাটাকে সার বলে মেনে 
নিলেন। তিনি তার স্বাভাবিক দূরদৃষ্টিতে স্পষ্টই দেখতে পেলেন মীর জাফরকে 
তাবে রাখতে গেলে রামনারায়ণকে অবশ্ঠই হাতে রাখতে হয়। 

কিন্তু দুর্ঘভরাঁমফে ঘর থেকে কিছুতেই বার করতে পারা গেল ন|। 
ভয় ছিল মীর জাফর আর মীরন বাপবেটাম্ব ষা তার পেছনে লেগেছেন তাতে 
পথে বেরোলেই তার পৈতৃক প্রাণটা আর আন্ত থাকবে ন।। অন্থথ বাড়াবাডির 
ভান করে ছুর্বভরাম একেবারে বিছানা! নিলেন। চুপচাপ অন্দরে বলে থাকলে 
অবশ্ত মান খানিকট] খোয়া যায়, কিন্ত গ্রাণটা কোনোক্রমে টিকে গেলেও যেতে 
পারে। কিন্ত পাছে ক্লাইভ তার ছুতো! ধরে ফেলতে পারেন তাই তাকে বলে 
পাঠালেন__এই সময় রাজকার্ষের চাপ এত বেশি যে এখন রাজধানী ছেড়ে 
অন্যত্র গেলে সরকারী কাজ অচল হয়ে পডবে, সব কাজ সেরে তিনি পরে 
বেরোবেন। মনে মনে ভরসা! ছিল, ততদিনে নিশ্চয়ই মীর জাফরের সন্কে 
একটা-কিছু বোঝাপড়া হয্বে যাবে । 


ক্লাইভ দুর্ণভরামকে আর চাপ না দিয়ে নিজেই মুখিদাবাদ থেকে বেরিয়ে 
প্লেন । স্থবিধার কথা এই যে, কাশিমবাজারে যেসব গোরা পণ্টন ছিল তার! 
ওয়াটস, স্কাফটন, ওয়ারেন হেষ্টিংসেব চোখের সামনে থাকায় বেলেল্লাগিরি করে 
অন্থস্থ হয়ে পডেনি। ক্লাইভ তাদেরই সঙ্গে নিয়ে চললেন । গিরিয়ার মাঠে পৌছে 
দেখেন মীর জাফব তার আগেই বাজমহলের দিকে বওন! হয়ে গেছেন। 
ক্লাইভ সেই দিকেই ছুটলেন। বাজমহলেব কাছাকাছি পৌছে বেখুশ ভাব 
দেখিয়ে মীব জাফবেব ছাউনিব থেকে খানিকটা তফাতেই তাবু গাডলেন। 
ক্লাইভ এসে গেছেন শুনে মীব জাফব পবদ্দিন তাব সঙ্গে দেখা কবতে গেলেন। 
নবাবকে তাক লাগিয়ে দেবাব জন্তে ক্লাইভ তার সমস্ত ফৌজ এক ফাকা মাঠেব 
মধ্যে নিয়ে গিয়ে ফেলে কুচকাওয়াজ শুরু করে দিলেন। রকম-সকম দেখে 
মীর জাফর ভয়ে একশা হলেন, কি আনন্দে দিশেহাবা! হলেন, ত। ঠিক বোঝা 
গেল না। তবে একটু যেন হকচকিয়ে গিয়ে হঠাৎ দশ হাজাব টাকা পকেট 
থেকে বের কবে ক্লাইভেব সেপাই-পল্টনেব মধ্যে বেটে দেবার জন্তে বখশিশ 
কষে ফেললেন। তারপব একটু ধাতস্থ হয়ে ক্লাইভেব ভাবুতে গিয়ে তাকে 
হসোঝাতে লাগলেন, বামনাবায়ণ কত-বড একট। শয়তান। তাঁকে টিট 
করধার জন্যে এখনি পাটনা যাওয়াব দবকাব। পুনিয়৷ সম্বন্ধে তিনি অন্য ব্যবস্থা 
করেছেন, সেখানে এখন আব যাবাব প্রয়োজন নেই। মিনতি করতে 
লাগলেন, কর্মেল-সাহেব যেন দয়! কবে তীর সঙ্গে পাটনা চলেন । 

ক্লাইভ এই স্থযোগই খু'জছিলেন। মৌক1 পেয়ে তিনি নবাব মীন্ম জাঞফবকে 
স্পষ্ট জীনিয়ে দিলেন, চুক্তি-মতো! কোম্পানীব প্রাপ্য টাকাব আর-এক কিস্তি 
অর্থাৎ তেইশ লক্ষ টাকা শোখেব মেয়াদ পাব হয়ে গেছে, এই টাক্কার একটা 
ভালো ব্যবস্থা না হলে তাব পক্ষে আর একপাও অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। 
টাকা ন। পেলে কলকাতাব কাউন্সিল তাকে ইংবেজ ফৌজ কিছুতেই সঙ্গে 
নিয়ে যেতে দেবেন না। শব শুধু এরই জন্তে মুখ্যমন্ত্রী ছুর্লভবামেব এখানে 
উপস্থিত থাকাব দরকাব, কারণ তীাবই হাত দিয়ে তো সরকারী টাকাব 
আনাগোনা । মীর জাফর আব কি কবেন? মুখ হাড়ি বারে বললেন-_ 
তাহলে তাকে আসতে লিখে দেওয়া হোক । কথাটা মীব জাফরের মুখ দিকে 
বেরেশতন। মাই ক্লাইভ সেইরকম লিখে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অভয় দিকে 
পাঠালেন মন্ত্রীমহোদয়েব ভালোমন্দ সবেরই জন্যে তিনি নিজে জরধিন রইজেম। 

সেই চিঠি পাওয়ামান্ত দুর্নভরামেব শঙ্খ সেরে গেল। ভিনি বিছানা ছেড়ে 
উঠে সাজগোজ করতে লেখে গেলেন। ছুর্দিনের মধ্যে দশ হাত্জার সেপাই 


চাদ 


সমেত তিনি রাঁজমহলের পথ ধরলেন। তাঁর সঙ্গে চললেন তার নাগ্েব 
নন্বকুমার রায়। এ-ব্যক্তির মাথা যেমন সাফ পলিটিক্ে, তেমনি পরিক্ষার 
ফাইন্যান্সে। সিরাজউদ্দৌলার আমলে নন্দকুমার সরকারী চাকরিতে হুগলির 
ফৌজদারী তক উঠেছিলেন। ইংরেজের অভ্যুদয় স্থনিশ্চিত জেনে আরো 
উন্নতির আশায় সিরাজের নুন খেয়েও তাঁর শক্রুতা করেন । সে-কালে 
কতজ্ঞতাকে একটা ধর্ম বলে কারো ধারণা ছিল নাঁ। কিন্তু পলাশীর যুদ্ধে 
ইংরেজদের জয় হবার পরও নন্দকুমারের শ্রীবৃদ্ধি হল না। এমন কি হুগপির 
ফৌজদারিটাও হাত-ছাডা হয়ে গেল। সেটা হাতিয়ে ফেললেন মীর্জ। ওমর 
বেগ। নন্দকুমার কাজের মান্তষ, চুপচাপ করে বসে থেকে অদৃষ্টকে ধিক্কার 
দেওয়া তার ধাতে সয় না। তিনি মুখ্যমন্ত্রী দুরভবামকে ধরে পডলেন। 
কায়স্ ছুর্লভর।ম শরণাগত ব্রঙ্ষণকে আশ্রয় না দিয়ে থাকতে পারলেন না। 
দুর্লভরাম এলে পর মীর জাফর প্রথম কদিন তাকে কাছে ঘেসত্ে 
দিলেন না, দূরে ঠেলে রাখলেন । তখন ক্লাইভ এসে মীর জাফরকে বোঝাতে 
লাগলেন সববাদারের সঙ্গে তার দেওয়ানের মুখ-দেখাদেখি না থাকলে রাজকা্য 
যে একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। এবকম এক অস্বস্তিকর অবস্থার এখনই শেষ 
হওয়া উচিত। মীব জাফর তো স্থির করেই বেখেছিলেন এইবার দুর্লভরামকে 
মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে বরখাস্ত করবেন। কিন্তু ক্লাইভ এমনি ভাব দেখাতে 
লাগলেন ঘষে এরকম একট। অসম্ভব কথা কোনোক্রমে উঠতেই পাবে না? 
যাই হোক, ছুর্লভরাম কাছাকাছি গা-আডাল দিয়ে ছিলেন, ক্লাইভের ইঙ্গিত 
পেয়ে ভিতরে এসে নবাবকে কুমিশ করে দীভডালেন। আবার সেই পুরনো 
প্রেমাভিনয়। কোলাকুলির পর দিব্যি গেলে ছুজনে দুজনকে জানালেন, য! 
হবার তা হয়ে গেছে, এখন আর কারে! মনে কোনো গ্লানি নেই। আসলে 
সত্য যেখানে নেই সেখানেই শপথ দিবা প্রভৃতির প্রয়োজন হয় বেশি করে। 
সত্যের ঠাই ভে! মুখে নয়, বুকের ভিতরে | তাই নিরাভরণতাই হচ্ছে সত্যের 
স্বরূপ | 
' যাই হোক, বুদ্ধিমান ক্লাইভ কৌশলে সে-যাত্ত্রাতেই কোম্পানীর প্রাপ্য 
টাকার ব্যবস্থাটা করিয়ে নিলেন। ছুর্লভরাম দেওয়ানী দপ্তর থেকে নগদ 'াড়ে 
বারে! লাখ টাক1 বের করে সোজা ইংরেজদের হাতে তুলে দেবার পে-অর্ডার 
তখনি মুর্ণিধাবাদে পাঠিয়ে দ্রিলেন। বাকি পাড়ে দশ লাখ টাকার বয়াত দিলেন 
বর্ধমানরাজ তিলকটীদ, নর্ীয়ারাজ কৃষ়চস্জ, 'আর ছুগলির ফৌজদায় ওমর 
বেগ--এই তিনজনের উপর । অর্থাৎ কিনা, গোৌধ কিন্তের মালগুজারির টাকা 


ধা 


বু'সরকারে হাজির না করে যেন কলকাতার কাউন্সিলের মালখানায় জম! 
করে দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী রায় দুর্লভরামও এমন-কিছু ফেলনা গেলেন না, 
তিনিও দস্তরি বাবদ নিজের ভাগে এ টাকার উপর পাঁচ পারাস্ণী পেট 
'গেলেন। 

গঙ্গা পেরিয়ে ওদিকে খাদেম হোসেন রাজমহল থেকে একটু করে এগোতে 
এগোতে পুনিয়।য় গিয়ে উঠলেন। এর আগেই তিনি তীর পূর্বের পরিচিত 
হোমরা-চোমরাদের সবাইকে জানিয়ে দিষেছিলেন তিনি আসছেন, নবাব মীর 
জাফর আলী খাঁ ধাহাদুর তাকে পুনিয়া-ফৌজদাবির খেলাত দিয়েছেন । আরো 
জানালেন তিনি গিয়ে বসলেই সবাইকে যথাযথ বখশিশ দিয়ে খুশি করে 
দেবেন। হাজীর আলী তার সৈহ্যসামন্ত নিয়ে শহরের বাইরে সুড়ঙ্গ কেটে 
তান্সি মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু তার সৈন্য বলতে সেপাই-বরকন্দাজ 
কিছুই নয়, কতকগুলো! চাষাতৃষোর হাতে ঢাল তলোয়ার লাঠি সড়কি দিয়ে 
সাঁজিয়ে সৈন্য করা হয়েছে । তারা যেমনি ভীতু, ঠিক তেমনি দুর্বল। একটু- 
ফিছু গুরুতররকম দেখলেই হাতিয়ার ফেলে চৌ-চা দৌড মারে-_-তাতে তাদের 
বিদ্ুষ্বাত্রও লজ্া-শরম নেই। 

খাদেম হোসেন পাচ হাজার পয়দল সেপাই আর ছু-হাজার ঘোড়সওয়ার 
নিয়ে আসছেন শুনেই এইসব ভূতভয়গ্রন্ত পগারস্থ মন্ত-মন্ত বীরপুরুষর ধাখ- 
পাতার মতো কাপতে শুরু করে দ্িল। হাজীর আলী এদের ঠাণ্ডা করাম জন্তে 
মোহনলালের ধন্রত্ব লুঠে যা পেয়েছিলেন তারই খানিকটা বের করে তাদের 
মধ্যে ভাগ করে দিলেন। ফলে টাকাও গেল লোকও ভাগল। * 

ওপিকে খাদেম হোসেনও অনেকট। এগিয়ে এসে থমকে গেলেন। ভীতু 
তিনিও বড কম নন। তাওও মনে বিষম ভঙ্্, নাঁজানি শত্রুপক্ষের কতখানি 
রল? তিনি মীর জাফরকে খবর পাঠিয়ে দিলেন বাকি যেসব নবাবী সেপাই 
উর সঙ্গে দেবার কথ! ছিল তাদের যেন অবিলঘে রাজমহল থেকে পুয়ায় 
পাঠানো হয়। তিনি তখনো জানতে পারেননি যে হাজীর আলীর সৈন্য! 
ছোড়ভঙ্গ। তাঁরা খবর পেয়েছে ইংরেজ পণ্টন রাজমহল পৌছে গেছে। আর 
তার্দের রোখে কে? সেনাপতিদের অনেকেই খাদেম হোমেনের চিঠি পেয়ে 
নিজের নিজের দল ভাঙিয়ে নিয়ে গভীর রাত্রে গাঁঢাক] দিয়ে সরে পড়েছেন । 

মীর জাফর খাদেম হোসেনের চিঠি পেয়ে ব্যাপারটা ইপ্টো সুঝলেন। 
তিনি ভাবলেন, খাদেম হোলেন নিশ্চয় কি-একটা কি্তিমাতঠের তালে 
আছেন। আশঙ্কা হল, বুঝি-বা স্থরিধা পেয়ে খাদেম হোসেন শরুপক্ষের 
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সঙ্গে যোগই দিয়ে বসেছেন । তিনি খাদেম হোসেনের সে-চিঠির জবাব না দিয়ে 
নিজের ভাই মীর কাজেমকে হাজীর আলীর সঙ্গে লড়ে যেতে হুকুম করে 
পাঠালেন। মীর কাজেমকে লড়াইয়ের তোড়জোড় করতে দেখে খাদেম 
হোসেনের চৈতন্য উদয় হল। আর স্থাগু হয়ে না থেকে তিনি উঠে পড়ে 
হাজীর আলীকে তাঁডা করলেন। হাজীর আলীর লোকজনের বেশির ভাগই 
তখন পলাতক । নিজেও ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাঁম স্দার | কতক্ষণ 
আর যুঝবেন? ৬-পক্ষ গোলাগুলি ছৌডবার আগে তিনি শক্রর হাতে ধর! 
পড়ে গেলেন। অচলপিংহ তে। নামেই সিংহ-যুদ্ধেব সময় শেয়ালেরও 
অধম । লড়াহয়ের নাম শুনে অবধিই লুকিয়ে আছেন। তাকে টেনে বের করতে 
খুব বেশি দেরি হল না। খাদেম হোসেন গেজা গিয়ে সৈয়দ আহমদের 
চারমহল! বাড়ি দখল করে বসলেন। এক নিমেষে সমস্ত পুনিয়া তার কব্জায় 
এপে গেল । 

পুশিয়াজয়ের খনর পেয়ে মীর জাফর নিশ্চিন্ত হয়ে প।টনাযাক্জার উদ্যোগ 
করতে লেগে গেলেন। এই সময় মীর জাফরকে হাতে পেয়ে ক্লাইভ তাকে 
স্পষ্টাপষ্টি জিজ্ছেন কবে বসলেন__পাটন! যাওয়ার আসল উদ্দেশ্ুট! ফি? 
ক্লাইভ বেশ জানতেন যে মীর জাঞ্র রাজ্য-পরিধর্শনে বেরোননি, রাজা 
রামনারায়ণকে উচ্ছেদ করবার জন্যেই তার পাটশযাক্।, কিন্তু ছুলভরামের 
পরামর্শে রামনারায়ণকে তীর হ্বস্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখতে দুচসংকল্প হয়ে 
মহাত্া! ক্লাইভ এই একট| চাল চাললেন, সকপের সামনেই এ-বিষর একটা 
ফয়সাল] করে নেবার মঙলবেই ক্লাতভের এই পায়তার। কষ।। 

মীর জাফর বিষম ফাপরে পড়ে গেলেন। তার উভয়সংকট। মনের 
কথাটা খুলে বলতে পারেন না ষে তার একান্ত ইচ্ছা, রামনারায়ণকে হটিয়ে 
+বহার-গভর্মেন্টের ভার তার দীদা! মীর কাজেষের হাতে সমর্পণ কর!। 
আবার কথাটা একেবারে বেমালুম চেপে যেতেও পারেন না, তাহলে ক্লাইভ 
ধরে নেবেন যে রামনারায়ণকে ত্বপদে বহাল রাখতে নবাবের কোনোই আপত্তি 
নেই। কিন্ত একটা কিছু তো! বলতেই হয়। অবস্থা এখন এমন দাড়িয়েছে 
ম্বেরাইভ না হলে তার একপা কোথাও এগোনো। সম্ভব নয়--তিনি এমনি 
করে নিজের হাত-পা নিজেই বেঁধেছেন । কিন্তু তবুও তিনি গ্যাইগড ই করতে 
লাগলেন) ঞ&কটা-কিছু পরিষ্ীর মীমাংসা করলেন না। 

অনেক *থা-কাটাকাটির পরও ক্লাইভ যখন দেখলেন কথাটা! তেমন এগোচ্ছে 
না তখন তিনি ক্রঙ্গাপ্্র ছাড়লেন। ভয় দেখালেন রাজ! রামনারায়ণ যদি সত্যি- 


গতি তার সৈগ্যসামস্ত নিম্নে গিয়ে নবাব হজাউদ্দৌলার সঙ্গে যোগ দেন, তথ 
উতাদেব ঠেকাবে কে? রিহারেব সব মাতব্বর জযিদারই রামনাবায়ণের 
অন্নগত। রামনারায়ণ গেলে মীর জাফর হাজার ডভাকলেও তাদের কাটবে 
নিজের দিকে আনতে পাববেন না। ভয় আবো বেশি করে ঢোকাবাত জঙ্গে 
কাদো-কাদে। হয়ে বললেন, গতিক যেমন দেখা যাচ্ছে তাতে বোধ হয় সীকে সব 
সেপাই পণ্টন নিয়ে দক্ষিণ দেশে ফিবে যেতে হতে পারে । তখন প্রাণের বন্ধ 
নবাব-সাহেবকে রামনাবায়ণ, সুজাউদ্দৌলা, জী ল__-এঁদেব সকলের সঙ্গে এক" 
একাই লডতে হবে । আব বেশি-কিছু বলতে হল ন1। স্ব ছু-পর্দা নামিয়ে 
মীর জাফব জানালেন, রামনাবায়ণ যদি তাব তাবে থেকে তাকে নবাব বলে 
মেনে চলেন তাহলে তিনি যেমন আছেন তেমনি থাকুন। এটা নবাবেব শুধু 
মুখের কথা, যনে মনে বললেন-_-একবাব তো! কোনো কমে পাটনায় পৌচ্ছনো 
যাক, তারপব দেখে নেওয়া যাবে কে কাব মুণ্ডপাত কবে। 

খুশি হয়ে ক্লাইভ বামনাবায়ণকে লিখে পাঠালেন _তৈবি থাকো। নবাব- 
রাহাদুর পাটনাব কাছাকাছি পৌছলেই তুমি তাব তাবুতে এসে দেখা দেবে, 
কাতরভাবে তাঁব অন্রগ্রহ প্রার্থনা কববে। তোমাব ধন-প্র।ণ-মান সবেরই 
দরুন আমি জামিন বইলুম। কোনো ভয় নেই। মীবক্জাফরও ক্লাইভকে 
দেখাবার জন্যে গোবিন্দমল্প বলে এক বিশ্বাসী কর্মচাবীকে আগেভাগে পাটনায় 
পাঠিয়ে দিলেন । নবাব সেখানে পৌছবাৰ আগেই যেন তিনি রামনারায়ণের 
সঙ্গে কথাবাতা চালিয়ে গেড! থেকে সব ঠিকঠাক কবে রাখেন । 

পাটনাধষাত্রা শুরু হল। ক্লাইভ তাব গোবা পণ্টন আব কালা সেপাই 
নিয়ে আগে আগে চলেছেন, মাঝখানে হাতির পিঠে মুখ্যমন্ত্রী রায় দুর্লভরাম, 
তাঁকে ঘিবে হাতিয়াববন্ধ হয়ে চলেছে তীব খাস সৈগ্তসামন্ত লৌকলশকব। 
তারপর নবাবেব কামানবারুদ গোলাগুলি রসদবোশনাই সাজসবঞ্াম। 
সবশেষে বাংল! বিহাব উডিস্তার স্থবাদাব-সাহেব নবাব মীর মহম্মদ জাফর আলী 
মহবস্ত খা বাহাদুর আর তাব সঙ্গে চলেছে হরেক বংএব হরেক ঢং-এর 
একপাল বাইজী কসবী নাচওয়ালী তবলচী সাবেহী। 

একটা বছব দেখতে দেখতে পাব হযে গেল। ১৭৫৭ সাল গিয়ে ১৭৪% 
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পাঁচ ॥ 


বাঘনারায়ণ ধবেই নিয়েছিলেন, এবাব তাব শেষদশা, মীব জাফবেব হাতে 
তাব ধন প্রাণ দুই-ই যাবে। তিনি আত্মবক্ষাব উদ্যোগে লাগলেন। পাটন 
ঢেক্াব মুখে তিবিশ মাইলেব মধ্যে যেখানে যত পুল সাকো ছিল সেও সং 
লোক লাগিয়ে ভেঙে সাফ কবিষে দ্রিলেন। তাঁবপব ফ্তোয়। থেকে পাটন 
পযন্ত জায়গায় জায়গায় চৌকিদাব বসিয়ে এমন ব্যবস্থ! কবশেন যাতে তাৰ 
হুকুম ছাডা শহব থেকে কেউ যেন বেখোতে না পাবে, আব ঢুকতেও না পারে 
বামশাবায়ণ এব আগেই মীব জাফবেব দত গোবিন্দমন্লকে প্রচুর টাকাকছি 
কবলিয়ে তাকে হাতেব মুঠোব মধ্যে এনে ফেলেছেন । বামনাবায়ণ তখনে 
জানতে পাবেননি যে, তা সম্বন্ধে ক্লাইঙেব মত ব্দলিয়েছে। 

এইরকম টাপ-বেটাণ চণছে, এমন সময ক্লা্ভেব অভরবাণী নিয়ে এক 
চিঠি এসে গৌছল। চিঠি পড়ে বামনাবায়ণ সব তোউদোও তখনি বন্ধ করে 
দিয়ে নিজেকে অকপটে ক্লাইভেব হাতে প্ঁপে দিয়ে জবাব লিখে দিলেন । 
জানিয়ে বাখলেন, তিনি শিগগিব কনেণ সাহেবেব ব্যাম্পে গিয়ে চক্ষু সার্থক 
করে আসবেন। সাহেব যা বণবেন তিপি ভাই কবতে প্রস্বত। তিনি 
রাখলে রাখতে পাবেন, মাবলে মাধতে পাবেন। উতঠিমধো গোবিন্দমন্পকে 
যা বলবার বলে গোপনে শলাপরামর্শ ধিয়ে নবাবেব ছাউনিতে পাঠিয়ে দিলেন । 
ক্লাইভকে লেখা চিঠি তাবই মাবফত চলে গেল। 

নবাবকে দেখ! দেবাব আগে গোবিন্দমল্ল কৌশলে নবাবেব খাসমুনশকে 
দলে টেনে নিলেন। গৌবিন্দমল্ল জানতেন, নবাব মীব জাফব খা আব যাক 
ধার ধাবেন ন| কেন, লেখাপভাব ধার ধারা তার ধাতে সয় না। সেই সঙ্গে এও 
জানতেন যে, প্রত্যহ ছুপুবে খাওয়া-দাওয়া পর একমাত্রা ভাঙ চটিযে যখন 
তিনি ঝিমতে থাকেন, তখন তাব ক।ছ থেকে কাজ হাসিলের শুভঙ্গণ। তিছি 
ঠিক সেই সফয়ই হাজির হয়ে নবাবকে কুগ্সিশ করে ফ্াডালেন। জোড হাত 
করে নিবেদন কবলেন, বাজ! রামনারায়ণ বলে পাঠিয়েছেন যে, কর্নেল র্লাইছ 
[নিজে যদি ঁটক ডেকে পাঠান তাহলেই তিনি আসবেন, নচেৎ যা খাবে 
'কপালে ধলে একছাত দেখবার জন্মে তৈরি আছেন তাতে শেষ পর্যন্ত কি ৫ 


দাঁড়াবে তা কিছুই বলা যায় না, কারণ রামনারায়ণের বল নবাববাহাছুরের প্রায় 
কাছাকাছি যায়। 

নেশার ঘোরে মীর জাফর এতে অমত করার কিছু দেখতে পেলেন না। 
তখন তাক বুঝে গোবিন্দমল্প পকেট থেকে একট৷ চিঠির খসড়। ধের করে 
নবাবেব চোখের সামনে ধরে বললেন__তাহলে এইরকম একটা! চিঠি কর্নেল- 
সাহেবকে দিইয়ে বামনারায়ণকে লেখানে৷ যাক | নবাব মাথা ধবাব ভান করে 
খানিক উঃ আঃ করে জানালেন, মাথার যন্ত্রণায় তিনি চোখে কিছুই ভালো! করে 
দ্বেখতে পাচ্ছেন না। গোবিন্মমল্লকে খসডাটা পডে শোনাতে বললেন । 
গোবিন্দমল্ল যা পড়ে শোনালেন সেটা! খসড।র ধারেপিঠও যায় না, সেটা 
একটা মামুলী চিঠি। নবাৰ শুনে তখনি তথাস্ত বলে খাসমূনশীকে তলব 
করলেন। মুনশী এলে তাঁকে খসডাটা ফেয়বকপি করে গোবিন্ধমল্লের 
হাতে দিতে বলে দিলেন। বলেই তিনি শুতে চলে গেলেন। গোবিন্দমন্ল 
ফেয়ারকপিটা হাতে পেতেই সোজা প্লাইভেব তাঁবুতে গিয়ে সেটা তাকে 
দিলেন। 

ক্লাইভ নিজে এইবকমই একট! চিঠি বামনাবায়ণকে পাঠীবেন বলে মনে যনে 
এচে রেখেছিলেন। এখন তাতে নবাবেব সাধ আছে দেখে তিনি খুশি হয়ে 
উঠলেন। ফেয়াবকপির হুবহু একটা নকল করিষে তাব উপর সই করে শ্ীলমোহর 
মেরে দিলেন। খাসমুনশীব হাতের লেখ! ফেয়ারকপিটা সযত্বে ডেসপ্যাচ বক্ষে 
তুলে রাখলেন। গোবিন্বমল্প ক্লাইভের চিঠি হাতে নিয়ে সোজা পাটনা রওন৷ 
দিলেন, আর নবাবের তাবুর দিকে ঘেষলেন না। তার মুখ থেকে সব ব্য।পার 
শুনে আর ম্বচক্ষে লাইভের চিঠি পড়ে রামনারায়ণ অনেকটা নিশ্চিন্ত ইয়ে 
নবাবেব সঙ্গে দেখ! কর! স্থির কবে ফেললেন। কণেল-সাহেব স্বয়ং যখন তার 
প্রাণমানের জামিনদার হয়েছেন তখন আর ভয় কি? পাঁজিপুঁথি ঘেটে একটা 
শুভদিন দেখে তিনি পাটনা থেকে বেরিয়ে পডলেন। 

ক্লাইভ যখন তার সেপাই-পণ্টন নিক্কে পাটনাৰ কাছ-বরাবর এগিয়ে এসেছেন 
তখন রামনারায়ণ ইংরেজ ছাউনিতে গিয়ে কর্েল-সাহেবের সঙ্গে দেখা করলেন। 
গ্ৌবিন্দমল্ল যদিও তাকে সর্বাগ্রে নবাবের সঙ্গে দেখা করতে পরামশ দিয়েছিলেন 
তধু রামনায়ায়ণ আগেভাগে কর্ণেল ক্লাইভকেই সেলাম ঠুকে রাখা উষ্টিত 
বিবেচনা করলেন। তিনি বেশ বুঝতে পেরেছিলেন, বাংলাদেশেক্র খলিটিকের 
দবাবাখেলায় ইংরেজরাই এখন বোড়ের কিন্তি। ক্লাইভ প্রচুর মধাদয়ে হাত 
ঘাড়িয়ে রাজ! রামনারায়ণকে গ্রহণ করলেম। মিটি কথ! বলে তীক্ষে এফেধারে 
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গলিয়ে দিলেন। স্থবে বাংলাব আর-একটি প্রধান ইংরেজদের হাতধর! ইইয় 
পডলেন। 

ক্লাইভেব সঙ্গে বোঝাপড়া কবে উইলিয়ম ওয়াটনকে সঙ্গে নিয়ে বামণাবায়ণ 
নবাবের তাবুতে হাজিব হলেন। গোডায় একেবাবে একপা৷ গিয়ে নবাবের 
হাতে-পডাটাকে তিনি কোনোক্রমেই বুদ্ধির কাঙ্জ বলে মনে কবণেন না। 
নবাবও পেটেব কথ! মুখে না এনে বামনাবায়ণকে আদব-আপ্যায়ন কবে কুশল 
প্রশ্ন কবলেন। শিষ্টাচাবপর্ব শেষ হবাব পব নির্দেশ দিলেন, বামনাবায়ণ যেন 
নিদেখ লোকজন নিয়ে নবাবের পিছন পিছন চলতে থাকেন | বাই সহজে 
খবে নিতে পাবল, নবাব-দববাবে বামনাবায়ণের খাতিব এখন কতট্ুকুন। আর 
পলিটিক্স নিয়ে যাব! ঘাটাঘাটি বেন ত।দেব বুঝতে বিন্দুমাত্র কষ্ট হল না যে 
উংবেজদেব কাছ থেকে বামনাবাষণকে দূবে সবিষে বাখাটাই নখাব-বাহাদবরেব 
আসল উদ্দেশ্ত । তবে তাতে বামনাবায়ণেবও একটা স্রবিধা হযে গেল - 
ক্লাইভ সভর্ক হয়ে বোজহই খোজখবব নিতে লাগলেন, বামনাবায়ণ ঠিক 
আছেন কি ন'। 

পাটনা এসে “গণ। এথমে ই*বেজদেব শহবে ঢুকতে দেখলে পাছে লোকেব 
মনে ধাবণা জন্মে যায যে ইংবেজ ফৌজ নখ।বী ফৌজেব অনেক উচুতে, তাই মীব 
জাফব সাততাডাতাি তাৰ এক বিশ্বাসী সৈন্তাধাক্ষকে এহবে পাঠিয়ে দিলেন। 
তাকে শিদেশ দেওয়া ছিল যে নবাব শতবে প। দবাৰ আগে যেন কাউকেই 
সেখানে ঢুকতে দেওয়া না হয। কিন্তু ক্লাইভ এসে যখন সসৈন্যে শগবেব 
'ভিতব যতে চইলেন তখন সৈম্যাধ্যক্ষ খোজা হাদী তাকে নবাবেবধ ভিতৈষা 
বন্ধুলাক জেনে আব না-ক্বতে পারলেন না। ক্লাইভ অধশ্ঠ শহবে মাঝখাণেই 
তাবু গাডলেন না, ব্যাণ্ড বাজ।তে বাজাতে পাটনাব পশ্চিম প্রান্তে যেখানে 
ইংবেজদেব কুঠি ছিল সেইখানেই তীব ছাউনি ফেপলেন। ক্লাইভ এক চালে 
মীব জাফরেব সমস্ত প্ল্যানই মাটি কবে দিলেন । 

বাগে ফুলতে ফুলতে পৌডা হাডিব মতো মুখ ক্কালে! কবে নবাব মীব জাফর 
পাটনা শহবে ঢুকলেন। পিছন পিছন বাজ। বামনারাজ্ণ। নবাব ঘা মনে 
কবেছিলেন ঠিক তাই ঘটল। ব্যাপার দেখে লোকদেব মনে হল, আসলে 
ক্লাইভই বিজয়ী বীর, মীর জাফর তা এক ক্ষুত্র সেনানায়ক মাত্র। নবাব তো 
ক্লাইভের কিন্ু করতে পারেন না, তাই তাব যত কোপ অব গিয়ে পড়ল বেচারী 
রামনারায়শের উপর। মনে মনে ক্লাইভকে শাপ-শাপান্ত করে মীর জাফর 
অতলর,ধাঠিজেন. বাগে পেলে ক্লাইভের পেটোয়! রামনারায়ণকে তিনি একহাত 
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দ্ধ নেবেন। পাছে রামনারায়ণ গোপনে ইংরেজদের সঙ্গে যোগাষোগ ঘটিয়ে 
একটা কোনো বিশ্রী কাণ্ড করে বসেন সেই ভয়ে নবার-সাহেব ক্লাইভকে বলে 
পাঠালেন, তিনি যেন তার দলবল নিয়ে বীকিপুর চলে যান। আবার দুদিন 
পরে খবর দিলেন, নবাব হুয়ং বাকিপুরে থাকা মনস্থ করেছেন, ক্লাইভ (ধেন 
দ্ানাপুবে গিয়ে ওঠেন। সেখানকাব জলহাওয়া অতি উত্তম, কর্নেল-সাঁছেব 
সেখানে আবামেই থাকবেন। গৌল পাকছে বুঝতে পেরে ক্লাইভ বেশি দুর 
না গিয়ে গঙ্গার মধ্যিখানের একটা চবে আড্ডা গাভলেন। 
পাটন! শহরে প। দিতে-শা-দিতেই মীর জীফব পামনাবায়ণেব কাছ থেকে 
বিহার প্রদেশের রাজন্ধ আদায়েব হিসেব তলব করে বসলেন। প্রমাদ গুনে 
রামনারায়ণ তার অবস্থাটা গোপনে ক্লাইভের কর্ণগোচর করালেন। ক্লাইভ 
এইরকমই একটা-কিছু হবে বলে আশঙ্কা করছিলেন। তিনি নন্দকুমারের 
মারফত মীব জাফরকে বলে পাঠালেন, নিজের ও দেশের মঙ্গণ চাইলে নবাব- 
বাহাদুর যেন এইসব দুরভিসন্ধি সত্বব ত্যাগ কবেন। শুনে মীর জাফর রাগে 
ফেটে পড়ে চিৎকার কবে নন্দকুমারকে বললেন-_কর্নেল-সাহেব ভেবেছেন কি? 
এত বড় একট রাজত্ব আমি অন্যেব হাতে তুলে দি। আব আমার নাডির 
সম্পর্কের লোকেরা রাস্তায় রাস্তায় ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেডাক ? বাংলার মসনদে 
বসে আমি তাই ফ্যালফ্যাল কবে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে থাকি? মীর 
জাফবের মতলব পাটনার ডেপুটি গভনরগিরিতে তার বড ভাই মীর 
কাজেমকে বসানো । 
নন্দকুমাৰ ফিরে গিয়ে ক্লাইভকে সব কথ! খুলে বললেন। আসল ঘটনার 
উপর যে খানিকটা বং চডালেন সেকথা বলাই বাহুল্য । ক্লাইভ যখন যেমন তখন 
তেমন। নরম হতে যেমন জানেন তেমনি আবার গরমও হতে পারেন । তার 
এক হাত নবাবেব পায়ে আর-এক হাত তার গলায়, পায়ে ধবতে যতক্ষণ গল। 
টিপতেও ততক্ষণ । আর লোক পাঠানো বৃথা জেনে তিনি মীর জাফরকে এক 
চিঠি লিখে বসলেন। তাতে খোলাখুলি জানিয়ে দিলেন যে কলকাতা ছেন্ডে 
অত দূর পাটনায় আসতে তিনি গোডায় নার।জই ছিলেন। নবাধের ঘরোয়া 
বিবাদ-বিসম্বাদে মাথা গলাতে তার কোনোই ইচ্ছা ছিল ন!। শুধু নবাব-সাহেবের 
অনুরোধে পন্ডেই তিনি এতদূর এসেছেন । নবাব তাকে ধরেই রামনারায়থকে 
আশ্বাস দিইয়েছেন। নবাবেরই কথায় রামনারায়ণের ভালোমন্দরপ্খরে তাঁকে 
হইতে হয়েছে, তাকে অভঙ্ব দিয়ে নবাবের কাছে আনিয়েকেন। এখন 
ভাকে হাতের মূঠোর মধ্যে পেয়ে নবাব যদি ধিপরীত ব্যবহার বরেনসকিিফে 
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দিইয়েই যদি র্লাইভেব প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কবান, লোকসমাজে ভাকে যদি শঠ বলে 
প্রমাণ করতে চান--ভীহলে সেসব নবাবী কাণ্ড হতে পাবে, কিন্ত তা ঠিক 
ইংয়েক্সদের রীতি নষ। 

সবই ক্লাইভেব ছল। পাটন।য় ন1-আসবাব হচ্ছ।, এদেশেব পলিটিকে 
নামবার অনিচ্ছা__সবই মিথ । কার্ধোদ্ধাবেব জন্তে না-পাখেন এমন কোনো 
ব।জ ক্লাইভেব জানা ছিল না। তার ষোলো আনা ছেডে আগাবো আনা চেষ্টা 
য।তে নবাবেব রাজোব সমস্ত বড-বড় ঘাটিতে ইংবেজদেব অনুগত দেশী 
লোকেব। কাযষেম হয়ে বসেন । এদেরশর এক দল লোককে অপব দলেব পিছনে 
লাগিয়ে রেখে হুম্মভাবে ব্যাল্যান্স অভ. পাওয়াপেব বাটখাব। নিজেদেব হাতে 
বাখতে উ*বেজব| পযল! নর্ববৈব ওস্তাদ । আব এই লুকে |চুবি-খেলাব সদীব- 
খেলুডে ছিলেন কর্ণেল ববাট ক্লাইভ, যিনি পবে হন লর্ড ববার্ট ক্লাইভ, ব্যাবন 
অভ প্লা।শী। 

ক্লাউভেখ চিঠিব স্ুখটা একট বেশি গবম দেখে মীব জ"খ্ব খানিক ঘাবডে 
গেলেন। ব্যাপাবটা যে আসলে কি, সেট! তিনি ঠিক বুঝে উঠতে পাবলেন না। 
তাই নিয়ে সাতসতেবো কি বে ভাবতে লাগলেন ত। নিজে-নিজেই 
জানেন। কাইভেব বামনাবায়ণকে শেখা চিঠিব অ।সল বৃত্তান্ত তে। তার জানা 
ছিল না। বামনাবায়ণকে কি লেখ! হযেছে জানতে চালে র্লাইভ ভাব ডেস্প্যাচ 
বক্স খুলে সেই ফেম়াবকপিটা বেব কবলেন। মীব জাফব সেটা পড়িয়ে নিতে 
গিয়ে যা শুনণেন তাতে একেব।বে থ বনে গেলেন। গোবিন্দমল তাকে কি 
শোনালেন আব খাসশুনশী খসডা থেকে কি ফেয়।বকপি কবপেন? তিনি 
দুজনকেই জোব তলব কক্ণেন। গোবিন্ধমলল এসে হাতজোড করে জাশালেন__ 
হুজুবের মজি-মতোই তো! খসডা কবা হয়েছিল আব সেই খসডাই তো মুননী- 
সাহেব অবিকল ফেধাবকপি কবে দেন, আব ঠিক সেইটেই তো তিনি 
কর্নেল-সাহেবের কাছে পেশ কবেন। হুভ্ববকে সব সময়ই সবকাবী কাজে 

থাকতে হয় কিনা, তাই এই সামান্য চিঠির কথাট। বোধ হয় হুজুবের 
শ্রবণ নেই। গোবিন্দমল্লেব মিটি মিটি কথা শুনে মীব জাফব ধাধা খেয়ে 
গেলেন। ভাবপেন, বুঝি-বা কোনো-এক সময় তিনি সত্যিই এ খসুডাই 
মঞ্ুব করেছিলেন, কিস্ত এখন তে। তা আব কিছুতেই মনে পড়ছে না। 

যাই হোক, মীর জাফর তবু ইতস্তত কবতে লাগলেন। কিন্তু তা বেশি 


দিষেধ জন্মে নয়, কাবণ শিগগিবই নাগপুরের মারাঠী রাজা! জানোজী 
(ভীরিির আপাত কাটার (ডপাটি গভর্নর, শিবভট পাটনায় এসে দেখ! দিলেন । 
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ভন্করালোকের মতো তার মুখে সব সময় একই কথা-_মেদিনীপুরের চৌথ দাও । 
এই তো! গেল এক বিপদ আবার ওদিকে, কর্মনাশ! নদী পেরোলেই ওপারে 
ওত পেতে বসে আছেন অযোধ্যার নবাব স্ুজাউদ্দৌলা। ফরাসী" 
জা ল এখন তারই আশ্রয়ে আছেন। ল-সাহেবের গোরা পন্টন সংখণায় কামলিউ 
লড়াইয়ে ইংরেজদের সমান দড |) শিবভট্ট যদি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ খটিয়ে 
বসেন তাহলে তে। দফা বফা। এ-অবস্থায় কর্মেল-সাহেবকে কিছুতেই চটানো। 
চলে না। তাছাডা ইংরেজ জাতের উপর মীর জাফরের মন এখন যতই বিরূপ 
হয়ে উঠক না কেন, ক্লাইভের উপব তারগ্্নে সতিকারেব টান ছিল। ক্লাইভ 
তাঁর জন্যে কি কম করেছেন? ক্লাইভ সহ।য ন। থাকলে কি কবে তিনি স্থৃবে 
বাংলার নবাব বনতেন? কে তাকে ভাত ধরেপপীনয়ে গিয়ে বাংলার মসনদে 
বসিয়ে দিয়েছিলেন ? সে তো ওই কর্মেল-সাহেব্ই । আপদে-বিপদে কে তাকে 
রক্ষা করে এসেছেন ? ক্লাইভ ছাডা তার কে আছে আর? সকলেই তে। তার 
উপর বিরূপ । গণ্যমান্য সবাই তো! একে একে তাকে ত্যাগ করে গেছেন, শুধু 
কর্নেল-সাহেবই তাকে ছাডেননি | কিন্তু মীর জাফর ঘুণাক্ষরে টের পাননি তার 
সন্বদ্ধে ক্লাইভের সত্যিকাবেব ধারণাটা কি। ক্লাইভ চিঠিতে তার বন্ধু-বাদ্ধবের 
কাছে রসিয়ে রসিয়ে নবাবেব চরিত্রের যা গুণকীর্ভন করে গেছেন সেটা আর 
যাই হোক না কেন, পাঁচজনকে ডেকে শোনাবার মতে! একটা ব্যাপার 
মোটেই নয়। 

মীর জাফর আর কালহরণ ন! করে দরবার ডেকে বসলেন। গ্রচার করে 
দিলেন, সেই দববারে রামনাবায়ণকে পাটনার ডেপুটি গবনরের খেলাত দম 
হবে। কিন্ত দানের যঘধোও মীর জাফরের বেনে-বুদ্ধি। রামনারায়ণকে সরাসরি 
পাটনার গদিতে না-বসিষে বসালেন নিজের উপযুক্ত প্ৃত্র মীরনকে। তার 
'অন্থপস্থিতে রামনারায়ণ তারই নায়েব হয়ে রাজ্যশাসন করবেন।, এতে 
হল কি-_বাজ্যে সব দায়ধাক্কা রামনারায়ণই পোয়াবেন, মীরন মুশিদাবাদে বলে 
বসে আরামে বিহারের রাজস্বের একট মোট! অংশ ভাগ পেতে থাকবেন, 
তার জন্তে তাকে কড়ে আঙুলটুকুও নাড়তে হত না। এত হাঙ্গাম-হজ্ছুতের 
মধ্যেও মীর জাফর হিসেবনিকেশের কথাটা ভোলেননি। কিন্তু ব্যাপাক্টাকে 
আর-বেশি না রগড়িয়ে রামনারায়ণের কাছ থেকে নগদ সাতলাখ টাকা আদায় 
করে পকেটে পুরে বিহীর-রাজন্বের বাকি-বকেয়া সব রোকশোধ কমছে নিন । 
বড়বড় জমিদারেরা ধারা দরবারে নিমন্ত্িত হয়ে এসেছিলেন তাদের 
থেকেও নজরানা বলে যা আদ্নায় হল তার অঙ্ঘটাও কিছু কমের দিকে+খাদি 
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কিন্তু বেনে-বুদ্ধিতে ইংবেজদেব কাছে আমাদেব নবাব-বাদর্শার1 তো ছুষ্ধ- 
পোষ্য শিশু । ক্লাইভ যখনি লক্ষ্য কবলেন, প্রচুর নগদ টাকা হাতে পয়ে মীব 
জাফরেব মন-মেঞ্জাজ শবিফ আছে তখনি তিনিও কোম্পানীর তবক্ক থেকে নব।ব- 
দববাধে এক আজি পেশ কবে বসলেন । বিহাব প্রদেশে তখন প্রচুব পবিমাণে 
সোবা পাওয়া ঘেত। সবচেষে ভালো পাওয়া যেত ছাঁপবা জেলায় । হুগলিব 
বিখ্যাত আর্মানী সওদাগব, খোজ। ওয়াজেদ, নবাধসবকাবে ঘুষঘাষ দিষে এই 
সোবাব মেযাঁদী উজাবা শ্রতিবাবই নিছে পেয়ে ষেতেন। সোবাব বাবসাষ 
তখন অসম্ভব লাভ। এতে বাকদ বি হত থলে সেকালে ইওবোপে এব 
চাহিদা ছিল খুব নেশি। ইস্ট ইণ্ডিয়া কফোম্পানীৰ তবফ থেকে ক্লাইভ যখন এ 
সোবাব জমা চেযে বসপের্নক্ঠথন মীব জাফব ণকটু ফাপবে পডে গেলেন। 
খাজনাব সঙ্গে পেশকাশ বাল হাব অ"ব। যে উপবি 5 পযসা আদায় হত £সটা 
তো তিনি কনেল সাহেবের কাছে চাইতে পাবেন না, শুধু গাঁযা খাজন| নিয়েই 
সন্থষ্ট থাকতে হয়। কিন্ঠ তখনকাব দিনে ন্যাধা পাওন।ষ কেই বা সম্বষ্ট থাকতে 
পাঁৰবত? নবাব থেকে আবস্ত কবে পাইক-পেষাদা নগদি 'কউই উপবি না পেলে 
পাওযাব কানে ম্বাদই বুঝপ্ত পাবত না । অথচ ক্লাইন্েব কাছে উপৰি চেয়ে 
মীব জাফব খাটো! হতে পাবেন না। নবাবকে দোমনা হতে দেখে ক্লাইভ 
এক আচেই বুঝে নিলেন ব্যথাট। কোগধ। তিনি ম্বাসা খাঙ্গনাব সঙ্গে বছবে 
বিশ হ্াজাব মণ কবে সোবা নবাবকে ফাউ দিন স্বীকাব হয়ে সব বন্দোবস্য 
পাকা কবে নিলেন। 

এইবাৰ সকলে বাড়ি ফেবাব উাদ্গাগ কবতে পেগে গেলেন। স্ববিধা 
পেয়ে মুখামন্ত্রী ছুরল ভপাঁঘ ধীকত।লে গষাষ গিয়ে পিতৃপু্ষদেব পিগুদান কাঁজট। 
সেবে এলেন । নবাব মীব জ।ফবও বিহাবশবিফে পীবেব দবগায় শিল্পি চভাতে 
গেলেন। সকলে ফিবব ফিবব কবছে ঠিক অমনি সময় মীব জাফবের নামে 
দ্বিললিব ধাদশাব মোহর-কবা নবাবী সনদ এসে হাজিৰ হযে গেল। এতদিন 
স্তিনি বাংলা-বিহার-উড়িস্তা সববাব গদিতে বলে নবাবি কবতে থাকলেও 
হবেদারিতে পাক। হতে পারেননি, এইবার তাও হলেন। চাঁবিদিকে ঘটা 
পড়ে গেল। মীর দ্দাফর শখ কবে নবাব আলীবর্দা খাব মহাবতজঙ্গ টাউটল 
নিজে নিলেন । বোধ হয় ভেবেছিলেন, এই টাইটল নিলেই লোকে তাকেও 
আলীবদর্শ খাব মতোই শ্রদ্ধাভক্তি কববে। হায় রে দুবাশা। কি হিম্টু আর 
ক মুললমান কাউকে নিউডিয়েও মীর জাফর কখনো এক ফোটা ভক্তি আদায় 
করসে পারেনলি । এখন থেকে মীব জাফরের গালভবা পোশাকী নাম হল-_- 
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সুজী-উল্‌-মুল্ক ছসেনউদ্বৌলা মীর মুহশ্বদর জাফর ্মালী খা মহাবতজঙ্গ 
বাহাদুব। 

ক্লাইভও ফেলনা গেলেন না। তিনিও বাদশাব কাছ থেকে ছণ্হাজারী 
মনসাবদারি পেয়ে দিলিব এক ওমরাও বনে গেলেন। এব আগেই দক্ষিণে 
থাকাব সময় তিনি আর্কটেব নবাবেব কাছ থেকে টাইটল পেয়েছিলেন 
সাবুতজন অর্থাৎ যুদ্ধে অপবাজেয়__এইবাব দিল্লিব বাদশা ট"ইটল দিলেন 
নওশেবউদ্দৌলা, অর্থাৎ কিন! বীবপ্রবব। ক্লাইভ ফারসী অক্ষবে এই নামেৰ 
এক শীলমোহব বাণিয়ে নিলেন। কিন্তু খুশি না হয়ে ক্লাইভ এতে খুঁতখু'ত কবে 
বেড়াতে লাগলেন । ওমবাও তো! হলেন বটে, কিন্তু জাইগিব কই? জাইগিব 
ছাড়া শুধু কাগজে-কলমে ওমব।ও বনে লাতী্টী কি হল? এই সব ফাকা 
টাইটলে তে! আব পেট ভববে না? 

এখন আর বাইবেব এক্র একটিও বইল না। ক্লাইভ পাটন! পর্যস্ত এসে 
গেছেন শুনে অযোধ্যাব নবাব স্থজাউদ্বৌল| চুপ, মাবাঠাবাও কোনে। উচ্চবাচ্য 
কবে না। মীব জাফবেব নবাবিটাও ভেস্তে যাবাব জোগাড হয়েছিল, সেটাও 
ক্লাইভেব চেষ্টায় দিলিব দববাব থেকে পাকা হয়ে এল। এখন আব মীর 
জাফবকে পায় কে? তিনি এইবার ক্লাইভেব সঙ্গে সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলির 
মতলব ভাজতে লাগলেন-__কনেণ-সাহেব একবাব পাটনা থেকে বেরোলেই 
হয়, তখন মীব জাফব দেখে নেবেন কে বামনাবায়ণকে বঙ্গ! কবে, কে সায় 
ধাদী মীর কাজেমকে পাটনাব গভনবি থেকে ঠেকিয়ে বাখে? মীর জাফর 
একবাব পাটন। থেকে বেরোন, আবাব ফিবে আসেন । 

ক্ইভেব চোখে ধুলো দেওয়! মীব জাফবেব কর্ম নয়। ক্লাইভ এ সব বিষয়ে 
ধুরদ্ধব । তাকে ফ।কি দিতে পাবে এমন লোক তখন বঙ্গদেশের ভ্রিসীমানায় 
ছিল না। তিনি বগড দেখে যেতে লাগলেন। মীব জাফর পাটনা! থেকে 
বেবোন, সঙ্গে সঙ্গে ক্লাইভও অন্যদিক থেকে খানিক দুব এগোন। আধার মীর 
জাফব শহবে ফিরলে তিনিও অন্ত পথ দিয়ে সেখানে ফিরে আমেন। ক্লাইভ 
জানেন মীব জাফবকে চোখে চোখে না বাখলে তার অসাধ্য কোনো অকাজ- 
কুকাজ নেই। কিন্তু খেল! ভালো জমল না । কেননা, ক্লাইভ আগের থেকেই 
আটঘাট সব বেধে রেখেছেন। নবাবকে দিয়ে কডার করিয়ে নি 
।ম্লতদিন ধরে ইংবেজ ফৌজ নবাবেব কাজে কলকাতার বাইরে গঃফৰে 
ততদিন পর্যস্ত তিনি তাব খরচ বাবদ মাস মাস এক লাখ করে টাখ). শাম 
যাবেদ। যত দিন যাচ্ছে টাকার অন্ধ ততই বেড়ে উঠছে। ইনিধ্যেই 


ছু-যাসের টাকার খেলাপও হয়ে গেছে । মীব জাফর এতদিনে ইংরেজদের 
একটু চিনেছেন। তারা সব আ্আাগ করতে পাবে, কিন্তু পাওনা টাকাব এক 
কানাকডিও ছাডতে হলে ভিবমি যেতে থাকে । 

অবশেষে মীব জাঞ্ব খেলায় ইস্তফা দিলেন । এই সেদিন এক হাজার 
যগ্ডাকার্কী ভোজপুবিয়াকে ক্লাইভ তাব দেশী লাল পল্টনে ভরি কবে নিষেছেন। 
এদেবও ভাতা মীব জাফবেব ঘাড থেকে আদায় হবে। আব কথাটি না কয়ে 
বোধ বালকেব মতে। মীব জাফব স্থডস্্রড কবে গঙ্গাব উপব সাজান! 
মযূবপজ্ধী বজবাষ গিষে উঠলেন। পাত্র-মিত্র সবাই একে একে নৌকো চডে 
সুণিদাবাদ বওন| হলেন । মাঝে মাঝে নৌকো থেকে পথে নেমে মীব জাফব 
বনে-উপবনে শিকাব খেলেন । মাঝে মাঝে কুঞ্জবনে ঢুকে কসবী নাচওয়ালীদের 
নিয়ে আমোদ-প্রমোদেও মত্ত হয়ে ওঠেন। কোনো তাডা নেই। ধীরে 
ক্বস্থেই নব।ব-বাহিনী বাজখানীব দিকে অগ্রসব হতে লাগল । 

ক্লাইভেব পাটনা-অভিষান আসলে একটা মিলিটাবী ক্যাম্পেন নয়, তাকে 
পলিটিকল ক্যাম্পেন বলে উত্তি' কবণে সেটা একটু ও ন্মত্যুক্তি হবে না। তাও 
আবাব একেব।ক্পন নিখবচায়। সব খবচাব জোগান দিলেন নবাব মীব জাফব খা 
বাহাছুব। ক্যাম্পেনেব ফল ভালোই হল। [ধুখক মীজা প।মন্তুদ্দীন মীর 
জাফরকে যে ক্লাইভেব মন্দা গাধ| বলে খহস্ত কবেছিলেন সেটা যে মোটেই 
হাসিঠাট্রাব কথ! পয়, এক্ববাোবে অন্ষবে-অক্ষবে সদা, তা বেশ ভালে। কবেই 
প্রমাণ হযে গেল। ডেপুটি গভনব, জাহগিবদাব, জমিদাব, সবকারী চাকুরে, 
ফৌজী জঙ্গী থেকে আস্ত কবে সামান্য প্রজা পযন্ত সকলেই একাঁধাবে বুঝে 
নিয়েছিলেন এখন কারোৌদ্ধাবেব জন্তে কাব কাছে ছুটতে হবে, কে1ন্‌ মহাবৃক্ষকে 
সেবা করলে ফলচ্ছায়। ছু-লাভই কে ঠেকাতে পাঁবে ? 


৪১ 


॥ ছয় ॥ 


এদিকে বাজধ।শী মুখ্রিদাবাদে বসে ছোট নবাব মীরন ক্ষণে ক্ষণে বিভীষিকা! 
দেখতে শুক কবে দ্িলেন। একব'র যেন শুনলেন, বামনাবায়ণ নবাবেব 
ছাউনিতে পা দেওধ| মাত্র নবাব তাকে কোতল কবেছেন। পব মুহূর্তেই আবাব 
শুনলেন, টিকাঁবিব বাজ। স্ন্দবসি“হ নাকি ছুর্লভবামেব উপকানিতে গভীর বাতে 
নবাবেব তাবুতে ঢুকে ঘুমন্ত নব(বকে ত/লাযাবেব এক কোপে ছ-খান1 কৰে 
ফেলেছেন । শেষে নববেব কাছ থোক চিঠি পেষে গেলেন যে তাব ত্র দুটো 
প্লাানই মাঠে মাব। গেছে । অর্থাৎ ক্লাইভ মহাবাঙজ্জা লভবামকে সর্বদা! চোখে 
চোখে বাখায় নবাব তাব গায়ে একটা আচডও কাটতে প(বেননি, আব নবাবেব 
সমন্ত ফন্দি জাল ছিডে ক্লাইভ বাজ বামনাবায়ণকে পাটনাব ডেপুটি 
গভর্নবিতে কায়েম কবে বলিষে দ্রিষেছেন_নবাবকে তাই দীভিষে দীভিয়ে 
দেখতে হয়েছে । 

এমন অবস্থায় কি কবি কি কবি বলে মীবন খন মনে মনে সাতপ।চ €খৈ 
বেভাচ্ছেন তখন আবাব খবব এল, মহাবাজ। দ্র্লভবামকে সঙ্গে নিয়ে কাটল 
ক্লাইভ মুশিদীবাদেব দৌবগোডা ভগবানগোলাষ পৌছে গেছেন আব নধাঁখ- 
ধাহাঁছুব অনেকখানি পিছনে পড়ে টিকুতে টিকুতে আস্ছেন। এই খবব পায় 
মীত্র মীবন সাবা শহবে এক প্রচণ্ড হৈ-হল্লা লাগিযে দ্িলেন। সর্বজন বাষ্ট্র কে 
দিলেন তাকে ধবে বন্দী কববাব উদ্দেশ্টেই দ্র্লভবামকে সঙ্গে নিয়ে ক্লাহিভ 
মুশিদাবাদে এগিয়ে আসছেন । লোকে সত্যমিথ্যা বিচাব না করেই ভয়ে 
একশা | দেখতে দেখতে দোকানপাট বাঁজারহ1ট ঘবদোব সব বন্ধ হয়ে গেল । 
বডলোকেবা তাদেব ধনবত্ব পবিবাববর্গ সামাল দিতে শব ছেডভে দুর পালাতে 
লাগলেন । এমন কি অত বড মহাজন জগৎশেঠেবা বেগতিক দুঝে কাঁজ- 
কাবৃবার বন্ধ কবে দিষে ঘবের ভিতর চুপচাপ বসে ধইলেন। 

মীবন তার সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে মুরাদবাগ ছেডে মত্তিঝিলে গিয়ে উঠলেন। 
ঈদস্মিদিকে বলে বেডাতে লাগলেন যে তিনি আর রাজধানীতে ফিরছেন না, 
নবাব-বাহাছুবের কাছে চলে যাচ্ছেন । আত্মরক্ষার জন্তে যদি তাকে ঈীইধেয় 
সঙ্গে লড়াইও করতে হয়, তাতে তির্রি' একটুও পেছপাও নন। বাশার গুনে 


৪২ 


ক্লাইভ রাগে অগিশর্মা হয়ে ইয়া এক ধমক লাগিয়ে মীধ জাফরকে পঞ্জাঘাত 
করলেন। তাতে বললেন, এবকমটা ভলে তিনি আব এক দণ্ডও বঙ্গদেশে 
থাকবেন না, দক্ষিণে চলে যাবেন। ক্লাইভেব চিঠি পেয়ে শিক।বখেলা হাসিমন্করা 
বঙ্গতামাশা মীর জাফবেব মাথায উঠল। আপাতত সেসব স্থগিত বেখে তিনি 
অর্ডার দিলেন--কুইক্‌ মার্চ । 

গোলমালের খবব পেষে ততক্ষণে নবাব দববাবেব নতুন উংবেজ বেসিডেন্ট 
লুক স্তাফটন কাশিমবাজাব থেকে মতিঝিলে এগে মীবনকে মাথাঠাণ্ড কবতে 
উপদেশ দিতে লাগলেন । জ্টাফটনেব কথাষ মীবন খাণিকটা শান্ত হয়ে 
ক্লাইভেব কাছে ক্ষমা চেয়ে পাঠালেন। ক্লাউড হা না কিছুই ব্পলেন না, ব।গে 
গুম হযে বইলেন। মীব জাফবেব মুখিদাবাদ ফেণা পর্যন্তও অপেক্ষা কবলেন 
না, তাব পৌছবাব দ্রুদিন অ।গেই কলকাতা বওন! হযে গেলেন । 

আসলে ক্লাইভেব কলকাতা ফেবাটা| খুবই জকবী হযে দাডিয়েছিল। 
মুণিদাবাদ পৌছতে নিনি খবব পেয়েছিলেন যে দক্ষিণে ফবাসীবা আন্ত 
আন্মে বেশ চাগিয়ে উঠেছে । ই*বেজদেব জ।হাজী ফৌজেব সঙ্গে ফবাসী 
মানোযাবী জাহাজেব বেশ-একচোট ঠোকাঠিকি হয়ে গেছে, তাতে ই*বেজরাই 
খানিকট? কাবু হয়ে পডেছেন। কিন্তু ক্লাইভ যিথ্যে বে বটালেন ষে, ইংবেজব। 
ফযাসীদেব দ্ব-টো যুদ্ধের জাহাজ ডুবিষে ছেডেছেন। পোৌঁকদেব ঠাণ্ডা বাখবাব 
জন্ে মিথো বটালেও এ-অবস্থায় ক্লাইভেব দক্ষিণে না-গেগে আব চলে না, 
কারণ তখনো! তিনি মাদ্রাজ গভর্ষেণ্টেবই তাবেদাব। কিন্ধ কলকাতা ফিরেও 
ক্লাইভ ইতত্ব্ঠ কবতে লাগলেন ৷ তাব মনে মনে দারুণ আশ] যে কোম্পানী 
তাকে বাংলাদেশেই বাখবাব একটা বন্দোবস্ত করবেন । তই শেষ পর্যস্ত ভিপি 
নিজ্গে না-গিন্ম ভাব ভান হাত কর্নেল লায়নেল ফোডেব সাঙ্গ পাচশো গোরা 
পল্টন আর দু-হাজাব্ দেশী সেপাই দিয়ে তাকে দক্ষিণে প'ঠিষে দিলেন। আব 
কোম্পীনীর খাতে মী ভাফবেব কাছ থেকে যে-টাকা আদায হয়েছিল ভার 
সবটাই উজাড কবে সেদিকে চালান কবে দ্দিলেন। 

এই সময় ক্লাইভকে নিয়ে কলকাতা সােব-মহলেও একটু সাঙাশব্দ পড়ে 
গিয়েছিল। জুন মালের শেষাশেষি হাবডউইক বলে কোম্পানীর এক জাহাজ 
লগুন থেকে এসে ফোর্ট উইলিয়ম ঘটে নোউঁব ফেলল । এই জাহাজে করেই 
কোম্পানীর ডিরেক্টববা বেশ-একটা গ্ররুগভীব ডেসপ্যাচ পাঠিয়েছিলেন--. 
যোখার ড্রেককে কণকাঁতার গভর্নরি থেকে ববখান্ত করা হল, কিন্তু তীয় 
জায়গা গন্য একজন কাউকে গভর্নর না করে তার বদলে এক বড দত্ভুত 


রকমের শাসনতন্্েয ব্যবস্থা দিয়ে পাঠিয়েছেন । এখন থেকে দশজন মেস্বর নিয়ে 
এক কাউন্সিল হবে, আর সেই কাউদ্দিলের চারজন সিনিয়র হ্বেশ্ব পালাক্রষে 
এক-একজন তিন মাস করে প্রেসিডেন্ট--অর্থাৎ কলকাতার গভপর -- 
থাকবেন। তখনকার সিনিয়র মেছ্বরদের পর পর চারজন হচ্ছেন--উইপিম্বম 
ওয়াটস, চার্লস ম্যানিংহ্যাম, রিচার্ড বিচার, আর হচ্ছেন অন্ধকৃপহত্যাঁকাহিনীর 
রচনাকার জন্‌ জেফাঁনায়! হলওয়েল। এরা সকলেই পুরনো লোক, সকলেই 
পলাশীর যুদ্ধের অনেক আগে থেকেই এদেশে আছেন। এদের মধ্যে হলওয়েল 
নবাব সিপাজউদ্দৌলার হাতে বেজায় পাস্তানাবুদ হওয়ায় শরীর শোধরাবার দরুন 
ছুটি নিয়ে এর কিছুদিন আগেই দেশে ফিরে গেছেন। ডিরেক্টরদ্দের এই 
হ-য-ব-র-ল শাসনবিধনের মধ্যে হলওয়েলের হাতচালানো স্পষ্টই ধরা পড়ে 
যায়। বয়েসে সবচেয়ে ব৬ হলেও কলকাতার কাউন্দিলে হলওয়েলের স্থান 
'অনেকটা লীচে। প্রোমোশন পেয়ে পাক1 গভনব হওয়া তার কপালে কম্মিন- 
কবালেও নেই বণেই ডিনি ধরে নিয়েছিলেন । সুতরাং ফন্দি-ফিকির করে 
তিনিই তার উবর মস্তিক্ষ থেকে এই রোটে শন গভর্মেণ্টের প্র্যান বার করেছিলেন । 
এতে অস্ততপক্ষে বছরে তিনটে মাস করেও তে! তিনি কলকাতার গভনরি 
করতে পারবেন । 

ভিবেক্টপদের ডেসপ্যাচ পডে এই আবোল-তাবে।ল গভর্মেন্টের নির্দেশ পেতে 
কলকাতার কাউন্সিলবা তো হতভভম্ত মেরে গেলেন । ডেসপ্যাচে ভিরেক্টররা 
তার নাম পধস্ত উল্লেখ করেননি দেখে ক্লাইভ তো অভিমানে মুখ গোমড়া করে 
রইলেন। কিন্ত ক্লাইভের এ-অভিমীনেব কোনো মানে হয় না। কারণ 
তখনে। পধস্ত ভিরেক্টরর! ঘুণাক্ষরে জানতেন ন1 যে পলাশীর যুদ্ধ শেষ করে 
ক্লাইভ তার হ্বস্থান মাদ্রাজে ফিনে যাননি, বঙ্গদেশেই রয়ে গেছেন, আর 
এদেশের পলিটিক্সে একটা কেছবিষ্ট হয়ে উঠেছেন। অবস্থা তখন 'ঘমনি 
ধাডিয়েছে যে, ধেশী মহাশয়দের যেমন ক্লাইভকে নইলে চলে ন। তম নি এন্দোশে 
ফেসব ইংরেজ আছেন তাদেরও পক্ষে ক্লাইভকে ছেড়ে কিছু কর! সম্ভব হচ্ছে 
না। এসময় ক্লাইভ না-থাকলে তার1 যতটুকু এগিয়েছেন ঠিক ততটাই ত্র 
পিছু হটতে হবে। তাদের সমস্ত প্রতিপতি তাসের কেল্লার মতো এক নিমেষে 
ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। ওদিকে ভাচ আর ফরাসীর! মুখ উচিয়ে গছ কখন 
বঙ্গদেশ থেকে ক্লাইভ বিদায় হন, তাহলে তাদের পোয়াবারো, তখন কাদের 
কার ঠেকায় কে? 
+ দক্ষিণ থেকে খবর এল, কাউণ্ট লালীপ্ব কাছে একের-পর-এা ধাক়াইয়ে 


নিউ 


ইংরেজর| হেরে মরছে । লালী অনেকদূর এগিয়ে গেছেন, মান্রাজের তো ষায় 
যায় অবস্থা | এমন সময় ক্লাইভকে চটিয়ে রাখ।টা কোনে! কাজের কথা নক 
ভেবে, কাউন্ষিলের ষে-কজন সিনিয়র মেম্বর তখন কলকাতায় ছিলেন তার! 
সবাই এককাটুটা হয়ে ক্লাইভকে ধরে পড়লেন, তিনি যেন অভিমান করে দুরে 
সরে থেকে ইংরেজদের সর্বনাশ না-ঘটান । তার1 কেউ ই প্রেসিডেন্ট হতে চান 
ন1। তাদের সনির্বন্ধ অন্থরোঁধ, কর্নেল ক্লাইভ যেন কলকাতার গভর্নরের পদ গ্রহণ 
করে তাদের কৃতার্থ করেন । ক্লাইভকে বেশি বলতে-কইতে হল না, এক পা 
তার বাড়ানোই ছিল, আর বাক্যবায় না-করে স্ডন্ড করে গিয়ে তিনি সোজা 
ড্রেকের ছেড়ে-যাওয়! চৌকিতে চডে বনপেন। বছর শেষ হতে-ন।-হতেই সব 
বৃত্তান্ত জানতে পেরে ভিরেক্টরর! ক্লাইভকে সেই পদেই পাক করলেন, যে-পদ 
তিনি আগের থেকেই অধিকার করে বসেছেন । 

এবার আর দক্দিণে ইংরেজদের হ।রের কথাট। মীর জাফরের কাছ থেকে 
লুকোনো রাখা গেল ন।। ফবাসীদের জয়ের কথা শুনে মীর জাফরের মনে একটু 
আশা-ভরসা জেগে উঠল । তিনি ভাবলেন, এইবার বুঝি খোদাতাল। দয়া করে 
তার সমস্ত গোস্তাকি মাফ করে মুখ তুলে চাইলেন। ইংরেজদের নাগপাশ 
থেকে তাকে মুক্তি দেবার জন্যে আল্লা ফরাসীদের ত্রাণকতা করে বঙ্গদেশে 
পাঠাবেন। মীর জাফর ভবিষ্যৎ আশার ছলনায় ভুলে বঙমানেই গরমে 
দিশেহাব। হয়ে লাফাতে লাগলেন । তবে ইংরেজদেব তাডাবার আগে তার 
গৃহশক্রদের ধ্বংস করা নিতান্ত দরকার । মীর জাফর আগে সেই দ্বিকেই মন 
দিলেন। ছুলভরামকে এখন তার সবচেয়ে বড় গৃহশক্র বলে মনে হল তাই 
নবাব প্রথমে তাকে নিয়েই পডলেন। 

এর খানিক আগেই নবাবের গুণধর পুত্র মীরন ছুর্লভরাগের পিছনে লেগে 
গিয়েছিলেন। ক্লাইভ মুশিদীবাদ ছেড়ে ছু-পা ঘেতেই তিনি নিজমৃতি ধারণ 
করে মুখ্যমন্ত্রীকে ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন। সেই সময় মীরনের দেওয়ান 
হয়েছিলেন রাজ! রাজবল্লভ, ঢাকার বৈদ্য। ইনি প্রথমে আলীবর্দী খার বড় 
জামাই নওয়াজিস খাঁর আর তারপর তার বড় মেয়ে ঘসেটি বেগমের দেওয়ান 
ছিলেন। রাজবল্পডের মনে গ্রধল ভাবনা, কি করে দুর্লভরামকে হটিয়ে তিনি 
নিজে স্থধে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হয়ে বসবেন। স্ুযোগ উপস্থিত বুঝে তিনি 
ছর্লভরামের কাছ থেকে মীরনের জাইগিরের হিসেবপত্র চেয়ে পাঠালেন । 
' ওদিকে মীর জাফরও ছুর্লভরামের পিছনে এক ফেউ লাগিয়ে দিলেন। এটি 
আর ধক নন স্বয়ং নন্দকুমার রায়, ধাকে নিরাশ্রয় দেখে দুর্লভরামই কৃপা করে 
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'আশ্রয় দিয়েছিলেন, কাজের লেক দেখে এক ঘড় সরকারী কাজে ভর্তি করে 
নিয়েছিলেন । শেষে দেওয়ানী দপ্তরের প্রধান সেরেন্তাদার করে নিজের সঙ্গে 
করে পাটনায় নিয়ে গিয়ে নবাব মীর জাফর আর কনেল ক্লাইভের সঙ্গে দেখা- 
সাক্ষাৎ পরিচয় করিয়ে দ্রিয়ে তাদের নেকনজরে পড়ার স্থযোগ ঘটিয়ে দিয়েছিলেন । 
ক্লাইভ বখন কিছুতেই মীর জ্বাফরের দেওয়া বরাতী টাক আদায় করতে 
পারছেন না, বর্ধমানরাজ, নদীয়ারাজ, ছগলির ফৌজদার ওমর ধেগ যখন 
কিছুতেই উপুডহস্ত হবার নামগন্ধও করছেন না তখন নন্দকুমারই উপযাচক 
হয়ে ক্লাইভকে জানালেন যে জমিদার ফৌজদার সবারই ওজর-আপতি মিথ্যে 
অছিলা, টাকা না-দেবার মতলব । কনেল-সহেব যদি তাকে ইংরেজদের 
তরফের মোক্তার করেন, আর নবাব-সরকার যদি টাক1 আদায়ের পুরো ভার 
তীর হাতে দেন, অর্থাৎ তিনি যদ্দরি অনাদায়ের দরুন জমিদার ফৌজদারদের 
কয়েদ করার ক্ষমতা পান, তাহলে ছু-দিনেই তিনি ইংরেজদের প্রাপ্য টাকা 
বড়ায়-গপ্ডায় উত্নল করে দিতে পারেন । 

নন্দকুমার মনে মনে বিবেচনা করে দেখলেন, যদি বরাত-জোরে এই 
কাজটি সত্যি সত্যিই শিকে ছি'ড়ে তার হাতে এসে পড়ে, তাহলে এ-স্ুত্রে তার 
পকেটে উপরি যা! আসবে তাতে তিনি হুগলির ফৌজদারি না-পাওয়ার শোক 
অনেকটাই ভুলতে পারবেন । কিন্তু এ-পথে মন্ত কাটা ব্বয়ং দুর্লভরাম। তিনি 
থাকতে উপরির আশায় জলাঞ্জলি দিতে হয়। রাজম্ব-ব্যাপারের অন্ধিসন্ষি 
দুর্লভরামের সবই জান1। তার চোখ এড়িয়ে উপরি ছু-পয়সা কামানো কারো! 
সাধা ছিল ন।। সৃতরাং দিনের-পর-দিন নন্দকুমার গোপনে ছুর্লভরামের বিরুদ্ধে 
নবাবের কানে মস্তর ছাড়তে লগলেন। হিসেবপত্রের ব্যাপারে নম্দকুমারের 
পাকা মাথা!। রাজস্বের আয়ব্যয়ের হিলেবে ফাঁকর্ষোক ধরে দিয়ে তিনি 
দুর্দভরামকে হয়রান করে তুললেন। অকৃতজ্ঞতাকে শাস্ত্রের একট! পাপ বলে 
বর্ণনা করা থাকলেও এদেশের লোকের! অনেক দিন থেকেই সেটাকে মানা 
ছেড়ে দিয়েছিল । 

দুর্লভরাম বুঝলেন বিপদ ঘনিয়ে এসেছে, আর রক্ষা নেই। শেষে এমন হল 
ষে তিনি আর বাইরে পা বাড়াতে পারেন না। আংটির মধ্যে বিষ পুরে রেখে 
তিনি ঘরের ভিতরই চলাফেরা করতে বাধ্য হলেন। যদি শেষ পর্যস্ত মীর 
জাফর কি মীরনের হাতে ধরা পড়েন তাহলে বিষ খেয়ে স্বেচ্ছামত্যু ঘটিয়ে 
্াতে অন্তত অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পান তার ব্যবস্থা করে সাখলেন । 
অবস্থা বুঝে দুর্লভরাম নবাবের:কাছে নিবেদন করে গাঠালেন--কাকে এখানকার 
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বসবাস উঠিয়ে নিয়ে কলকাতায় চলে যাঁওয়াব অন্থমতি দেওয়া হোক । 
মীর জাফব পুবনো বন্ধুর অনুনয়-ধিনয় একেঘাবে অগ্রাহ কবতে পাবলেন না, 
দুর্লভবামকে কলকাতা! যেতে দিতে বাজি হয়ে গেলেন। কিন্তু বাদ সালেন 
তম্ত পুত্র মীবন। তিনি হুমকি ঝেডে হুকুম পাঠীলেন, সেপাই পণ্টনেব বকেয়। 
মাইনে সব চুকিয়ে না-দিয়ে দুর্ণভবাম কোথাও একপা৷ নডতে পাবেন না। 
বাকি মাইনেব জন্যে দুর্লভবামেব বাডি ঘেবাও কবতে সেপাইদেব পেলিয়ে 
দ্রিলেন। 

ইতিমধ্যে বাধন ছিডে নবাব প.ছে তাব হাতছাড। হযে পডেন, এই ভয়ে 
ক্লাইভ তাকে খুশি কববার জন্যে কলকাঁত! আসাব নিমন্ত্রণ কবে পাঠালেন । 
ওয়াটস ক্লাইভেব নিমন্ত্রণপত্র নিয়ে মুশিদাবাদে এসে নবাবকে জাপালেন__ 
ক্লাইভ এখন ইংবেজদেব সর্বময় কত। হয়েছেন, তাৰ এই গৌবব তিনি নবাবের 
সঙ্গে ভাগ কবে একত্র ভোগ কবতে চান । ক্লাইডেব উপব মীর জাফরের 
তখনো এমনি মায়া যে ওয়াটসেব মিষ্টি কথা শুনেই তিনি ঢাক থেকে বজর 
আনাবার হুকুম দিলেন, তাতে চডে তিশ্ি কলকাত। যাবেন । কয়েক দিন 
পখই ঢাকাই বজব' অগ্রদ্ধীপেব ঘাটে এসে ভিডল। সেহখানেই নৌকে। চঙবেন 
বলে ওয়াটসকে সঙ্গে করে মীব জফব লোনজন নিয়ে মুশিদাবাদ থেকে 
বেবিয়ে পডলেন। 

নবাব বাজধানী ছেডে বেবোতে-শা বেবোতেই সধকাবী সেপাইরা এসে 
ছুর্লভবামেব বাডি ঘেবাও কবে ফেললে । তাবস্ববে চিৎকাব ভ্ুডে দিল-_-রপেয়। 
নিকালো, কপেয়া শিকালে।। আব থাকতে না-পেবে দ্ুর্লভবামেব সেপাইর! 
তাদের তাও! কবে গেল। বঞ্পাত হয় হয়, এমন সময় জনকতক ইবেজ পল্টন 
সঙ্গে নিয়ে ক্করাফটন-সাহেব ককাশিমবাজাব থেকে এসে পঠায় ব্যাপাবটা বেশিদূব 
আর গডালো না। সাহেব মাঝে পড়ে ছু-দলকেই নিবস্ত কবলেন। অবস্থা 
সাঙিন হয়ে দ্রীাড়িয়েছে--এই খবব দিয়ে লুক স্র/ফটন ওয়াটসেব কাছে হরকপ' 
ছুটিয়ে দ্িলেন। ওয়াটস তখন সেই পুবনে! নবাবী সডক ধরে মনকরা পযন্ত 
পৌছে ছিলেন, হরকবার মুখে ব্যাপার শুনে তিনি সমস্ত কথা মীর জাফবকে 
জানালেন । নবাব যেন এসবের কিছুই জানেন না, এমনি ভান করতে 
লাগলেন। ওয়াটস কিন্তু নাছোডবান্দা। তাব উপব তাব এক মস্ত সুবিধা 
ছিল, তিনি অতি চোস্ত ফার্সীতে অনর্গল কথা চালিয়ে যেতে পারতেন। মীর 
জাফরের সঙ্গে অনেক ধস্তাধস্তির পর তার কাছ থেকে হুর্লভরামকে সঙ্গে করে 
নিয়ে ফলকাতায় যাবার হুকুম আদায় করে তবে তিনি ছাডলেন। 
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হকুমনাম! নিয়ে ওয়াস মুপিদাবাদ পৌঁছলেন একেবারে টায়েটায়ে। ছোট 
নবাব মীরন বেশ জানতেন, ইংয়েজক। উাদের প্রিয়পাঁজ ছুলভরামকে তীর হাত 
থেকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করবেনই তাই তিনি সেপাইদের হুকুম দিয়ে 
রেখেছিলেন ধরে-বেঁধে যাহৌক করে যেন মুখ্যমন্ত্রীকে তার কাছে নিয়ে এসে 
ফেলা হয়। কিন্তু হঠাৎ ওয়াটস এসে পড়ায় সেটা আর হল না। ওয়াটস 
আর ক্রাফটন দুজনে মিলে মুগিদাবাদের ঘাট থেকেই ছুলভরামকে নৌকোয় 
ভুললেন। ওয়াটস অগ্রদ্ধীপে আর ফিরে গেলেন ন।, দুর্লভরমকে নিয়ে 
সোজাসুজি কলকাতাতেই ফিরে চললেন । ছুর্লভরামের পরিবারবর্গ মুশিদাব।দে 
পডে রইলেন, লুক্‌ স্্াফটন তীদেব দেখবেন-শুনবেন তদাবক করবেন বলে 
আশ্বাস দিয়ে ছুর্লভরামকে খ।শিকটা নিশ্চিন্ক কবলেন । 

নবাব মীর জাফর মধূবপঙ্ষী বজরার আবামে হেলতে-ছুলতে হুগজিতে 
গিয়ে উঠলেন। সেটা তারই বাজত্বেব শেষ বড ঘটি। তার পুরনো বন্ধু 
ওমর বেগ তখন সেখানকার ফৌজদ্ার। মীর জাফর সেখানে মনের আনন্দে 
কতকদ্দিন কাটিয়ে গেলেন । একদিন শ্বয় গভনর ব্ল।/ইভ আর প্রধান প্রধান 
ইংরেজরা এসে তাকে কুটুম্ব-সমাদরে রাজকীয় সমারোহে কলকাতায় নিয়ে 
গিয়ে ফেললেন। সেখানে কত খানাপিনা, কত নাচগান, থিয়েটাব, বাজি- 
পোড়ানো দিনের-পর-দিন ধরে চলল যে তার আর কি বলব? সব নিয়ে মে 
এক এলাহী কারখানা, সাব। শহুর জুডে শোরগোল । এর উপর কত রকমের 
উপহার-দ্রব্যে ইংবেজব। মীর জাফরেব ঘর বেঝাই করে দিলেন তার আর 
ইয়ত| নেই । সব নিয়ে এই সামান্য কিনে লাখ টাকাৰ উপব খরচ হয়ে 
গেল। আজকালকার হিসেবে সে যে কত লাখ টাকা তা অন্ক কষে কে বের 
করবে? মীর জাফর বড খুশ মেস্ছান্জ নাজব রাজধানীতে ফিরে গেক্টেন। 

ছুলভরাম হাতের বাইরে যেতে মীরন তাঁর তিন ভাই বৃন্দাযনচন্ত, 
রাঁসবিহারী আর কুগ্তবিহারীকে নিয়ে পড়ে ছিলেন । কিন্তু মীর জাফর তখন 
দিল-দরাজ থাকায় তিনি আর ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করতে চাইলেন না। 
রুই-কাতলাই যখন স্থতো! ছি'ড়ে পালালো! তখন চুনো-পুটি ধরে তার কি আর 
হবে? নবাব দুর্লভরামের পরিবারবর্গকে ইংরেজদের হেফাজতে কলকাতায় 
পাঠিয়ে দিলেন। ছুর্লভরাম তারপর থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত (১৭৭২ সাল ) 
ইংরেজদেরই আশ্রিত হয়ে ছিলেন। কিন্তু তখন আর তার বিষের সঙ্গে সঙ্বঙ্ক 
নেই, ছিল কেবল কুলোপান। চক্র । তবে মানুষের রক্কের শ্বার একবার পেলে 
বাঘের যেমন অন্য আর-কিছুতে মন ওঠে না, তেমনি পলিটিকোে যে-মাজ্ষ 
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একবার নেমেছে ফেন্সামুষনমা় কনা শান্ত হয়ে চুপচাপ বসে থাকতে লা 
না। দুর্লভরামও ক্থবিধা পেলেই এখানে্খানে ঝোপ বুঝে কোণ মারতে 
্রা্টক্ষরতেন না, আজ এর সঙ্গে কাল ওর সঙ্গে মিশে খুচখুচ করে কিছু-না-কিছু 
লাগিয়েই রাঁখতেন। দুর্লভরাষের ছেলে রাজবস্তরড ইংরেজদের আওতায় ধীরে 
ধীরে বাড়তে লাগলেন । 

কলকাতা থেকে ফেরবার পর সেই বছবেব শেষ চার মাস মীর জাফবকে 
বাইরের আর-কোন হাঙ্চাম পৌষাতে হয়নি। দক্ষিণে ফরাসীরা খানিকটা 
কাবু নাঁতওয়া পধস্ত ক্লাইভ তার রাশ একটু আলগা! রাখাই উচিত মমে করলেন 
ফলে হল কি, প্রজাদের উপর--তা «স কি হিন্দু আর কি মুললমীন, কি বড় 
আব কি ছোট সব প্রজার উপর--নবাবের আব মীবনেব অত্যাচার বীতিমতো। 
বেড়ে উঠল। বক্সী মীর কাজীমকে তো! খুডি ওড়াবার নাম করে বাড়ি 
ডেকে এনে মীরন খুন করলেন। সেনাপতি খোজ। হাদীকে ভয়ে দেশত্যাগ 
করতে হল। তবে ত্তিনি এেশি দৃর্ব যেতে পারেননি, পথে বাজমহলে মীর 
জাফরের ভাই মীর দামুদের হাতে পড়ে তার প্রাণ গেল। মীর জাফর আর 
মীবন কয়েকটি অবল। স্ত্রীপোকের উপর চোট দেখিয়ে বীরত্ব ফলাতে লাগলেন । 
আলীবদর্ণৰ মিম, তাঁব ছুই কন্ত! _ঘপিটি বেগম, আব সিরাজেব মা আমিনা 
বেগম--সবাউদ্দৌলার স্ত্রী লুতফউন্লিস। বেগম, সিরাঙ্জের শিশুকন্যা উন্মৃহুল- 
জিন্না--এদের সকলকে বন্দী করে সাখান্ত লোকের মতো চোর-ছ্যাচড়দের 
হাবুজখানায় পুরলেন। এমনি পৌঞ্ষ! কিছুদিন পবে আবার একদিন 
লোকদের ভয়ে নিশুতি রাতের অন্ধকারে অন্ধকারে নৌকোম়ন চড়িয়ে তাদের 
ঢাকায় পাচার কবে দিলেন। 

আরো”একটা বছর শেষ হল। ১৭৫৮ সাল অতীতের সঙ্গে এক হয়ে মিশে 
গেল। 


॥ সাত ॥ 


১৭৫৮ সালেব গোডার দিকেই উষ্কাপাতের মতে! এক উৎপাত শুক হয়ে গেল 
তার ফলে বাজধানী মুশিধাবাদ ছেডে শ্্দূব পাটনার উপবই সকথের দৃষ্টি পডল 
দিল্লির বাদশা দ্বিতীয় আলমগীবেব বড ছেলে, শাহজাদা আলী গোহর, ধূমকেতু, 
মতে প|টন।ব দেউডিতে গসে উদয় হলেন। 

ব্যাপারটা একটু খোলস! কবে বোঝাতে গেলে দিল্ি-দববাবের খানিকট 
কেচ্ছা শোনাতে হয়। এই ঘটনাব অনেক আগেব থেকেই দিল্লিতে বাদশ।' 
চেয়ে তব উজিবেব প্রাধান্তই বেশি হযে দীডিযে গিয়েছিল। উঙ্জিখই তৈমুব 
বংশের কাউকে টেনে এনে দিল্পিব সিংহাসনে বসাচ্ছেন, আব।র মজিমতে 
সেখান থেকে নামাচ্ছেনও। মোদ্দা কথা এই যে সেই সষয় বাদশার 
উজিবদেব হাতেব পুতুল আব উজিববা তাদ্দেব মনিবের মনিব। যে-সময়ে 
কথা বলা হচ্ছে, সেই সময় হিনুস্থানেব উজিব ইমাদ-উল্‌-মূল্ক, ধার ডাকনা? 
ছিল ঘাজীউদ্দীন। 

ঘাজীউদ্দীন বাদশা মহম্মদ শাব আমলেব বিখ্যাত উজিব, 'নূষ ব 
নিজাম-উল্-মুল্কের নাতি । নিজাম যেমনি ফাস ক্লাশ যোদ্ধা ছিলেন, আবার 
তেমনি ছিলেন এক ধুবদ্ধব ডিপ্লোম্যাট। বিজ্ঞানীদেব মুখে শোন! যায 
মান্নষেব গ্ণা্ুণ নাকি অনেক সময় ছেলেতে না বর্তে নাতিতে গ্গিষে.অর্সায় 
কিন্ত এক্ষেত্রে বাতিত্রমেই এই নিয়মের প্রমাণ। পৌত্র ঘাজীউষ্ীদ গিতামং 
শাসফ বাব ধাবকাছ দিয়েও গেলেন না। কতকগুলে! নির্জীধ 'লিরা। 
অবর্মশ্য মোগল বাদশা! আব শাজাদাব উপব অত্যাচার করেই কি ধীর, 
ফলল(তেন, বলবান শক্রব হাতে পডলে একেবাবে ল্যাজেখধৌবদে হয়ে যেতেন 
ইনি আবাব দক্ষিণ থেকে মাবাঠাদেব হিনস্থানে ভোটে এনে জিদীম্যাসী। 
চরম পরিচয় দিয়েছিলেন ৷ সে-কুটধুদ্ধি আব কহতধা নয়। এতটুকু ভী, 
জান ছিল না! যে মারাঠাদের আনা বত সোজা, বেব করা তাঁর চতুপ্তগ শক্ত 
এ সেই আবব্যোপন্যাসেব সিদ্ধুবাদ নাবিকের গল্পের বুডোয় মতো।-স্রকবা, 
শ্বাডে চাপলে ঘাড থেকে তাকে নামানো দায়। 

ঘাজীউদ্দীন বাদশ। মহশ্মদ শার ছেবে আহশ্ী খাব দয় ভার উজ 
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হান্তডামঙপ্দোল!কে হয়ে তার জায়পাদ় চনজেছ' নতুলীদ্থাদশার ডাজর হে 
বসেছিলেন। কিছুদিন গেলে, হিন্দস্থানের তেমন সঈবিধা হচ্ছে না দেখে, 
দিল্লির তখততাউস থেকে আহশ্মদ শাকে নামিয়ে দিল্লি ফোর্টের ভিতর যে 
বাদশাহী বন্দিখানা ছিল তাতেই তাঁকে আর তার মাকে পুরে দিলেন। ঘ্বাজী- 
উদ্দীন শেষে আহম্মদ শা আর তার মা উধমবাঈকে অন্ধ করে দিয়ে তবে ক্ষান্ত 
হলেন। মোগল ইতিহাস নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করলেই দেখা যায় যে এই 
অন্ধ করে দেওয়া ব্যাপারট1 সেকালে পলিটিক্সেরই একটা অঙ্গ ছিল। তাছাডা 
একেবারে মেরে না-ফেলে জ্যান্তে-মরা করে রাখলে রজপুরুষদের বোধ হয় 
তাতে আমোদ হত ঢের বেশি । 
ওই একই বাদশাহী কয়েদখানা থেকে ঘাজীউদ্দীন ধাকে বেব করে এনে 
দিল্সির সিংহাসনে বসালেন, তার নাম মহম্মদ আজীজউদ্দীন। দিল্লির সিংহাসন 
তখন আর সাজাভানের মধুব-সিংহাঁসন নধ, সে-সিংহাসন লুঠের মালের সঙ্গে 
দিব শ! তার ন্বদেশ পারশ্যদেশে পাচার করেছিলেন। তখন সোনার জান্মগায় 
গণ্টি-করা, মণিঘুক্তীর বলে লাল-শীল রঙের কাচ-বসানো, নকল ময্ুরতখ্ত | 
রই উপর বসেন তৈমূরলঙ্গের বংশধররা । আওরংঞ্জীবের ছেলে শা আলম 
বর শ। তীর হেলে জহান্দর শ।, আর তারই ছেলে মহম্মদ আঙগীক্উদ্দীন। 
তখন তিনি পঞ্চান্স বছবের বৃদ্ধ। তখতে উঠে নাম নিলেন, গ্রপিতামহ 
1ওরংজীবের নকল করে আলমগীর শানি, অর্থাৎ দ্বিতীয় আলমগীর । কিন্ত 
ধুনাম নিলেকি আর হবে? কাজের বেল।ধ খারা অষ্টবস্তা তারাই তো বাক্যে 
হাবীর । চোর্দ বছর বয়েসে নডাইয়ে বাপ মার! যাওয়ায় সেই যে দিল্লি 
ফের বন্দিখানায় ঢুকেছিলেন, আর এই বেরোলেন। তাতে করে এইটুকু 
ভ হয়েছিলগ ষে চারদিক-ফুটৌো নৌকোর মতো। মোগল সাম্নাজোর হাল, 
বার উপযুক্ত ক্ষমত| তীর ন। জন্মালেও অতদিন কয়েদখানার ভিতর বন্ধ 
কার দরুন মন্দ করার শক্তিও তেমন গজায়নি। 
আমলে আমরা ধাদের ভালোমান্থষ বলি, অর্থাৎ অকর্মণ্য বলে মনে করে 
, বাদশ। দ্বিতীয় আলমগীর অনেকট| সেই ধরনের মান্টিষ। পু'খিপত্র লেখাপড়া 
নয়েই আছেন, বিলাস-ব্যসন চালিয়াতি লোক-দেখানো! আডঙ্বর ইত্যাদি তায় 
কছুই ছিল না। আর থাকবেই বা কোথা থেকে? রাজকোষে লাহান্ন 
কিছু অবশিষ্ট ছিল, তা সবই তো ফাক করে দিয়েছেন উজির ঘাজীউদ্দীন। 
কাছেপিঠের গান রাদশাহী জাইগির্‌ থেকে যেটুকু খাজন! গৃহমাগত্‌ 
ত স্তাতে বাদশার বৃহৎ পরিবারের খাওয়া-পরাই ভালে! করে চলা দায়, 


হিলাস-ব্যসন তো! খরীদুবের কখা। পীরের রাইবেয় চিকনচাকনও আং 
তেমন নেই, সর্বত্রই খডের গান উক্চি মারছে । 
এ-হেন এক নিবীহ বাদশাকে নিয়ে উজির ইমাদ-উল্-মূল্ক 'ঘার্জীউদ্দীনে, 
দিন একবকম চলে যাচ্ছিল বেশ, কিন্ত গোল বাধল বাদশাব জোষ্ঠ পুত্র শাজাদ 
আলী গোহককে নিয়ে । শাজাদা দেখতে যেমন স্থপুরুষ, আবার শিক্ষারদীক্ষ। 
আদব-সহবতেও ঠিক তেমনি তোখোড। উজিবের সর্ধাবি তীব অসহ্থ হল। তিনি 
উজিবেব তাবেদাব চাকবেব মতো! হযে থাকতে কিছুতেই বাজি নন। পদে পদে 
উজিরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চালাতে লাগলেন । ঘাজীউদ্দীন তাকে ধরে কযো। 
করবাব আগেই বেগতিক দেখে 1তনি একদিন লালকেন্ল। থেকে বেবিয়ে পড়ে 
পালালেন । শেষ পর্যন্ত উজিবেব সঙ্গে একটা ছোটখ (টো! লডাইও হয়ে গেল 
তাতে তেমন কোনে। স্থবিধা কবতে না! পেবে শাজাদা অবশেষে দির্লি ছেডে 
স্ন্যাত্র সরে পভলেন। 
আলী গোহবেব মধ্যে একটা ঘৃর্ণিবাধু ছিল যেটা তাঁকে কোথাও স্থিব হযে 
বনে থাকতে দিত না, সর্বদা চকিব মতো ঘুবিয়ে নিয়ে বেডাত। তিনি নান 
জায়গায় ঘুবেফিবে বেয়েচেয়ে দেখতে লাগলেন কোথাও কিছু কব্‌। যায় কিনা- 
কিছু না। সবাই মুখে ভবসা দে, জোবগলাষ শাজাদাব তা করে, কি 
কাজের বেলায় হাত গোটায়। অবশেষে বিবক্ত হযে শাজাদা অধোধ্যার নষাব 
সজাউদ্দৌলাব বাজত্বে আশ্রয় নিলেন। স্থজাউদ্দোলা তাঁকে সুসশানে প্রচুর 
আদর কবেই গ্রহণ করলেন । সমাদবটা যে শাজাদাব উপব নিছক ন্বেহবশন্ঃ__ 
একথা যেন কেউ হঠাৎ মনে কবে না বসেন । বাদশাব বড ছেলে শাজাাকে 
হাতে রাখতে পাবলে আজ না-হৌক কাল, কাল না-হোক পরশু, ঘাজীউদবিরাবে 
হটিয়ে তিনি নিজেই হিন্দুস্থানেব উজিব হয়ে বসতে পারবেন--এরকম একট! 
আশা নবাব স্থজাউদ্দৌলার মনের মধো ছিল । উজিবগিরি তার শ্তাধা পাওন। 
বলেই তিনি মনে কবতেন, কাবণ তব বাব! সফদাবজঙ্গ মৃত্যুকাল পর্ধন্ গৌঁগল 
সাম্রাজ্যের কর্ণধাব উজির ছিলেন। যত বডই নবাব তিনি হোন না কেন, 
উজিবী গদিতে বসতে না পাবলে সফদাবজঙ্গের পুত্র সু্জাউন্মৌলাবে 
একেবারেই মানাচ্ছে না। আর ঘাজীউদ্দীন তো বংশাহুক্রমে তার শক্র। 
ভার উপব আবাব ঘাজীউদ্দীনবা স্ুল্সি মুসলমান আর আধযোধ্যাক্স নবাববা 
"ঘাব শিয়া_ সম্বন্ধ অনেকটা অহি-নফুলের মতোই । 
নবাব হুজাউদ্দৌলা কিন্তু শাজাদাকে নিজেব পুঁধাীছে রাখতে সাহস গেলেন 
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শীজাদাকে হাত করে কখন রে কি উপত্রব লাগিয়ে দেয়, তারও কোনো 
ঠিকঠিকান। নেই। স্জাউদ্দৌল। আলী গোহবকে এলাহাবাদে গিষে থাকবার 
পবামর্শ দিলেন। বললেন, সেখানকার ডেপুটি গভর্নৰ আর কেল্লা্দার মহম্মদ কুলী 
খা তার নিকট-আত্মীয়, তিনি শাঙ্গাদ।কে সেখানে বাজাব হালে বাখবেন। 
আব শাজাদ। যে নবাব মীর জাফবেব কাছ থেকে বাংলামুলুক ছিনিয়ে নেবাব 
সংকল্প এটে বেখেছেন, ভাতে মহম্মদ কুলী সবদিক দিয়েই তাব কাজে আসবেন-_ 
সৃাউদ্দৌলা1 তাকে সব খুলে লাখ দিয়েছেন। এব আগে হিন্বস্থানেব কোনো 
দারগাতেই নিজেব একটা স্থান কবে নিতে না পেবে শাছাদ] স্থিব কবেছিলেন, 
ধিল্লি থেকে অনেক দুবে স্থবে বাংলাতেই তিনি বাঙ্গত্ব কববেন ততদিন, ষতদিন 

শ। নিজে দিলিব বাঁদশ। হচ্ছেন। বাদ*। দ্বিতীষ আলমগীব তো! অতি বৃদ্ধ, এক 
পা তাবকববেব দিকে এগিষেই আছে বণলেই চলে, স্থৃতবাং খুব বেশি দিন আব 
শাজ।দীকে [দল্লিব বাইবে বাইবে থাকতে হবে না। ইতিপূর্বে তিনি এদিক- 
ওদিক অনেক ঘুবেফিবে দেখেছিলেন, হিন্ুস্বানেব অন্যান্য স্থবেদারব! সবাই বেশ 
প্রতিপতিশাললী, তাদের স্থব।য তাব ঠাই মেল| অসম্ভব । শুনেছিলেন, বাংলার 
স্থবেদারট। নাকি অতি অপদার্থ, কতকগুলে| বিদেশী কাঁববাবী লোকদের সাহাষ্যে 
ংপার গদি দখল কবেছে। আবে! শুণেছিলেন যে, ও-অঞ্চলেব বড-ব্ড 
জাইগিরদাব জমিদার পমন্ত প্রজা সবাই নবাব-দবাবে বিদেশীদেব প্রতিষ্ঠা হতে 
দেখে মীব জাফবেব উপব হীডে-হাডে চটা। এই সময় একবাব বঙ্গদেশে [গয়ে 
পড়তে পাবলে তাঁবা সধ।ই শজাদাকে লুফে নেবেন । তাছাড।, সবে বাংলায় 
তিনি অনেকটা! নিশ্চিষ্কেই বাস কবতে পাববেন, দুদীন্ত উজির দিল্লি থেকে 
সেখানে তাঁকে ভেডে আসতে পাববেন না। আলী গোহব গে।পনে বাদশার 

কান্ধ খেকে বাংলা বিহার উডিষ্যার স্থবাদাবী পবোযান! আশিয়ে নিলেন। 

চাাদিক থেকে সকলেই শাজাদাকে উৎসাহ দিতে লাগলেন। সত্যিই 
ইংরেজদেক্র এই বাড়াবাড়ি কোনো মুসলমানই তেমন ভালো! চোখে দেখছিলেন 
না। যদি শাজাদা এই টুপিওষালাদেব উচ্ছেদ করতে পাবেন তাহলে চাঁর দ্বিকে 
তার জয়জয়কার পড়ে যাবে। স্বয়ং মোগল সম্রাটেব ব্ড ছেলে শাজাদা আঙ্গী 
গোহর বাংলাজম্বেব অভিযানে চলেছেন স্তনে বহু লোক এসে তার সৈম্তদলে 
নাম লেখাতে লাগল। নগদ মাইনে আপাতত ন! পাওয়া গেলেও লুঠপাটেক 
| খোলা, ভাতে বহু লার্ভ। আর বাংলাদেশ যে লক্ষ্মীর ভাগ্ডার-_-একথা 
তখনকার সবাই জানত। শীজাদা এক বিপুল ,বাহিনী নিয়ে এলাহাবায 
|| নবাধ হুজাউদ্ৌল! পাথেয় বলে নগদ এক লাঈস্টাকা উ---- 


আর কিছু লোকজনও তাঁব সঙ্গে দিয়েছিলেন । শাঁজাদা এলাহাবাদ পৌছে 
দেখলেন, মহম্মদ কুলী খাও অনেক লোক সংগ্রহ কবে রেখেছেন। ফরানী কাপ্তাম 
জ। ল তখন ছত্রপুবে বাস করছিলেন, শাজাদ! তাঁকেও ডাক দিয়ে পাঠালেন । 
নবাব স্জাউদ্দৌলা আশ্বাস দিয়েছিলেন, হাতেব কণ্টা জরুবী কজ শেষ কবেই 
তিনি এলাহাবাদে গিযে শাজাদাব সঙ্গ নেবেন, কিন্তু এক-এক করে দিন কেটে 
যেতে লাগল, তবু তাঁব আব দেখা পাঁওষা গেল না । যাই হোক, আব অপেক্গ 
না কবে একটা শুভদিন দেখে শাজাদা বঙ্গদেশ অভিমুখে যাত্রা শুক কবে 
দিলেন। 
ওদিকে বিহাবেব ডেপুটি গভর্নৰ বাজ! বামনাবাধণ শাজাদ] পাটন! আসছেন 
নই অস্থির হযে পডলেন। বাঁজস্ব-আদায়ে হিসাবনিকাঁশে লেখাপডায় 
ছলাকলায় বামনাবাধণেব জুড়ি না মিললেও তব মতো ভীতু লোক আব 
একটাও ছিল না। তিনি মুশিদাবাদ ঘন ঘন চিঠি ছাডতে লাগলেন--ননাবা 
ফৌজ পাঠান, নবাবী ফৌজ পাঠান । ছুবেলা পাটনাব ইংবেজ কুঠির সর্দাব 
পিটব এমিঘটেব কাছ থেকে খোঁক নিতে লাগলেন কর্নেল ক্লাইভ তীব পণ্টন- 
সেপাই নিয়ে নবাবেব সঙ্গে যোগ দিলেন কিনা । এমিয়ট মুখে খুব আল্ফালন 
কবে বামনাবায়ণকে অভয় দিতে লাগলেন । কিন্তু মীব জাফর এক্ষেখ।বরেই 
চুপ, একটুও কোনো সাডাশব্ধ দিলেন না । 
দিলেন ন! যে কেন, তাৰ অনেকগুলো কাবণ ছিল। টাঁকাঁর অভ।বে এব 
আগেই মীব জাফব তাব সৈন্যেব সংখ্যা খুব কমিষে এনেছিলেন । অবশিষ্ট যা 
ছিল তাদেবও মাইনে অনেক বাকি পডে গেছে । এই নিয়ে তার! রোজই 
হৈ-হজ্লা লাগাচ্ছে। এই সেদিন এমনি হল ফে, বকে! টাকার দীটাদসেপাইবা 
নবাবের বাড়ি পর্যস্ত চডাও হয়ে চিৎকাব-বামেলা লাগিয়ে দিয়েছিল, 
বাজকোষ তো শূন্য । নিতাস্ত অনিচ্ছা সত্বেও নিজেব সোনা-রুপোব যাসনপজে, 
খানিক খানিক বেচে মীর জাফরকে সেই টাকা! দিয়ে তাদেব ঠাণ্ডা করতে হল । 
কিন্ধু এইবকম বেখুশ সেপাইশান্্রী নিয়ে আর যা কিছু করগ্ত গার যাক ন 
কেন লডাই করতে তাদেব পঠানো চলে না। টাক! ধাঁ করাও উপাঘ 
নেই। ধাবা টাকা ধার দিতে পাবতেন, নেই জগৎশেঠেবা তখন স্ব মালপত্র 
ধেছেদে লটবহব নিয়ে পরেশনাথে তীর্ঘযাত্রায় বেরিয়ে পডেছেন। অগত্যা 
রর জাফনকে অন্ত উপায়ের সন্ধান দেখতে হল। 
কউিঘেগের, আবে একটা বড কারণ এই ছি যে, তিনি 
লজ কাচিজে-কলমে দিদীন্বরেন্ব তো! অধীন বটেন | ধাদশার সদদৈর 






বলেই তিনি বাংলা বিহার উডিস্তার ইঈবাঙ্ষাব। এ অবস্থা বাদশার 
ছেলে শাজাদার গায়ে তিনি কি কবে হাত তোলেন? মীব জাফব দ্বিধা- 
সংকোচ কবছেন এমন সময় ব্যাপাবটার মীমাংসা কবে দিলেন উজিব 
ঘাজীউদ্দীন। তিনি বাদশাকে দ্রিষে জোব কবে সই কবিয়ে নেওয়া এক ফর্মান 
পাঠালেন যে, আলী গোহব তাব কুলাঙ্গাব বিদ্রোহী পুত্র। শাজাদাব এই 
বেয়াডা-বকম লডাইযে বেবোনো বাদশাব আদবেই মনঃপুত নয়, সৃতব।ং যিনিই 
তাকে এই ব্যাপাবে কোনোবকম দাঁহায্য কববেন, তিনিই বাদশাব বিরুদ্ধাচারী 
বলে গণ্য হবেন। সেই সঙ্গে সম্রাটেব পবমপ্রিষ অন্থগত স্্বাদাব মীব জাফর 
আলী খাঁকে সম্মাটেব হুকুম জানানো যাচ্ছে যে, তিনি যেশ এই ফর্মান 
পাওয়ামাত্র শাজাদা আলী গোহবাক ধবে-বেধে দিলিতে ফেবত পাঠিযে 
দেন। 

বাদশাভী ফর্ম।ন পেয়ে মীব জাফব আবে ফ্লাপবে পড়ে গেলেন । এ যে এক 
বিষম ফ্যাসাদ | বাঁশাব হুকুম তিনি একেবাবে অগ্রাহ কবতে পাবেন না, 
অথচ শাঙ্জাদাকে কোনো! প্রকাবে ঠাণ্ড| না কবলেও তো নয়--তিনি যে অনেক 
দূব এগিয়ে এসেছেন আব সঙ্গে তীব একবাশ লোক । গায়েব জোবে শাঙ্জাদাকে 
রুখতে পাবেন এমন শক্তি মীব জাফবেব ছিল না। একেই তাৰ সৈম্তবল অনেক 
কম, তার উপব যেটুকু আছে তাও টলমল ৷ তাই নিষে শাজাদাব মতো শত্রু 
ঠেকানো একেবাবেই চলে ন।। ই*বেজদেব এই বাপাবে মাথ| গলাতে দিতে 
মীব জাফবেব মনে একটুও ইচ্ছা ছিল না। তিনি এতদিনে হাভে হাডে 
বুঝেছিলেন যে, ইংবেঙ্জদেব বসতে দিলে তাবা শুতে চায়, শুতে দলে তডাক 
করে মাথায় চডে বসে। মীব জীফব অবশেষে স্থিব কবলেন, খানিক 
টাক! ধরে দিয়ে তিনি শাঙজ্জাদাকে বশ কববেন, তাতে সাপও মরবে লাঠিও 
ভাঁউবে না। 

কিন্ত সেখানেও এক মস্ত ফ্যাকডা বেবোল। বাদশাব বড ছেলে শাজাদাকে 
দেখাব মতে] টাকা মীর জাফবেব ভাঁতে ছিল না। ইংরেজদেব কণ্যাণে তার 
তলা চু'ঘ্ে এসেছে, ভাডে মা ভবানী। তাব পক্ষে এখন শুধুহাতে ধার 
পাওয়। দায়, বাজারে তার কেডিট একদম মাটি হয়ে গেছে । জাছাডা 
বলবামাত্র একসঙ্গে অত টাকা বের কবে দেবার মতো ক্ষমতা মুপিদাবাদে 
একমাত্র জগৎশেঠেবাই ধন্েন। কিন্তু তারা তো এখন ধর্মকর্ম করে বেডাচ্ছেন। 
শাজাদা-সংক্রান্ত গোলযোগ না মিটলে তাবা যে বাতধানীতে ফিরবেন, কা 
বলে তো বিশ্বাস হচ্চে না। ভেবেচিন্তে উপায় ফিছ বেপ্'ধা্ছতে না পেকে 


জাফর ভাটের মাত্রা চডিয়ে দিলেন। নেশায় বুদ হয়ে বেহেস্তের হুবির হ্বপ্ন 


সপ এ পটু ৮ ৯৯, ০ 


তব প্ুন্- হস 


"।স জাফর যে শাজাদাকে টাক! দিয়ে বশ করার চেষ্টা করছেন-- 
এ-কথাটী চাপা রইল না, জানাজানি হয়ে গেল। খবর পেয়ে ক্লাইভ নরম- 
গরম উপদেশ ছেডে নবাবকে একট] চার পাতা চিঠি লিখে পাঠালেন । সে- 
চিঠির মর্মার্থ হল -_-শাজাদীকে ট!ক] দিয়ে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা দেখার মতো নিরেট 
বোকামি আর কি হতে পারে? ক্লাইভ কিছুতেই বুঝতে পাবছেন ন| যে, 
নবাব-বাহাদুর কি ঝরে একথা মনে আনতে পারলেন। মীর জাফর নিতান্তই 
তার বন্ধুলোক বলেই তিনি গ।য়ে পঙে তাকে এই সছুপদেেশ দিচ্ছেন যে, নবাব 
যদি সত্যি-সত্যি শাজাদাকে টাক। দিয়ে বশ করতে যান, তাহলে তিনি 
দেখবেন যে, এর পর তিনি আব কাউকেই ঠেকিয়ে রাখতে পারছেন না । 
টাকার গন্ধ পেয়ে নবাব স্বুজাউদ্দৌলা, মাবাঠারা, পাঠানবা_-সবাই--কোথা- 
থেকে-না'কোথা-থেকে এসে হুওমুঙ কবে বাংলাদেশের ঘাডের উপর লাফিয়ে 
পড়বে । তখন সারা বাংলার শেষ কডিটুকুও উজাড করে ঢেলে দিয়েও নবাব 
কাউকেই শাস্ত করতে পাববেন না। বাংলাদেশ ছা'রখারে যাবে। 

ক্লাইভের উপদেশট। যে সত্যি সছুপদেশ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। 
সর্বত্রই দেখা যায় যে, ব্র্যাকমেলের ফাদে একবার ধর! দিলে তার থেকে আর 
রেহাই নেই । তখন সারা জীবন ধরে ব্ল্যাকমেল দিয়ে যেতে হয়। তখন অন্তি 
নান্তি ন জানাতি--কেবল দেহি দেহি পুনঃ পুনঃ। ক্লাইভ কিন্তু একটা কথ 
বেমালুম চেপে গিয়েছিলেন । ইংরেজদের ব্ল্যাকমেল দিতে দিতে মীর জাফর 
নিজের যে কি ছুদখ|! টেনে এনেছেন আব কবে যে তিনি তার থেকে উদ্জার 
পাবেন__ত।র কোনো ইঙ্গিত করেল রবার্ট র্লাইভ ভুলেও কোথাও দিকে 
ঘাননি। 

ভাঙের ঘোর একটু কাটতে মীর জাফর চমকে উঠে দেখলেন, শাজাদা 
এগোতে এগোতে একেবারে পাটনার প্রায় দোরগোডায় এলে পৌঁছে গেছেন 
শহর থেকে ছ মাইল পশ্চিমে ফুলওয়াঁড়িতে তার ছাউনি পড়েছে। তখন আর 
'গ্রত্যন্তর মা থাকায় মীর জাফরকে শেষে সেই ক্লাইভেরই শরণাপন্ন হতে হল। 


| আট ॥ 


শাজাদ1 পাটনাব দিকে এগিয়ে আসছেন শুনেই বামনাবায়ণেব হৎকম্প উপস্থিত, 
মেই থেকেই তিনি বামনাম জপছেন। নবধাবকে লিখে লিখে হযবান হয়ে 
(গলেন, কিন্তু সেদিক থেকে ট-শব্দটি পর্যন্ত নেই । ওদিকে ইংবেজ কুঠিতে খোজ 
নিয়ে দেখলেন যে, সেখানেও কেউ কূ।ইভেব পাত। দিতে পাবছে না। বামনাবায়ণ 
চবেৰ মুখে খবর পাচ্ছেন, শাজাদ1! এলাহাঁবাদ থেকে কাশী পৌছলেন, সেখানে 
ল-সাহেব এসে তাব সঙ্গে যোগ দিলেন, তাবপব সকলে মিলে কর্মনীশা নদী 
পেবোলেন। এই কর্ষনাশা নদীই সেকালে অযোধ্যা আব স্কে বাংলার 
মাঝখানক।ব সীম।না। তাহলে সত্যই শাজাদা বঙ্গবিজয়ে আসছেন । 

বামনাবায়ণ শ্রম বাখবেন কি কুল বাখবেন-__-কিছুই স্থিব কবে উঠতে না 
পেবে, সৈম্যাামস্ত নিষে পাটনাব বেল্লা থেকে বেধিষে ফতেবাগ বলে এক 
জায়গায় তাব্‌ গাভলেন । জায়গাটা মাঝামাঝি স্থ।নে, অর্থাৎ পুবদিক থেকে মীর 
জাফব ষদ্দি তাঁর ফৌজ নিয়ে এসে দেখা দেন তাহলে তীব সঙ্গে যোগ দেওয়া 
একটুও কই্কর হবে না, অ।বাব শাজাদ] ধদ্দি সসৈন্তে পশ্চিমদিক থেকে এসে 
আগে শহরে ঢুকে পডেন তাহলে তাঁকে অভ্যর্থনা! কবে বসাতেও বিন্বমান্র 
দেবি হবে না। 

কিন্তু পুবদ্দিক থেকে কারে! টিকিটিও দেখ! গেল না । পশ্চিম দিকে পাটনা 
থেকে মাক ছ মাইল দূবে শাজ'দাব ক্যাম্প পডেছে শুনেই ইংবেজ কুঠিয়াল পিটর 
এমিয়ট শতহন্েন বাঁজিনম্‌--এই নীতিবাক্য অন্রসরণ কবে ভাব সাঙ্গোপাঙ্গদের 
নিম্নে নৌকোয় চডে খাস বাংলাব দিকে খানিকটা এগিয়ে গেলেন। ইংরেজ 
কুঠিব পাহাবায় জনকয়েক তেলিক্কি সেপাই বেখে দেওয়। হল, বামনাবায়ণকে 
জানানো হল, তিনি যেন তাদেব একটু দেখেন। ব্যাপাবটা একটুও 
স্থবিধাব দ্লাড়াচ্ডে না বিবেচন। করে বামনারায়ণ আবার দলবলন্মদ্ধ পাটনার 
কেন্পার ভিতব ঢকে গতড় শহরের সবকণ্টা দবজাই একে একে বন্ধ করে 
দিলেন। 

ছুদিন পরে শা্জাদার কাদ্ধ ধেযক জোর হুকুম এল, রামনারায়ণ যেন আর 
গয়ংগ্কজ মা) করে তখনি শাজাদার দরধারে, হাজির দেন: রামনারায়ণ মনে 
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করলেন--একবার দরবারে গিয়ে দেখেই আস! যাক না| কেন ব্যাপারটা আসলে 
কি? দূতের মুখে শাজাদার প্রধান সেনাপতি মহম্মদ কুলী খাঁকে বলে 
পাঠালেন, যদি তিনি জামিন থাকেন যে, শাজাদার দরবারে তাঁজির হলে 
রামনারায়ণ প্রাণে মারা যাবেন না, তাহলে তিনি নির্ভয়ে হষ্টচিত্রেই সেথানে 
দেখ! দেবেন। দূত ফিরে গিয়ে তাব পবদিনই শীলমোহর করা জামিননামা 
নিয়ে এসে রামনারায়ণেব ভ।তে দিলেন । মহম্মদ কুলী খা রাজ! রামনারায়ণকে 
তীর শরণার্থী দেখে খবই খুশি । তবে এ জামিননামা অমনি পাওয়! যায়নি, 
ওট। আদায়ের জন্তে সেনাপতি আর তাঁব অনুচরদের রামনারাষণকে দক্ষিণা 
যাদিতে হল তার পরিমাণ বড কম নয়। 

কাঁ্ড দেখে রামনারায়ণেব বন্ধু রাজা মুবলীধব তাঁকে শাজাদার হাতে হাত 
মেলাতে বার বর বারণ কবলেন। এই ব্রাহ্মণ রাজার লেখাপড়া না জান! 
থাকলেও কাগুজ্ঞান ছিল একেবারে টনটনে। বই পড়তে না পাঁবলেও ভবিত্যৎ 
পড়তে পারতেন পবিদ্বাব। তিনি বোঝাতে ল।গলেন, শাজ্াদাব ফৌজ আকারে 
প্রকাণ্ড দেখতে হলেও অতিকায় জন্তর মতো জোবে কম, প্রকারে সেটা একটা 
লুঠেলের দল মাত্র। ইংরেজ পণটন সর্ধে নিয়ে নবাবী ফৌক্জ একবার এসে 
পড়লে লুঠেলদের সাধ্য কি যে তাদের সামনে দডায়? শুনে রামনারায়ণ একটু 
হাললেন। কুটবুদ্ধিতে তিনি রাজা মুরলীধবের উপরও এককাঠি যাঁন। 
ইংরেজদের হিম্মত তাঁর ভালে! করেই জানা আছ্ে। ক্লাইভ সহায় থাকলে 
তিনি শাজাদা কেন স্বয়ং বাদশা-উদ্িরেরও তোয়াক্কা রাখেন না। কিন্ত যতক্ষণ 
না কর্নেল-সাহেবের টুপির চুডো দেখতে পাওয়া! যাচ্ছে ততক্ষণ এই 
ইতভাগাদের তো! ভাওতা দিযে তুলায়-ভালিযে বাখতে হবে? * 

রামনারায়ণ পাঁজিপু'থি দেখে শুভদ্দিন বের করে সেজেগুজে শাজাদার 
সন্দর্শনে যাত্র! করলেন। শাজাদার লোকজনদের যেমনি দীনহীন সাজসজ্জ। ঠিক 
তেমনি বৃভূক্ষ তাদের চেহারা । রামনারায়ণকে চমক লাগিয়ে দেখায় জন্যে 
মস্ত এক তাবু ফেলা হয়েছে। তারই একদিকে একটা তক্তাপোশের উপর 
সিংহাসনের মতো করে একটা রাংতামোডা কুরসি পাতা হয়েছে । ' তাতে 
বসেছেন শীজাদা আলী গোহর। তীর বাঁ পাশে তার সেনাপতি এলাহাধাদের 
কেল্লাদার মহম্মদ কুলী খাঁর আসন, ভান পাশে তীর বক্সীর। আর ক্রাদেবউ 
পর পর সব গণামান্য আমীর-ওমরাছের দল । সে্গাইশার্ীরাফায়ক্রেশে এক- 
একটা জোব্বা জোগাড় করে তাই গ্রীক্কে চর্টিয়ে কোনোরকমে তঙাকার 
ছেঁড়াখ্খোড়া কোর্তাকুতি ঢাক! দিয়ে রেখেছে । 
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খানিক পরে সেনাপতি মহম্মদ কুলী খা আসন থেকে নেমে রামনারায়ণকে 
দরবারে আনতে গেলেন। তাবুর দরজা থেকেই কুনিশ কধতে করতে 
রামনারায়ণকে সঙ্গে নিয়ে আস্তে আস্তে পা ফেলতে ফেলতে তাঁবুতে ঢুকলেন । 
মসনদের ঠিক নিচেই রামনারায়ণকে ঈাড কবিয়ে তিনি টংয়ে উঠে তার নিজস্ব 
জায়গায় গিয়ে জোডহাত করে দাড়ালেন। রামনারাঁধণ কুনিশ করতে করতে 
তিনবার এগিয়ে তিনবার পিছিয়ে শাজাদার উদ্দেশে একশো-এক আশরফি 
নজরানা পেশ করলেন। দরবারে ঢোকার আগেই মহম্মদ কুলীর সঙ্গে 
রামনারায়ণের গুজুরগুজুর ফুনুরফুস্র হয়ে গেছে । লেনদেনও সব চুকে গেছে। 
মহম্মদ কুলী পঞ্চমুখে রামনারায়ণের গুণ গেয়ে তাকে শাজাদার সঙ্গে পরিচয় 
করিয়ে দিলেন। 

উৎসাহের চোটে মহম্মদ কুলী একটু বাড়াবাডি কবে ফেললেন। তিনি 
গাইতে লাগলেন- হিন্দু কর্মচারীদেব মধ্যে বামনাবায়ণ যেম্নি বুদ্ধিমান ঠিক 
তেমনি আব(র কাজের লোক । হিন্দু হয়েও তিনি এমনি চোস্ত ফার্সী বলতে- 
কইতে লিখতে-পড়তে পারেন যে, সেবকমটা অনেক মুসলমান মুনশী মৌলভীও 
পেরে ওঠেন নাঁ। তাব উপব বামনাবাণ অতি মাথাঠাণ্ডা মানষ। 
যা বলেন যা করেন সবেতেই তীব স্থবুদির পরিচয় পাওয়া যায়। সেই দেখে 
তিনি রাজা রামনারায়ণকে তার দেওয়ান আর তাব এলাহাবাদের কেল্লাদারির 
নায়েব করে নিয়েছেন । 

মহুম্মদ কুলীকে এত জোর জোর ঢাঁক পেটাতে দেখে শাঁজাদার কেমন যেন 
একটু সন্দেহ হল। তিনি দেনাপতিকে জিজ্ঞেস করলেন, র।মনারায়ণকে তিনি 
তো বড়জোর ঘণ্টাখানেক মাত্র দেখেছেন, তাবই মধ্যে তিনি এমন কি দেখলেন 
যাতে রাজাবাহাছুরকে আচমকা অতটা বিশ্বাস করে ফেললেন ? টাক! বিলিয়ে 
আগের থেকে সব শেখানো-পড়ানো ছিল। যেই শাঙ্গাদা এ উক্তি করলেন 
অমনি পাচ-সাতজন ওমরাহ এক সঙ্গে ধুয়ো ধরলেন-_রামনারায়ণ অতি অজঙ্জন 
অতি বুদ্ধিমান ব্যক্তি, বড় পাকা কাজের লোক। তৈমুরবংশের বাদশা- 
শাজাদাদের একাস্ত অন্থগত প্রজা । বেচারী শাজাদা আর কি করেন? মনের 
সন্দেহ মনেই রেখে নকল কিংখাপের খেলাতী পোশাক আর শিরপ্যাচ, ঝুটো। 
মোতির মালা, মেকি হীরে-বসানে। তলোয়ার রামনারায়ণকে উপহার দিলেন। 
মাটি পর্ধন্ত মাথ! ছইয়ে রামনারায়ণ সেসব মাথা তুলে ধরলেন। . 

পাশের এক তীনূক্তে কাপড় ছাড়ার ব্যবস্থা ছিল। সেখানে গিয়ে 
রানারায়ণ নিজের পোশাক ছেডে শীজাদার দেওয়া খেলাতী জোব্বা পরলেন, 
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কানুন শরপ্যা ৮৬।পেশ গপায় ডো মো।তগ মাপা ধৌলাচণণ, 
কোমরে সরে তলোয়ার ঝোলালেন। রামনীরায়ণ প্রচুর ছ্ধ-ঘি-খাওয়া 
পারনি খেলাতী পোশাক তার গায়ে চড়চড়ে আট হয়ে বসল। 
তাই পরে খানিকটা জডনডভাবেই রামনারায়ণ দ্বিতীয় বার দরবারখানায় প্রথেশ 
করলেন। রাজ। রামনারায়ণ অনেক দিন ধরেই পাটনার একছত্ আধিপত্তা 
করে আসছেন, বনু দিন কারে! কাছে তাকে মাথা! নোয়াতে হয়নি। ভাই 
একে কথায় কথায় মাথা হেট কবে মাটি পর্যন্ত হয়ে কুনিশ করতে করতে 
অণভ্যাসের ফোটার মতো! ভার ঘাড পিঠ সব টনটন কবছে, তায় আবার এই 
আটীট পৌশক | তার উপর চোখের সামনে বসে শাজাদা আলী গোহর-_ 
যতই যা কোন না কেন দিল্লির বাদশার জোষ্ট পুত্র তে। বটেন। রামনারায়ণ 
ঘেমে নেয়ে একশা'। কুশিশ কবতে গিয়ে ভিরমি যাবার জোগাড। মাথা- 
ঘুরে পড়েই যাচ্ছিলেন, ছুদিক থেকে দুজন ওমরাহ তাকে চেপে ধরে খাড়া 
করে রাখলেন। ৃ 
অবশেষে দরবার ভাঙল । রামনারায়ণ নিজের তাঁবুতে ফিরে এসে হাফ 
ছেড়ে বীচন্বেন। যদিও তিনি সব নিয়ে খুবই নার্ভাস হয়ে পভেছিলেন, তবু 
তখনে! বুদ্ধিবিবেচনা! একেবার হারানমি। এক আচেই শাজার্দার আসঙ্গ 
অবস্থাটা বুঝে নিলেন। সেন।পতি মহম্মদ কুলীর বিছ্যাবুদ্ধির দৌড তো আগেই 
টের পেয়ে গিয়েছিলেন । আব শাজাদার সৈম্সামন্ত? নামেই এঁ মোগলাই 
ফৌজ।, আসলে সব তুধিমাল, একদম তুয়ো। আগের থেকে এসব জানা 
থাকলে কি তিনি কম্মিনকালেও এখানে আসতেন? এখন এইসব হাড়বের- 
কর! শকুনির খগ্পর থেকে বেরোনো যায় কি করে? রামনারায়ণ তাই” চিন্তা 
করতে লাগলেন। 
খুব বেশি ভাবতে হল ন।। খানিক পরেই রামনারায়ণ নোটিশ পেয়ে 
গেলেন শাজাদ! মহম্মদ কুলীর ভাই মীর্জা হাসানকে আজিমাবাদের অর্থাৎ 
পাটনার ডেপুটি গভর্নরের পদে মোতায়েন করেছেন আর রামনারায়ণকে করে 
দিয়েছেন তারই দেওয়ান। ব্যাপারট। রামনারায়ণের বুঝে ফেলতে তো একটুও 
দেরি ইল না। টাকা খেয়েও মহম্মদ কুলী কথার খেলাপ করেছেন। চালাক 
লোক বলে রামনারায়ণ মুখে কিছু বললেন না, মাথা চুইয়ে সরকারী ইন্ডাহাব 
হাতে ঘ্রলেন। পাটনায় ফিরে গিয়ে আগের থেকে মীর্জা হাসানের জন্যে বব 
করে রাখবেন--এই আশ্বাস দিয়ে রামনারাযণ 'মহশ্মন'ধুলী ধার কাছ 
থেকে বিদায় চাইলেন। মহম্মদ কুলীর চেলাচামুগ্ডাদের কেউ কেউ ইতিগর্যেই 





তাকে সাবধান কঁরে দিতে গিয়েছিলেক্গ'ষে, রামনারাম়ণকে তীর স্বপ্থানে ফিরে 
যেতে দেওয়াটা আঁদাবেই কাজের কথা হবে না। কিন্তু মহম্মদ আলী খা তখন 
গধেক্পাত্বহারা। তিমি সদর্পে বলে উঠলেন--ষে যেতে চাচ্ছে তাকে যেতে 
দাও। বাংলা-ুন্ধুকে কে এমন জোয়ান আছে যে, মহম্মদ কুর্লী খার খোলা! 
তলোয়ার দেখে ভয়ে আতকে না ওঠে ? তিনি রামনারায়ণকে আলিঙ্গন করে 
সন্তাবেই তাকে বিদায় দিলেন । 

মহশ্বীদ কুলীর লোকেরা রামনাবায়ণকে তাদের সরকারী হাতি পিঠে চডিয়ে 
পাটনা পৌছে দিতে গেল। রামনারায়ণের নিজের হাতি নিজের মানত 
নিজের বডিগার্ড সব পিছন পিছন চলেছে । মাঝপথে রামনারায়ণ জানালেন, 
তার বড তেষ্টা পেয়েছে। হিন্দু হয়ে তিনি আর মুসলমানের ছোওয়া জল 
তার্দের সঙ্গে একাসনে বসে খান কি করে? তখনে। খাওয়া-দাওয়ায় হিন্দুরা 
যে ম্পর্শদোষ বাচিয়ে চলতেন-_-সেকথা সকলেই জানতেন । রামনারায়ণকে 
সরকারী হাতি থেকে ন।মিয়ে দেওয়া ভল। নিজেব হাতির উপব চডে তিনি 
লোক দেখিয়ে দেখিয়ে টকঢক করে ছু-ঘটি জল চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেলে একটা 
আরামের ছুংক।র ছাড়লেন। মাহুতকে বোধ হয আগের থেকে শেখানো 
ছিল, সেনব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গেই হাতির মাথায় ডাঙশের এমন এক জোর বাড়ি 
বসাল ষে, কেউ কিছু বে।ঝবার আগেই হাতি চার প। তুলে কোথা যে উধাও 
হয়ে গেল কেউ তা টেরই পেল ন|। 

কেল্লায় ঢুকেই রামনারায়ণ অর্ডার দিলেন কেল্লার সব ফটক তখনি বন্ধ করে 
দেওয়া হোক। তারপর বুরুজে বুকজে কামান সাজানো হল। সেপাইরা 
সবাই হাতিয়াববন্দ হয়ে চারদিকে টহল ঘেরে বেড়াতে লাগল । শাজাদার 
যোগলাই ফৌজের হাভগিল্পে চেহারা দেখে এসে রামনারায়ণের মতে] ভীতু 
মাষেয়ও মুখে বোল ফুটেছে । তবে কেল্লার গেট সেই যে বন্ধ হল আর 
খুলল না। রামনারায়ণ আর ঘর ছেড়ে বেরোন নাঁ। কিন্তু তখনে। নবাকী 
সেপাই কি ইংরেজ পণ্টন কারে! কোনো খবর না পাওয়ায় তিনি শাজাদা কি 
মহম্মদ কুলীর সঙ্গে একেবারে সব কাটান-ছেডান করে ফেললেন না, নানারকম 
উপহারব্রব্য পাঠিয়ে তাদের খুশি রাখবার চেষ্টা করতে লাগলেন। শাঙ্জান্রা 
আর তাঁর সেনাপতি তখন রঙ্গরসে মত্ত হয়ে আছেন, তাদের সেন*দম্ *স্রপসাস 
আশেপাশের শ্রীমগ্ডলোতে লুঠতরাঁজ করে বেড়াচ্ছে । 

ওদিকে ক্লাস মীর জাফরকে খেলাতে খেলাতে এক সময় বুঝে ফেললেন, 
আর খেলানে। চলবে না? খাদ বেশি চটকালে লেবু তিতো হয়ে উঠবে! 


এখন' এম একটা কিছু করা চাইথ্মীতে দড়ি নু! ছিতড়,.যায়। ক্লাইভ 
সসৈষ্ঠে' মুশিরাবাদ যাক্জ! করলেন । দেখানে পৌছে গোড়াতেই মীর 
স্ধাফর আর মীরনকে ধরে একচোট, খুব ধমক লাগালেন: ধের 
উপরই সাফ বে দ্রিলেন, এরকমভাবে নবাবী খেলা চালাতে থাকলে বেশি দিন 
'আর মীর জাফরকে রাজত্ব -কর্তে হবে না। রাজ্য টিকবেই না। 
রামনারায়ণের সর্বনাশ করার বাসনা মন থেকে দূর না করলে 'মীর 
জাফরকে বিহারপ্রদেশ শাজাদাকে ছেড়ে দিতেই হবে। তাহলে কার সঙ্গে 
সঙ্গেই ' নবাব-বাহাদুরকেও বাংলাদেশ ছেড়ে বনবাসে যেতে হয়। মীর 
জাফর আর মীরন মাথা নীচু করে ক্লাইভের ধমকানি শুনে গেলেন, 
একটি কথাও বললেন না। খানিক পরে ঠাণ্ডা হয়ে ক্লাইভ পাটনা যাবার 
সব বন্দোবস্ত ঠিক করে ফেললেন । 

আমোদ-গ্রমোর্দের মাতামাতি কতকটা নরম পড়লে শাজাদা ও তার 
সেনাপতি কাজে মন দেবার একটু অবসর পেলেন। আতন্তে আন্তে 
পাটনা শহরে ঢুকে শহরতলি জাফরগঞ্জে ঝড় এক দিঘির ধারে তাবু 
গাড়লেন। সেখানে বনে মহম্মদ কুলী রোজই রামনারায়ণের কাছে 
লোক পাঠাতে লাগলেন। উদ্দেশ্ট, যাতে তাড়াতাড়ি বিহার গ্রদদেশের 
রাজস্বের ছিসেব-নিকেশ সাফ করে বুঝিয়ে দিয়ে উদ্বৃত্ত টাঞ্চাট!. তারই 
মারফত শাজাদার কাছে পাঠিয়ে/দেওয়া হয়। মহম্মদ কুলীর লোকদের মেজাজ 
কি গরম, কি তাদের তম্বিতুম্বা, তর্জনগর্জন, আর কি নবাবী চাল! 
ষেন পাটনার কেন্পা তাদের হাতের মুঠোয় এসে গেছে, রামনারায়ণ ষেন 
তাঁদের কতকালের পোষা এক তাব্দার মাত্র । ৃ 

ধ্লাঘনারায়ণ কিছু বলেন না। সব অপমান মুখ বুজে বেবাক -হজম 
করে ধান। দিচ্ছি-দেবে! করে সময় কাটান। রাগ করে কাজ নষ্ট*করার 
ছেলে রামনারায়ণ নন। শেষে একদিন যখন চরের মুখে খবর এল যে, 
মীরনকে' সঙ্গে নিয়ে ক্লাইভ রাজমহল ছেড়ে পাটনার পথে অনেক দূর 
এগিয়ে . এসেছেন, তাদের অগ্রদূত এন্সাইন ম্যািউস এরই মধ্যে 
কতোয়ায় পৌছে গেছেন, তখন ম্বন্তির নিঃশ্বাস ফেলে রামনারায়ণ 
সেদিনই নিজমূত্তি ধারণ করলেন। মহম্মদ কুলীর লোকেরা 'এসে 
শাবার তাইশ শুরু করতে থাকলে রাঁমনারায়ণ তার ডবল গন করে হুমকি 
দিয়ে উঠলেন--তোমার্দের মনিব মহম্মদ কুলী খাঁ ভেবেছেন কি?, রাঙা 
ম্নারাযণ কারো আটচালায় বাস করেন না। শাঁজাদ আআ 





এসেছেন, আমি ফর দরবারে হাজির হয়ে তাঁকে নজরানা দিয়েছি, 
যথাযোগ্য তত্বতাবাস পাঠিয়েছি । বাস, সব চুকে গেছে। তোমরা 
বারবাঝ'এখখনৈ এসে কেন উপত্রব করো বল দেখি? আমি স্থুবে বাংলার 
ববাব মীর জাফর আলী খা বাহাছুর ছাড়! আর কাউকে আমার মনিব 
ধলে মানিনে, একথ! তোমাদের মনিব মহম্মদ কুলী খাঁকে স্পষ্ট করে জানিয়ে 
দিও। 

নিজের লোকদের মুখে এই বার্তা শুনে মহম্মদ কুপী খা! আর চুপ 
করে থাকতে পারেন না। পরদিন সকাল থেকেই শাজাদার ফৌজ 
পাটনার কেল্লার উপর হুমডি খেয়ে পডল। দশ দ্দিন ধরে এমনি জোর 
কামান দেগে চলল যে, মেহদ্িগঞ্জের দিককার বুকজট। তো খানখান 
হয়ে হামলাদারদেরই ঘাডের উপর ছুড়ুম-দীডাম করে ভেঙে পড়ল। 
তাবপর ফরাসী কাপরান জ| ল-সাহেবও রণে নামলেন। বলিহারি তার 
যুদ্বকৌশল। আর কি দাপট তার এ একমূঠো ফরাসী পণ্টনদের ! 
তাদের প্রাণ পণ করে লম্ডতে দেখে শাজাদার সেপাইদের উৎসাহ দ্বিগুণ 
বেডে গেল। কেলা ধায় যায়। 

বিকেলে দিকে বেগতিক দেখে রামনাবায়ণ কেল্ল। ছেড়ে অন্থত্র 
সরে পবার উপক্রম কবছেশ, এমন সময় দেখা গেল যে শাজাদার 
০ ঠাইর1 হঠাৎ লডাইয়ে বেছায় টিল দ্রিফেছে। চাবদিকে কেমন যেন একটা 
থমথমে ভাব। তার খানিক পরেই আবার দেখা গেল সবাই হৃডমুড় 
করে ছুটে পালাচ্ছে। ল-সাহেব বধ মিনতি কবেও তাদের ফেরাতে পারলেন 
না। অনেক করে তাদের বোঝাতে লাগলেন- বেশি না, আব সামান্ত 
একটু লডে গেলেই কেল্লা ফতে। কিন্তু কে কার কথা শোনে? রটে 
'গেছে, কর্নেল-সাহেব ইংরেজ ফৌজ নিয়ে পাটনায় ঢুকেছেন। আর কি 
সেখানে কেউ দীভায়? পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে ক্লাইভের নামেই 
সবাইকার আতঙ্ক । আর লুঠেলদের তো রীতিই হচ্ছে একটু-কিছু বেগতিক 
দেখলেই সাত হাত দুবে পালানে।। 

ওদিকে মহম্মদ কুলী থার কাছে খবর এসে গেল, তার অনুপস্থিতির 
স্থযোগ নিয়ে তার নিকট-আত্মীয় নবাব স্থজাউদ্দৌলা কৌশলে তার 
এলাহাবাদের কেল্লা দখল করে নিয়ে তার পরিবারবর্গকে বন্দী করে 
ফেলেছেন। একেই জ্ঞাতিশক্রর মতো শক্র নেই, তার উপর মহম্মদ কুলীর 
উপর নবাব সুন্জাউদ্দৌলার বরাবরই বিষদৃষ্টি। সজাউদ্দৌলাকে জব রাখার জন্টেই 


৬ 


উজির ঘাজীউদ্দীন তারই রাজত্থের মধ্যে থেকে এলাহীবাঁঘ-অঞ্চলটা বার করে 
নিয়ে মহম্মদ কুলী খাঁকে সেখানকার ভেপুটি গভর্নর করে বসিয়ে 
দিয়েছিলেন । আর মহম্মদ কুলীও কোথায় শাস্ত হয়ে সুজাউদোীর বশে 
থাকবেন--তা না, তিনিও গরম হয়ে উঠে এক স্বাধীন নবাবের মতে! চলাফেরা 
করতে লেগে গেলেন। তাই দেখে স্ুজাউদ্দৌল! স্থির করলেন যে মহম্মদ 
কুলীকে খতম ন। করে আর উপায় নেই। এক রাজ্যে ছুই রাজা অসম্ভব । 

দবেশেব খবব পেয়ে মহম্মদ কুলী বিহারে আর একদগুও ফীড়াতে 
পারলেন না। শাজাদ| আলী গোহরকে খোদার নামে উৎসর্গ করে দিয়ে 
মহম্মদ কুলী খাঁ তার সৈহ্াদল নিষে এলাহাবাদ ছুটলেন, কিন্তু তাতে 
তার কোনোই লাভ হল না। একেই তিনি একটু মোট! বুদ্ধির লোক, তাব 
উপর সর্বদাই তার হামবডা ভাব। স্জাউদ্দৌলাব ধুর মন্ত্রী বেণীবাহাছুবে 
স্তোকবাক্যে ভূলে মহম্মদ কুলী আত্মীয়তার ধোহাই পেডে সামান্য কজণ 
অন্থচর সঙ্গে নিয়ে খুডতুতো। ভাইযেব সঙ্গে দেখা কবতে লক্ষৌ চললেন । 
সেখানে পৌছতেই স্থজাউদ্দৌলা কথাটি ন। কষে মহম্মদ কুলীকে গ্রেফতার 
করে কয়েদ করে ফেললেন। বেশি দিন মহম্মদ কুলাকে কারাধন্ণ। 
ভোগ করতে হল ন1। শেষ পর্যন্ত তাকে খুন করিয়ে তবে স্থজাউদ্দৌলা 
নিশ্চিজ্ু হেন। 

জা ল দেখলেন তিনি এক পডে গেছেন। মহম্মদ কুলী পালালেন, 
শাজাদাও পালাব-পালাৰ করছেন, তাব সফ্ষীদের যার অবশিষ্ট ছিল তাদের 
যুদ্ধে মন নেই. লুঠপাট করে কিছু হাতিয়ে নিয়ে সরে পড়তে পারলেই 
তারা বাচে। এমন অবস্থায ল-ও আর কি কববেন? আসলে তিনি এ 
ব্যাপারে যোগ দিয়েছিলেন এই আশায় যে কনেল ক্লাইভকে যদি দিনকতক) 
পাঁটনায় আটকে রাখতে পারা যাক তাহলে লাহাজ বোঝাই করে কাউপ্ট 
লালীর ফরাসী পল্টনব] গঙ্জ। বেয়ে এসে শ্বচ্ছন্দে বঙ্গদেশ জয় করে নেবে--তখন 
তিনি সহজেই তাদের দলে যোগ দিতে পারবেন। দক্ষিণ বেশে ফরাসীর। 
প্রথম প্রথম যেরকম বিক্রম দেখিয়েছিল তাতে ল-এর এ-আশা একটুও 
দুরাশ! হয়নি। কিন্তু বিধি বাম তো! কি আর হবে? দক্ষিণে কাউণ্ট 
লালী পাটনার শাজাদারই মতো মাদ্রা্দ নিতে-নিতেও নিতে পারলেন 
না, রশে ভঙ্গ দিয়ে পালাতে হল। ল তখন পাততাডি গুটিম্ে পণ্ডিচেরি 
যাওয়াই স্থির করলেন। কিন্তু মির্জাপুর পধন্ত গিয়ে খবর গেলেন, ধক্ষিণে 
ইংরেজরা আবার উঠে পড়েছে। কর্নেল লায়নেল ফোর্ড শস্থুলিগত্বন জঙ্ 
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করে নিয়েছেন। ল তথন পণ্ডিচেবি যাবাব সংকল্প ত্যাগ করে যেখান 
থেকে থেধিয়েছিলেন সেখানেই, অর্থাৎ সেই ছত্রপুরেই, আবার ফিরে গেলেন। 

ক্লাইভ মীরনকে নিয়ে পাটনায় ঢুকে দেখলেন সব সাফ, একটিও শক্র 
কোথাও নেই,_-লডবেন কার সঙ্গে? কর্মনাশ। নদীর তীরে বসে শাজাদা 
মাথায় হাত দিয়ে ভাবছেন, কিং কর্তব্যম্‌ অতঃপরম্॥ তাব প্রধান সহায় 
মহম্মদ কুপী খ|। তো নবাব স্থজাউদ্দৌলাব হাতে বন্দী, অন্ত ফেব সহচর 
ছিল তারাও একে একে তাকে ছেডে যেতে লাগল। ভোজপুরের 
জমিদার পলোয়ানসিং তার হযে লঙবেন বলছেন বটে, কি্ক তাৰ উপর 
শাজাদীর ভরসা খুব কম। দেখতে দেখতে যে যান নিজেব ঘবে ফিবে গেল, 
কিন্ত শাজাদাব তো ঘরবাঁডি বলতে কিছুই নেই, তিনি আব যাবেন কোথায় ? 
অসহায শাজাদ। শেষে ক্লাইভেবই অশ্রয় প্রার্থী হযে কাতবভাবে মিনতি কবে 
তাকে এক চিঠি দ্রিলেন। 

চিঠি পড়ে ক্লাইভেব মন একটু গলেছিল, কিন্তু বামনাবায়ণ ষখন 
চোখা-চোখা যুক্তি ছেডে বুঝিয়ে দিলেন যে, শাজাদাকে আশ্রয় দেওয়। 
মানেই পাধ করে খাল কেটে কুমিব ঘবে ডেকে আপা, তখন ক্লাইভ মন-স্থিয় 
কবে ফেললেন। শাজাদাকে লিখে দিলেন, মাশ্রঘ তিনি তাকে দিতে 
পাখছেন না, কিন্তু পথখবচেব জন্যে পাচশেো। আশবফি পাঠাচ্ছেন, তাই 
নিয়ে তিনি যদি দধা কবে বিহাবপ্রদেশ ছেডে চলে মান তাহলে ক্লাইভ 
কতার্থ বোধ করবেন। ক্লাইভ নিজে স্সৈন্যে কর্মনাশা নদী পর্যন্ত ধাচ্ছেন, 
গেখানে পৌছবাব আগেই শাজাদকে নদী পার হতে দেখলে তিনি 
খুশি বই অখুশি হবেন না। 

শীজাদা বেশ বুঝতে পারলেন, এখন মানে মানে সবে পড়াই ভালো । 
ক্লাইভ সসাবাম পৌছবার আগেই শাজাদ। কর্মনাশ। নদী পার হয়ে আবার 
পথের পথিক হলেন। আবার যে-ভবখুরে-কে-সেই-ভবঘুরে । ঘুবতে 
ঘুবতে তিনি মির্জাপুরে গিয়ে পডলেন। সেখানে কিছুদিন থাকাব পর 
রেওয়ার রাজার কাছ থেকে নিমন্ত্রণ পেলেন, বর্যকালটা শাজাদ। যেন 
দয়! করে তারই রাজ্যে কাটিয়ে যান। খুশি হয়ে শাজাদ! সেখানেই চললেন । 

এদিকে কনেল ক্লাইভ রামনারায়ণকে পাটনায় সুপ্রতিষ্ঠিত করে, 
ষেসব জমিদার শাজাদার সঙ্গে যোগ দ্িষেছিলেন তাদের একে-একে শায়েস্তা 


করলেন। তারপর অন্যান্ত সব বন্দোবস্ত সেরে জুন যাসের গোড়ার দিকে তিনি 
আিরিশলখাত চান হিালাহা 
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॥ নয় | 


ওদিকে মুশিদাবাদে বসে মীর জাফর এই ভাবতে লাগলেন যে, কর্নেল- 
সাহেবই তো তাঁকে বাংলার নবাব বানিয়েছেন, এখন তার জীবকে 
তিনিই রক্ষা কববেন। ক্লাই৬ও সহায় খাকতে তার কিসের ভয়? তিনি 
নিশ্চিন্ত হয়ে সপারিষদদ নাচগানে মশগুল হলেন । 

থবর এল, শাঙজাদা বিহার ছেডে চলে গেছেন। অনেকের মতে। 
মীর জাফরও ধরে নিয়েছিলেন বুঝি ক্লাইভই লডাই করে শাজাদাকে 
'তাডিয়েছেন। কিন্তু কিছু না করে শুধু বরাতজোবেই যে ব্ল।ইভেব অভিযান 
সফল হয়েছে, সেকথা বুঝে উঠতে মীর জাফরের খানিকটা সময় লেগেছিল। 
তাই উপস্থিত বিপদ থেকে ত্রাণ পেয়ে ক্লাইভের উপর তার মন অন্থরাগে 
ভরে উঠল। তিনি কনেল-সাহেবকে ভালোরকমের একটা-কিছু বখশিশ 
দেবার সংকল্প করলেন, কিন্তু তখন তার এমনি দেগ্ঘদশ! যে হাতের কাছে 
এমন কিছু খুঁজে পেলেন না যা কনেল-সাহেবকে উপহার দেবার উপযুক্ত । 
তাই শুধু মুখের কথায় সাধুবাদ জানিয়েই তিনি কাজ সারা স্থির করলেন। 

কিন্ত সারতে দিলেন না ক্লাইভ নিজেই । তার ইচ্ছ|, নির্বোধ মীর 
জাফর যেন তাব জগ্তে এমন একট বন্দোবস্ত কৰে দেন যাতে শুধু তার 
নিজেরই নয়, পুরুষান্ুক্রমে তার বংশধরদেরও খাওয়।-পরার আর কোনো ভাবনা 
থাকে না। যখনই দিলির বাদশ! তাকে ছ হাজারী মনসবদার করে 
ওমরাহ বানিয়ে দিয়েছিলেন তখন থেকেই ক্লাইভের মাথায় খুরছিল ওটার 
থেকে ফি করে কিছু আমদানি করতে পারা যায়। কিন্তু কথাটা সরাসরি মীর 
জাফরের কাছে না পেডে প্যাচ কষে প্রস্তাবটা কৌশলে উপস্থিত করলেন 
জগৎশেঠেদের কাছে । শেঠেদের তিশি হিতৈধী বন্ধু বলেই মনে করতেন। 

.কাদ্বনি গেয়ে ক্লাইভ জানালেন”_সব আমীর-ওমরাহই তো৷ আরাম করে 
জাইগির ভোগ করছেন, শুধু তারই কপালে ওমরাহ হয়েও ফোথাও এক 
ক্রান্তি জমি জুটল না। শেঠের! তাকে ঠাণ্ডা করার জন্যে বললেন, খাঁস বালা” 
মুন্তুকে জায়গির দেবার প্রথাটা তো! পঞ্চাশ বছর আগে ত্ম্ং মুশিদকুলী খাই 
উঠিয়ে দিয়ে গিয়েছেন । উড়িস্যায় তো! সব নোনা হাজা জমি, সেখানে 
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জায়গির নিলে তা তো সাহেবের কোনো! কাজেই আসবে না। বাকি 
থাকে এক বিহার। কিন্তু অতদূরে জাইগির পেলে কর্মেল-সাহেব কি 
সেটার দেখাশোনা করতে পারবেন ? শেঠেদের মনে মনে ভয় ছিল, বিহারের 
মতো! এক দূর সীমান্ত প্রদেশে জাইগির পেলে করন্নেল-সাহেব তার থেকে 
অনেক অঘটন ঘটিয়ে তুলতে পারেন, তাই তারা কথাটার মোড় একটু ঘুরিয়েই 
দিলেন। শেঠেদের কথা শুনে ক্লাইভ তখনকার মতো চুপ করে 
গিয়েছিলেন । 

এখন পানা! থেকে মুশিদাবাদে ফিরে এসে ক্লাইভ স্থযোগ বুঝে পুবনো 
সেই কথাট। আবার শেঠেদের কানে তুললেন । শেঠেরা বুঝলেন, ক্লাইভ 
নাছোডবান্দা, জাইগির একট। আদায় না করে কিছুতেই ছাডবেন না। তারা 
নব।ব মীর জাফরকে সব কথ। খুলে বলে পরামর্শ ধিলেন, কলক তার আশেপাশে 
পঞ্চান্নখানা গ্রাম নিয়ে যে জায়গির আছে ক্লাইভকে সেইটেই বখশিশ 
করে দিতে । এই জাইগির বাংলার নবাবদেরই খাস জাইগির, তারাই 
এট। নবাবিব অঙ্গ বলে এতদ্দিন ভোগ করে আসছেন । ইংরেজরা এখন সেই 
জাইগিরের গ্রজা, তার দরুন নবাবকে সাল সাল তিন লাখ টাক] করে 
খাজন| দিতে হয়। শেঠের। মীর জাফরকে বুঝিষে দিলেন, এই জ।ইগিরের 
দরুন খাজন। তে। ঈংরেজর। নবাবকে নগদ দিচ্ডে ন।, তার কাছ থেকে কড়ার 
মতে! কোম্পানীব মে টাক। প্রাপ্য তাবই ধাবদ কাটান দিচ্ছেন। তাতে 
করে দেন।ট| খানিক কমছে বটে, কিন্ক নবাবের তে। তেমন-কোনো লাভ হচ্ছে 
ন।। তিনি যে তার জীবদশায় আর ওই খাজন।র মুখ দেখতে পাবেন, তা। 
বলে তো মনে হচ্ছে না। তার চেয়ে এই জাইগির দিয়ে যদি কর্নেল- 
সাহেবকে খুশি রাখতে পার। যায় তাহলে সেট! একটা লাভ বৈ-কি? 
মীর জাফরও উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ করে কনেল রবার্ট ক্লাইভ সাবুতজর্শ 
নওশেরউদ্দৌলাঁকে সেই জাইগির লিখেপড়ে দিলেন। 

এর ফলে হল কি, ক্লাইভ কোম্পানীর কর্মচারী হয়েও এই জাইগির 
পাওয়ার দরুন কোম্পানীর জমিদার হয়ে বসলেন। এই জাইগির 
নিয়ে কোম্পানীর ডিরেক্টরদের সঙ্গে ক্লাইভের অনেক ঝগডা-তকরার, অনেক 
মনকষকধি হয়ে গিয়েছিল । ছু-পক্ষ* পরম্পরকে মামল।-মকদ্দমার ভয় দেখালৈন, 
ছু-পক্ষই নিজের নিজের নামজাদা কৌন্থলির কাছ থেকে নিজেদের 
অন্গকুলে ওপিনিয়ন বের করে নিয়ে পীয়তারা কযতে লাগলেন। কিন্তু 
শেষ পর্যস্ত আইন-আদালত করতে হয়নি, শুভবুদ্ধিই জয়ী হল। আপসে 
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রফা হল, ক্লাইভ যতদিন বেঁচে থাকবেন ততর্দিন ধরে তিনি এই জাইগিরের 
খাজনার দরুন কোম্পানীর কাছ থেকে তিরিশ হাজার পাউগ্ু--অর্থাৎ 
তখনকার দিনের তিন লক্ষ টাকাঁ_বছর বছর পেয়ে ঘাবেন। তার মৃত্যু 
পর এঁ জাইগির কোম্পানীর জাইগির হবে। ক্লাইভকে এজাইগির বেশিদিন 
ভোগ করতে হয়নি। ১৭৭৪ সালের ২২শে নভেম্বর তারিখে উনপঞ্চাশ 
বছর বয়সে কি দুঃখে জানিনে লর্ড ক্লাইভ নিজের ভাতে নিজের গলায় ক্ষুর 
চালিয়ে দিয়ে আত্মহত্যা কবেন। তখন কোম্পানীও বাংলা-বিহার-উডিষ্যার 
দেওয়ান_-আসলে নবাব-হয়ে বসেছেন। স্থতরাং কার খাজনা কে 
কাকে দেয়? 

মীব জাফরের হাত থেকে জাইগির আদায় কবে মনের আনন্দে 
ক্লাইভ কলকাতায় ফিরে এলেন । এসে, দেশে ফেববাব তোডজে।ড করতে 
লাগলেন। তাব শরীর ভেঙে পডেছিল, আর বইছিল না। পরিশ্রম তে! 
বড় কম হযশি? মাথার উপর দিয়ে কত ঝড-ঝাপটাই না গেশ? নবাব 
সিরাজউদ্দৌলার হাত থেকে কলকাত! উদ্ধাব, চন্দননগর জয়, পলাশীর যুদ্ধ, 
দারুণ গরমে পাটনায় মাচ করে যাঁওয়।-আস!, কলক।তার গভনরির ঝুঁকি 
কত রকমের ব্যাপাব। তাব উপর বাংলাদেশের পলিটিক্মে নেমে পড়ায় 
রোজ নতুন নতুন মতলব ভাজতে হচ্ছে, ফন্দি আটতে হচ্ছে_-তাতে 
করেও তো মাথার ঘাম পায়ে বড কম পড়ছে না। এতে কারই বা 
শরীর ঠিক থাকে ? 

আরে। একটা কথ ক্লাইভ এদেশ থেকে য। টাকাকডি ধনরত্ব সংগ্রহ 
করেছিলেন, সেটা নেহাত তুচ্ছ কবে উডিয়ে দেবার নয়। বাস্তবিক 
পরিমাণ এত বেশি যে, তার অঙ্ক শুনে বিলেতের বড বড লাটলিটদেরও 
চৌথ টাটিয়ে ওঠে। এই র।জসম্পদ দেশের লোকের চোখের সামনে 
বসে ভোগা করতে না পারলে আর হল কি? যদি স্বদেশে জমিদারি 
কিনে রাজার কাছ থকে লর্ড উপাধি পাওয়! যায় তাহলে তার কাছে 
ইস্ট ইত্ডিয়া! কোম্পানীর গভনর তো বনগায়ে শেয়াল রাজা। তাতে 
কি আর তৃপ্তি হয় না আশ মেটে? কিন্তু মব বন্দোবস্ত করে জাহাজে 
ওঠবার পূর্বেই এক ফ্যাদাদ ঘটল। এবার বিপদ এল এদেশী কোনো 
রাজা-রাজডার কাছ থেকে নয, এল আর এক ইওরোপীয়ন বণিক-সম্প্রদায়ের 
কাছ থেকে। 

ডাচর! বাংলাদেশে ইংরেজদের আগে থেকেই আছে। এখান থেকে 
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পতু্গিজদের শাঙ্ষণহান বাদশা! উচ্ছেদ করার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের জায়গায় 
ডাচরা এসে বসে। ১৬২৫ সালে চু'চাড়োতে কুঠিবাড়ি তৈরি কবে সেইখানে 
আস্তানা গাড়ে। তখন থেকে পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য 
এখানে মন্দ চলেনি। যদিও পদে পদে ইংরেজদের সঙ্গে টক্কর চলত, তবু 
ইংরেজরা তাদের কাবু করতে পারেনি । কিন্তু চাঁকাঁ উল্টোল পলাশীর 
যুদ্ধের পরই । চোখের সামনে ডাচরা দেখতে লাগল, ইংরেজরা মীর 
জ্াফরকে হাত করে একের পর এক এমনি সব স্থুবিধ! নিজেদের জন্যে 
করে নিতে লাগল যে, তাদের সঙ্গে ব্যবসায়ে পাল্ল! দে ওয়! অন্ত ইওরোপীয়নদের 
পক্ষে ক্রমশ দায় হয়ে উঠল। যেদিকেই তাকানে। যায় সেইদ্দিকেই দেখা 
যায়, ইংরেজরা সেখানে আগেই খাবল মেরে বসে আছে। এই সেদিনই 
তো এক মস্ত লাভের ব্যবসাঁ-সোরার কারবার -ক্লাইভ ইংরেজ কোম্পানীর 
তরফ থেকে একচেটে করে নিলেন। আর তে পার। যায় না। 

সবশেষে যে-লাখিতে ডাচদের পিলে ফাটবার উপক্রম হল, সেটাকে 
কিন্ত কোনোক্রমেই গোদ1 পায়ের লাথি বলা চলে না । সেটা যেমনি লু, 
তেমনি সুক্ষ, সঙ্গে সঙ্গে তেমনই মারাত্মক । কোন্‌ এক ফাকে মীর জাফরকে 
ভজিয়ে-নঙ্গিয়ে ক্লাইভ এক অর্ডার বের করিষে নিয়েছিলেন_ গঙ্গার উপর দিয়ে 
যত বিদেশী জাহাজ আনাগোনা করবে, তার সব-কটাকেই সার্চ করার 
অধিকার থাকবে ইংরেজদের হাতে । বিদেশী বণিক বলতে এখন শুধু 
ডাচ আর ইংরেজ, ফরাসীরা তো! পলাশীর যুদ্ধের ঠিক পর থেকেই 
বাংলাদেশ থেকে উধাও । কিন্তু এততেও ইংরেজর1 খুশি নয়। তাদের 
পণ-_বঙ্গগগনে তারাই থাকবে একশ্ন্ত্র হয়ে। সেখানে সভা আলো 
করতে দ্বিতীয় কোনে। চক্রের উদয় তারা কিছুতেই সহা করবে না। 

নবাব সরকারে অনেক নালিশ-ফরিয়াদ করেও ভাচদের কোনে লাভ 
হল না। ইচ্ছা থাকলেও মীর জাফর তাদের ব্যবসার কোনোই স্থবিধা 
করে দিতে পারলেন না। ডাচরা স্পষ্টই বুঝল যে, বড আকাট বদ্ধনেই 
মীর জাফর বীধা পড়েছেন, তার থেকে ছিটকে বেরোনে। তার মতো 
লোকের কর্ম নয়। ডাচরা নিজে যদি আর একটা পলাশীর যুদ্ধ ঘটিনেে 
তুলতে পারে, আর সেই যুদ্ধ যদি তারা জিতে বেরিয়ে যেতে পারে, 
তাহলেই রক্ষা, নচেৎ মানে মানে এখান থেকে তম্পিতল্প। গুটিয়ে সরে 
পড়াই বুদ্ধির কাজ হবে। চুঁচড়োর কর্তার এই মর্মেই তাদের হেড- 
কোয়ার্টার্সে বারবার চিঠি ছাড়তে লাগলেন । 
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পুর্দেশে যেখানে যত ডাচ কুঠি ছিল সেসবেরই হেড-কোয়াটার্স 

টীপের ব্যাটাভিয়ায়-_হল্যান্ভে নয়। সেখানকার অধ্যক্ষ চুচড়োর 
চিঠি পড়ে বুঝতে পারলেন, নবাব মীর জাফরকে ধরে-পড়ে, কাকুতি-মিনতি 
করে আর কোনো লাভ নেই, তিনি একেবারে ইংরেজদের হাতের মুঠোর 
মধ্যে । সেখানে আবেদন-নিবেদনে কোনো ফল হবে না। এসব ক্ষেত্রে 
বলং বলং বানুবলম্‌, অর্থাৎ পিছনে বাহুবলের চাড দেওয়া না থাকলে সবই ভুন্মে 
ঘি ঢালা । তিনি সেপাই-পল্টন অস্ত্রশস্ত্র জোগাড়ের দিকে মন লাগাঁলেন। 
ঠিক এই সময় কলকাতায় ইংরেজদের লোকবল অনেক কমে এসেছে, 
ফৌজের বেশির ভাগ সৈন্য এখন দক্ষিণে ফরাসীদের সঙ্গে লড়াইয়ে ব্যস্ত। 
যদ্দি কিছু করতে পারা যায়, তাহলে তা এই সময়েই_-এই মনে কৰে 
ব্যাটাভিয়ার অধ্যক্ষ চুঁচডোর সর্দার আভবিয়ান বিসডোমকে সঙ্গে সঙ্গে দেশী 
সেপাই মজুত করতে অর্ডার দিয়ে পাঠালেন । ডাচদের পাটনা ফাশিমবাজার 
চুঁচড়োর কুঠিতে গোপনে গোপনে মেপাই ভতিকর! চলতে লাগল । 

ক্লাইভের একটা মস্ত গুণ যে, তিনি যে-কোনো সংকটে একটুও দেরি না 
করে চটপট কাজে লেগে যেতে পারতেন। আর ছিল তার দূরদুষ্টি। 
এই দুরদৃষ্টির ফলেই তিনি এক আচেতেই জিনিসের মর্মভেদ করে ফেলতে 
পারতেন। তিনি বেশ বুঝে নিয়েছিলেন, ভাচরা শিগগিরই একটা 
কাণ্ড বাঁধিয়ে বসবে । তিনিও সাবধান হলেন। গঙ্গার ওপারে, এখন 
যেখানে বোটানিকল গার্ডেক্সের স্থপারিনটেনডেনটের দোতলা বাডি, 
সেখানে তখন একটা কেল্লা ছিল, তার নাম থানা, সেট। ইংরেজদের মুখে 
হয়ে গিয়েছিল টান। | ক্লাইভ সেখানে কতক সেপাই-পণ্টন, খানিক গোলাগুলি 
রাখিয়ে দিলেন। চার্জে র্ঈটলেন ক্যাপ্টেন নকৃস। নদীর এপারে, টানার 
প্রায় ামনাসামনি, এখন যেখানে খিদিরপুর ডকৃস, সেখানে একটা মাটির 
বুরুজ মতো! ছিল, তাৰ নাম চারনকস্‌ ব্যাটারী । এটাকে একটু মেরামত- 
সেরামত করে নিয়ে সেখানে কামান আর গোলন্দাজ পাঠিয়ে জায়গাটাকে 
একটু জোরালো করে তোলা হল। এই দ্বুই ঘাটি-_টানা আর চারনকস 
ব্যাটারী--পার হতে পারলে তবেই যেকোনে! জাহাজ গঙ্গার উপর দিকে 
উঠতে পারবে । ৃ 

কলকাতায় লোকবল সত্যি তখন নেহাতই কম। বে ভাগ্াঞ্ছে 
ক্লাইভের ডান হাত কর্নেল ফোর্ড ৬খন সবে দক্ষিণে ফ্খ।শীদের সর্দে লড়ে 
মন্থুলিপত্তন জয় কবে কলকাতায় ফিরে এসেছেন। ক্লাইভ তীর সঙ্গে 
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কিছু সৈম্য দিয়ে তাঁকে চন্দননগরের কাছে গেরিটির বাগানে এক আস্তানা 
গাডতে পাঠালেন। ইংরেজদের জাহাজও তখন কলকাতায় খুব কম। 
মাত্র চারটে ছোট্রো ডিডির মতো! জাহাজ গঙ্গার উপর দিয়ে চলাফের' 
করছে। তার মধ্যে আবার একটাকে আরাকানের দিকে পাঠানো হল। 
আডমিরল কমিস তার নৌ-বাতিনী নিয়ে তখন সেদিকে সফর করছেন -_-যদি 
তাকে ধরে-পডে এদ্রিকে টেনে এনে ফেলতে পার। যায় তাহলে তবু খানিকটা 
সুরাহা হয়। 

ক্লাইভ ম্বদেশে ফিরে যাচ্ছেন শুনে মীর জাফর তীঙ্ষে শেষদেখা দেখ!র 
জন্যে কলক।তায এসেছেন। অক্লবব মাস। নবাব তখশে। কলকাতায় 
আছেন, এমন সময় খবর এল ঘে ন্যাট।ভিয়া থেকে সাত-সাতট। জাহাজ-ভন্তি 
ফৌজ আব গোলাবারুদ নিয়ে ডাচব! গঙ্গাব মোহনায় এসে হাজির ভয়েছে। 
পাটন। কাশিমবাজাব চু'চভোয় ডাচদের সেপাই-সংগ্রহেব চেষ্টাও আর গোপন 
রইল না । কথাটা ক্ল।8৬ মীর জাফরেব কানে তুণলেন। শুনে মীর জাফর 
একটুও চাঞ্চলা প্রক।শ করলেন ন।। ডাচদের ধমকিয়ে দিয়ে আসছেন বলে 
আশ্বাস দিযে তিনি ভগলিতে গিষে উগলেন। এই সামান্ত ঘটনা থেক্ষেই 
ক্লাইভ আর তার অন্ুচবেরা ধরে নিয়েছিলেন যে, ডাচদের সঙ্গে নবাবের 
নিশ্চয়ই কে।নে। মড আছে, ইংরেজদের ঘায়েল কববাব জন্তেই নবাবের 
উসকানিতে ভাচরা অত সৈগ্ত এনে ফেলেছে । পরবর্তা সব উংরেজ-_-কি 
এঁতিহাসিক আব কি ইতিহাসে অনভিজ্ঞ--এই সম্পর্কে মীর জাফরের ঘাড়ে 
সব দোষ চাপিয়ে দিয়ে তার প্রতি নানা কটুক্তি করে গেছেন। 

কিন্তু যাঁর জাফরের কাছে ইংরেজদের নাকতোলা কতামি অসহ 
হয়ে উঠলেও ক্লাইভের উপর তীর স্রেভ-ভালোবাসা সমানই ছিল। তিনি 
ষে সহঙ্গে ডাচদেব সাহ্াধ্য করতে গিষে ক্লাইভকে বিপন্ন করে তুলবেন 
তা বলে তে! কিছুতেই মনে হয় না । ক্লাইভ সশরীরে উপস্থিত থাকতে তার 
চোখের সামনেই মীর জাফব যে ডাচদের সঙ্গে একজোট হয়ে ইংবেজদের 
বিরুদ্ধে ঈাড়াবেন _-সে একটা অসম্ভব বাপার। আর, এই রকম এক বিরাট 
ষড্যস্? মীর জাফর একেই বেশ বুড়ো হয়ে পডেছেন, তার উপর হরদম 
ভাঙের নেশায় বিমচ্ছেন। ঘোব অসংযমে তার শরীর জরাজীর্ণ। এরকম 
একটা-কিছু করে তোলার মতো! এনারজি তার শরীরে একেবারেই ছিল 
না। তাছাড়া ইংরেঙ্গদের বিক্রম তো তার কাছে হাতে-কলমে পরখ 
হয়ে গেছে । হাঁজার নির্বোধ হলেও মীর জাফর ইংরেজ-ফুব ছেড়ে অঞ্রব- 
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ডাঁচদের পিছনে ছুটবেন--এট।ও ধেন কিরকম কিরকম ঠেকছে, মন থেকে 
তাতে সায় পাওয়া যাচ্ছে ন1। 

আসল কথা এই যে, ইংরেজরা অনেক দিন ধরে নিজের থেকেই 
ডাচদের বঙ্গদেশ থেকে তাড়াঁধার উপায় খুঁজছিলেন। অন্থবিধা এই 
ছিল যে, ইওরোপে তখন ডাচদের সঙ্গে ইংরেজদের মিতালি চলছে । 
স্থতরা' তাদের বিরুদ্ধে হঠাৎ অস্ত্রধারণ করে একটা বিশ্রী কাণ্ড করে বদবেন-_ 
এমনতর নাবালক ভিগপ্লোম্যাট রব।ট ক্লাইভ ছিলেন না। তিনি হীতে 
না মেরে ভাচদের ভাতে মারবার ফন্দি আটলেন। মীর জাফরকে 
হাত করে ব্যবসাক্ষেত্রে এমন শুক্ম চাল চালতে লাগলেন যাতে খোঁচা 
খেতে খেতে ভাচরাই মরীয়া হয়ে উঠে একটা! বেমক্কা কাণ্ড বাধিয়ে ফেলে । 
ঠিক তখনই ইংরেজদের অফেনসিভ নেবার স্থযোগ উপস্থিত হবে আর দে।ষটাও 
তখন বেমালুম ডচদের ঘাডে চাপিয়ে দেওয়া যেতে পারবে। পলিটিক্ের 
অলিতে-গলিতে ধাদেরই একটু আনাগোনা আছে, তারাই এসব খেলার 
মর্ম চট করে ধরে ফেলতে পারবেন । 

ছগলিতে গিয়ে নবাব মীর জাফর ভাচদের ভাকিয়ে পাঠালেন । 
তাদের সঙ্গে ভদ্র বাবহার করেই তাদের কোথায় কি অস্থবিধা হচ্ছে সব 
জেনে নিলেন। ব্যবসার খানিকটা স্থবিধাও করে দিলেন। তবে সঙ্গে 
সঙ্গে তাঁদের সাবধান করে বলেও দিলেন, বঙ্গদেশে বিদেশীদের মধ্যে 
মারামারি কাটাকাটি তিনি আদবেই দেখতে চান না। নিজেদের একচেটে 
স্থবিধাগুলোর খানিক খানিক ডাচদের পেতে দেখে ইংরেজদের কি রাগ। 
তা রাগ হবে না কেন? কবিতার ভাষায়-এ যে আমারি বধুয়া আন 
বাড়ি যায় আমারি আঙিনা ধিয়া। কিন্তু নবাব যে ডাচদের খানিকটা 
কষে ধমকে দিয়ে মারামারি কাটাকাটি করতে বারণ করে দিয়েছিলেন, সেটা 
ইংরেজর1 একেবারে গাপ করে গেছে। 

ডাচদের বুদ্ধিশুদ্ধি বরাবরই একটু স্থলের দিকে । কুটবুদ্ধিতে ইংরেজরা 
তাদের সাতজন্ন শিক্ষা দিতে পারে । ক্লাইভ তাদের জন্তে যে ফাদ পেতে 
বসেছিলেন, হোতকণর মতো ছুডুম-দীড়াম করে ডাচর| তাতেই পা! বাড়িয়ে 
বসল। ইংরেজদেরই এক মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে কি করে আগেভাগে লড়াই 
বাধানো যায়, তাই ভেবে ভেবে ক্লাইভ সারা হচ্ছিলেন, সেই জায়গায় 
গোয়াতুমি করে ডাচরা নিজেই নিজেদের চোর বানিয়ে ফেললে । 
তাদের যে সাঁতটা জাহাজ ব্যাটাভিয়া থেকে এসেছিল তাতে সাতশো 
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ডাচ আর আটশো| মালাই সেপাই মজুত ছিল। তারই গরমে মেতে 
উঠে গঙ্গার উপরে ইংরেজদের মাল বইবার যেসব নৌকে! ছিল-_যাকে 
এদেশে ভড় বলে--তাই গোটাকয়েক জবরদখল করে তার সমস্ত মাল 
ক্রোক করে নিয়ে, মাঝিমাল্লাদেরও বন্দী করে ফেলল। শুধু তাই নয়, 
ইংরেজদের যাতে মস্ত অপমান ঠিক সেউটেই করে বসল, অর্থাৎ নৌকোর 
উপর ওডানো বুটিশ ক্ল্যাগগুলো ছি'ডে খানখান করে দিল। ইংবেজদের 
যে জাহাজ আযাডমিরল কনিসের খোজে চলেছিপ, সেটাও ডাচদের হাতে 
পড়ে গেল। এইসব কাণ্ড করতে কবতে ডাচদের জাহাঙ্গ কখান| ধীবে ধীবে 
করেল পধন্ত এসে পৌছল। 

এইবার ক্লাই৬ও বরণে নামলেন। উংবেজদেব মাত্র তিনটি জাহাজ, 
কামানও ভাচদের অপ্পেক। কিন্তু এইখানেই তো ক্লাইভেব বাহাঘ্ববি। 
সামান্ত বল নিষে তিনি এক প্রকাণ্ড বাতিনীর সঙ্গে লডতে যেতে কখনো 
ভয় পেতেন না। এমনি তাব বুকেব পাটা । তার উপর কি অসম্ভন তার 
কপালজোর। নইলে পলাশীব যুদ্ধে কুডিগুনো সৈন্য বিপক্ষে থাক1 সত্বেও 
ক্লাইভ ফ্রাডিয়ে ঈীডিয়ে যুদ্ধজয় করে ফেললেন! ক্লাইভ ইংরেজদেব নৌবহরের 
কর্তা কমোৌডোয উইলসনকে অর্ডাব দিয়ে পাঠলেন-যদ্ি ভাচর। ইংরেজদের 
জাহাজ মালপত্র লোক-লশকর ফেরত দিয়ে ন। দেষ, আর যা করেছে তার 
জন্য মাফ না চায়, তালে তোমার উপব হুকুম রইল যে, যেমন করে পার 
তাদের জাহাজ তয় ডোনাবে, নয় পোডাবে, নয় তো কজা করবে-_- 
একটিকেও ছাডবে না। কমোডোর উইলসন ক্লাইভের অর্ডার পেয়েই 
ডাচদের কাছে সেই মর্মে এক দাবিপত্র পাঠালেন। ইতিমধ্যে ভাচর! 
সেপাই-পণ্টন ভাঙায় নামিয়ে ফেলেছে । তারা স্বলপথে চুঁচডো! চলেছে । 

কমোডোর উইলসনের দাবিনাম! পেতেই যুদ্ধং দেহি বলে ভাচর! এগিয়ে 
এল। তারপর রাম-রাবণের লড়াই | ছু-ঘণ্টা ধরে সে কি ধুনোধুনি, কি ধুদ্ধুমার 
ব্যাপার । ইংরেজদের তিনটে ছোটো ছোট্রো জাহাজ তডাক তডাক করে 
লাফায়ূ আর চারদিক থেকে কামান দাগে ।, ভাচবাঁও কম যায় না-_তারাও 
বড় বড গোলা! মুহুরূন্ত: ই ভতে থাকে । কিন্তু ইংরেজদের কপাল ভালো । তাই 
ডাচদের গোলায় তাদের জাহাজ শতছিদ্র হয়ে গেলেও লোক একটাও মরল প1। 
আর ইংরেজদ্দের গোলায় ডাচ জাহাজী গোর! মরল ঝাকে ঝাকে, জথমও হল 
একগাদা । তাদের সাতটা জাহাজের মধ্যে তিনটে জাহাজ ইংরেজদের গোলার 
চোটে নোঙর তুলে সোজ! চম্পট দিল। কিন্তু বেশিদূর পালাতে পারল না, ধর! 
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পড়ে গেল। বাকি চারটে জাহাজ আব যুঝত্তে না পেরে খানিক পরেই ফ্ল্যাগ 
নামিয়ে ইংরেজদের হাতে আত্মসমর্পণ করল । 

জলপথে রাস্তা সাফ, এবার স্থলপথ। ডাচরা ডাঙায় সৈন্য নামিয়েছে 
গুনতে পাওয়া মাত্র ইভ কর্মেল ফোর্ডকে অর্ডার দিয়ে পাঠালেন, তিনি যেন 
তখনই গিয়ে বরানগরের ভাচ কুঠি দখল করেন। ক্যাপ্টেন নক্সকেও বলে 
পাঠালেন, তিনি যেন সব সৈন্য একত্র করে গেরিটির বাগানে গিয়ে ফোর্ডের 
সঙ্গে যোগ দেন। ফোর্ড হেসেখেলে বরানগর হাত করে নিলেন। তারপর 
গঙ্গ। পেরিয়ে গেরিটির বাগানে আবার তাবু ফেললেন। তার ইচ্ছা এই যে, 
পরদিন ক্যাপ্টেন নক্‌স এমে জুটলে দুজনে মিলে একসঙ্গে চুচডো| ধাওয়া 
করবেন। ওদিকে চুচডোৰ ভাচর! ভাবল, আগেভাগে ভেড়েফুড়ে যে 
হামলা লাগাতে পারে সে জেতবার পথে অনেক দূর এগিয়ে যায়। এই না 
ভেবে তার স্বস্থান ত্যাগ করে ফরাসীদের ছেডে-বাওয়। ট্রটোফুটে| চন্দননগরে 
এসে আড্ডা গাড়ল, যাতে ইংরেজর। চ'চড়োর দিকে আর এগোতে না পারে। 

পরদিন সকালে ফে।ড একাই ডাচদের এখানে আক্রমণ করলেন। নক্স 
তখনে। এসে পড়তে পারেননি । ছু-পক্ষেরই বল প্রায় সমান সমান। কেবল 
ইংরেজদের স্থবিধের মধ্যে ছিল যে তাদের গে!রা পল্টন এদেশের লডাইয়ে 
অভ্যন্ত। ডাচরা এর আগে এখানে কখনো যুদ্ধ করেনি। এই সামান্য 
লড়াইতেও ভাচর| ইংরেজদের সামনে দাঁডাতে পারলে না। ফোও তাদের 
সব-কটা কাঁমানই দখল করে নিয়ে তাদের চুঁচড়োর গেট পধন্ত ঠেলে পার 
করে দিয়ে এলেন। 

সেই বিকেলেই ক্যাপ্টেন নক্‌স এসে হাজির হলেন। তার আনা সৈন্ত নিয়ে 
ইংরেজদের দিকে হল গিয়ে তিনশো-কুড়ি গোরা পণ্টন আর আটশে! দেশী 
সেপাই। এর উপর ছিল গোঁটা পঞ্চাশেক ইংরেজ ভলেনটিয়র ঘোড়সওয়ার | 
নবাব মীর জাফর একশো! ঘোড়সওয়ার পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু তারা একটু 
তফাতে শ্লীড়িয়ে দেখতে লাগল-_কে হারে আর কে জেতে । ফোর্ড খবর 
পেলেন, ডাচ ফৌজ ডাঙায় নেমে মার্চ করে চু'চড়ো আসছে, পরদিন সকালেই 
তারা সেখানে পৌঁছে যাবে । ফোর্ড তখনি ছুই ঘোড়সওয়ার কলকাতা ছুটিয়ে 
দিলেন। তাদের হাতে ক্লাইভকে এক চিঠিতে সমস্ত অবস্থাটা! খুলে জানিয়ে 
দিয়ে লিখলেন যে, ডাচদের সঙ্গে লড়ে গেলে তিনি জিততে পারবেন বলে 
মনে করেন, কিন্ত লড়বার অর্ডার তো তিনি কিছু পাননি, লড়েন কি করে? 
ঘোড়সওয়াররা যখন কলকাতা! পৌছল তখন রাত্রি হয়ে গেছে। সারাদিনের 
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পরিশ্রমের পর ক্লাইভ তখন তাস খেলায় মত্ত। মস্ত বাজি ধরা আছে। 
ক্লাইভ ফোর্ডের চিঠি পডে টেবিল থেকে আর না-উঠেই চিঠির পিঠে পেনসিলে 
লিখে দ্রিলেন- ভায়া ফোর্ড, লেগে যাও । যত তাড়াতাডি পার লড়ে যাবে। 
আমি কালই কাউন্সিলের অর্ডার তোমায় পািয়ে দেব । 

এই যথেষ্ট । ফোর্ডের কাছে কাউন্সিলও য। ক্লাইভও তাঁ। পরদিন ২৫শে 
নভেম্বর ১৭৫৯। ভোব হতে-না-হতেই কনেল ফোর্ড সৈন্য সাজানে!র উদ্যোগ 
করতে লাগলেন । যে জায়গ।ট। বেছে নিলেন সেটা চন্দননগর আর চুঁচডোর 
মধ্যিখানে একটা প্রকাণ্ড ভা! | এর উপর দিয়েই চু চডে। যাবার বাস্তা গেছে। 
ডান দিকে বেদাব! বলে এক নগণ্য গ্রাম । বাঁ দিকে এক আমব।গান। 
স্থৃবিধা ছিল, সামনেই একট! নিচ খাদ, সেটা ডিঙিয়ে শক্রপক্ষ সহজে ইংরেজদের 
কাছ-বরাবব এগোতে পাবে ন|। এরই ধারে কামান পাত। হল। আর 
তারই পিছনে ফোর্ড আব তার একদল বাছাই-কর। পল্টন শিকারী বেড়ালের 
মতো এত পেতে ধসে রইলেন। বাকি সৈন্য ভাগ করে খানিক রাখা হল 
গ্রামেব মুখে, আব খানিক রইল আমবাগ।নের ডিশর | 

বেল। দখট। নাগাদ ডাচ ফৌজকে মার্চ কবে এগিষে আসতে দেখা গেল। 
সৈন্চালনা করছেন কুসেল বলে এক ফবাপী ঠিকে ক্যাপ্টেন । এগিয়ে এসে 
যেই ত।রা ইংরেজদের কামানের পার মুখে পডল অমনি চার-চাঁরটে কামান 
একসঙ্গে গর্জে উঠল । তাতে ভাচদের পন্গে খ।ণিক লোক হতাহত হলেও 
সেটা এমন মারাত্মক-রকমের কিছু নয়। ডাচ সেন। ইংরেজদের কামান কেড়ে 
নেবার জন্যে আবো৷ খানিকটা এগিম্সে গেল। কিন্ত তারা তখনে। জানে ন। 
সামনে একটা বেশ গাঢ খাদ আছে । তার কাছে এসেই তারা থমকে দাডাল। 
এতেই হল বিপদ । পিহনের সৈশন্তরা কিছুই জানে না, পিছন থেকে তাদের 
চাপ এসে সামনের সৈন্যদের উপর পডঙতে লাগল । সামনের পিছনের দুই দলের 
মধ্যে বিষম ধাক্কাধাক্কি লেগে গিয়ে সব ছত্রভঙ্গ হবার উপক্রম । ওদিকে ইংরেজ 
গোলন্দ'জর! অনবরত কামান দাগছে। আমবাগান থেকে আর গ্রাম থেকে 
মুহুমূহঃ গুলি চলছে । অব্যর্থ টিপ। 

এ-অবস্থায় ঠিক কি কর! উচিত না-উচিত ঠাউরে উঠতে ন! পেরে ক্যাপ্টেন 
রুসেল একটু হক্চ্কিয়ে গেলেন। সংকটকালে যে একটু ইতস্তত করেছে ষেই 
মরেছে । রুসেলকে থমকে দাড়াতে দেখে ফোর্ড ঘোডসওয়ার ভলেনটিয়রদের 
তাকে তাড়া করতে অর্ডার দিলেন। ঘোড়াগুলো৷ একলাফে খাদ ডিঙিয়ে 
হড়মড় করে ডাচদের ঘাড়ে গিয়ে পড়ল। তারা তখনো বুঝে উঠতে 
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পারেনি ঘোড়সওয়াররা সংখ্য।য় মাত্র পঞ্চাশ_-তার1ধরে নিয়েছিল, পিছন পিছন 
আরে! ঢের বেশি লোক আসছে । ডাচ ফৌজ এতদিন জাহাজের খোলে 
আড়ষ্ট হয়ে দিন কাটিয়েছে, তখনে| ভালে করে তাদের আড় ভাঙেনি। তারা 
এ-ধাক্কা সয করতে পারলে না। সোজা! পৃষ্টপ্রদর্শন করলে । কিন্তু পালাতে 
পাবল ন।। ফোড জিতে যাচ্ছেন দেখে নবাবের পাঠানো সেই একশো 
ঘোডসওয়ার এতক্ষণে যুদ্ধে যেগ দিল। ততক্ষণে আমবাগান আর বেদারা 
গ্রাম থেকে ইংরেজ সৈন্তও বেরিয়ে ভাচদ্েের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে । 
স্থলের যু এইখানেই খতম । বেদার!ব যুছ্ে৷ ইংরেজদের চুডান্ত জিত। 

দ্র-দণ্ডের লড়াই হলেও ডাচদের এতে ক্ষতি হল বিস্তর । মাথা গুনতিতে 
দেখ! গেল, একশো কুডি ভাচ পল্টন আর ছশো মালাই সেপাই যুদ্ধে মরেছে, 
সেপাই-পণ্টনে তিনশো জখম হয়েছে । রুসেল নিজে, তার চোদ্দ জন অফিসার, 
সাড়ে-তিনশো পল্টন আর শো সেপাই ইৎরেজদের হাতে বন্দী হয়েছে। 
বাকি যার! পালাতে পেরেছিল তাদের মধ্যে মাত্র চোদ্দ জন কোনোক্রমে 
চুঁচডোম্ পৌছতে পেরেছিল। এরম দ্াডিয়ে হার ডাচদের আর কখনো 
হারতে হয়নি। ই'রেজদের মনের ভিতর যাই থাক না কেন বাইরে তারা 
ধোপদোরস্ত। মীর জাফবকে পদে পদে যুদ্ধের খবর পাঠিয়ে অত্যন্ত বিনীত 
ভাবে ক্লাইভ তাকে জানাতে লাগলেন, নবাবের রাজ্যে যাতে শাস্তি নষ্ট না হয় 
শুধু সেই চেষ্টাই ইংরেজরা করছে, নবাবেরই তরফ থেকে তারা ডাচদের 
সঙ্গে লডে যাচ্ছে । 

ডাচর! নিপন্ন হয়ে কস্থুর কবুল করে পমস্য দোষটা নিজেদেরই বলে মেনে 
নিল। না নিরে উপায় ছিল ন।, না নিলে বাংলাদেশে আর তাদের ব্যবস! 
করে থেতে হত না। বেদারার যুদ্ধজয়ের খবব পাওয়াব তিন দিন পরে নবাবপুত্র 
মীরন ডাচদের সাজ! দেবার জন্ে ছ-হাঁজার ঘোডসওয়ার নিয়ে চুঁচড়োয় এসে 
হাজির | ডাচরা প্রমাদ্দ গুনে কনেল ক্লাইভের শরণাপন্ন হল। নিজেদের 
মধ্যে বিবাদবিসম্বাদ যাই থাকুক না কেন, এক ইওরোপীয়ন সম্প্রদায়ের 
মুসলমানদের হাতে নিগ্রহ ক্লাইভ চুপচাপ বসে দেখতে পারেন না। তিনি 
তত্ক্ষণাৎ গেরিটির বাগানে গিষে উপস্থিত হলেন। মীরনকে ক্ষান্ত করতে না 
পেরে তিনি খোদ নবাবের পবোয়ান! আনিয়ে নিলেন যে, ডাচদের উপর যেন 
একটুও কোনোরকম অত্যাচার না হয়। 

তারপর ক্লাইভের মধ্যস্থতাতেই ভাচদের সঙ্গে নব।ব মীর জাফরের এক 
সন্ধিশান্তি হয়ে গেল। ক্লাইভ যদিও ভাচদের উচ্ছেদ করতে দিলেন না বটে, 


কিন্তু এই সদ্ধির ফলে ব্যবসাক্ষেত্রে তাদের ইংরেজদের হাতধর1 হয়েই থ।কতে 
হল। তার উপর ক্লাইভ ইংরেজদের ক্ষতিপুরণ হিসেবে ডাচদের কাছ থেকে 
তিন লক্ষ টাকা আদায় করে ছাড়লেন। এর পর ডাচর। এদেশে আর ঘাথা 
তুলে ঈাড়াতে পারেনি। ডাচদের এই ভাগ্যবিপর্ধয়ে নবাৰ মীর জাফর খুশি 
হলেন কি একটু দমে গেলেন সেটা ঠিক বোঝা! গেল না। মান্নষের মনের 
কথা অবশ্য সর্বজ্ঞ শয়তানও অনেক সময় ধরে উঠতে পারে নাঁ, সামান্য 
লেখকর।1 তো! কোন্‌ ছার । 


॥ দশ ॥ 


সন ১৭৬০ সাল। ক্লাইভকে আর কিছুতেই ধরে রাখা গেল না, তিনি দেশে 
ফিরে যাবেনই যাবেন। বন্ধুদের অঙ্গ্গতদের আশ্রিতদেব সব অন্নুবোধ-উপবোধ 
বৃথাই গেল। ক্লাইভ কলকাত।র গভনরিতে ইন্তফা দিয়ে ২৫শে ফেব্রুয়ারা 
স্বদেশযাত্রার দিন ঠিক কবে ফেললেন। 

র্লাইভের দেশে ফেববাব এত তাডার একট! গুপু কাবণ ছিল। কি কবে 
এদেশে ইংরেজ বাজত্বের প্রতিষ্ঠা করতে পাব| যায়, তাবই এক স্কিমেব খসডা 
'করে গত বছর ঠিক এই সময় ক্লাইভ তার আত্মীয় আর সেক্রেটারী জন্‌ ওয়ালশেব 
মারফত বিলেতেব প্রধান মন্ত্রী উইলিষম পিটকে পাঠিয়েছিলেন। পিট এর 
পর একনাগাড়ে অনেক দিন ধরে ইংল্যাগ্ডে প্রধান মস্থীর পদে তিষ্ঠে ছিলেন। 
ক্লাইভ লিখেছিলেন চিঠিতে য। আছে তার চেয়ে আরো-কিছু জানবার দবকাঁব 
হলে প্রধান মন্ত্রী ওয়ালশকে সে-সম্বন্ধে সওয়াল করতে পারেন। ওয়ালশ 
বঙ্গদেশের অবস্থ| ভালো! করেই জানেন, সব কথারই তিনি ঠিকঠাক জবাব 
দিতে পারনেন। পিট ওযাঁলশকে ডেকে কুশলাদি প্রশ্ন করলেন বটে, কিন্তু 
ক্লাইভের স্কিম সম্বন্ধে হই-না পরিক্ষা একটা-কিছুই বললেন না। ক্লাইভও 
কোনে খবর না পেয়ে একটু চঞ্চল হয়ে উঠলেন। ব্যাপারট। এমনি গুকতর 
যে, সেটা নিয়ে আর লেখাজোখা করা চলে শা, মুখে মুখে তার আলোচনা 
করার জন্যেই দেশে ফেরার তার অত তাডা। 

লাই ন| করেই পলাশীব যুদ্ধ জিতে গিয়ে ক্লাইভ ইংরেজদের প্রতাপ সম্বন্ধে 
এদেশীয় লোকর্দের মনে এক প্রচণ্ড বিভীষিকা স্থ্টি করেছিলেন । সেই সঙ্গে 
একদল বড-বড় রাজকর্মচারী জমিদার মহাজন আর সামন্ত প্রজাকে একে একে 
ইংরেজদের অনুগত হয়ে পডতে দেখে, ক্লাইভ ধরাকে একেবারে সরা জ্ঞান 
করতে আরম্ভ করে দিয়েছিলেন। সেই সময় থেকেই ব্যবসাব সঙ্গে এদেশে 
এক বাঙ্জা ফাদার ফন্দি তাব মাথায় ঘুরছিল। কিন্ত রাদত্ব কর। তো একটা 
কারবারী কোম্পানীর কর্ম নয়। বঙ্গদেশকে বৃটিশ রাঙ্জোর অন্তভূক্তি কৰে 
ইংল্যাণ্ডের রাজাকে তার মাথার মণি করে বসাতে হবে--সংক্ষেপে এই ছিপ 
ক্লাইভের স্কিম। 


পে 


ক্লাইভের ধারণা, এই রাজত্বের প্রধান সহায় হবে বান্ুবল। অর্থাৎ, 
রাজ্যচালনার ভিত্তি হবে ভয় দেখিয়ে প্রজাবশ করা। ভয় দেখাতে গেলেই 
দরকার বিস্তর গোরা পণ্টন। দেশী সেপাই কাজে কম না হলেও এদেশের 
লোকের কাছে লালমুখের ভয়-_সে অন্ত একরক্মের জিনিস। কিন্তু নিয়মিত- 
ভাবে এদেশে গোর! পণ্টন পাঠানোর কাজ কোম্পানীর ডিরেইউরদের ক্ষমতার 
বাইরে । খরচের ভয়ে এমন কি যথেষ্ট পরিমাণে দেশী সেপাইও বর(ববের 
জন্যে মোতায়েন রাখতে তারা যে রাজি নন- ক্লাইভ সেটা ভালো করেই 
জানেন। আর জানেন যে, এসব স্বচ্ছন্দেই কবতে পারেন ইংল্যাপ্ডের রাজার 
নামে মহামান্য বুটিশ গভমেণ্ট | 

এ দিকে এগোবার প্রথম ধাপ হচ্ছে বাংল।ব দেওয়ানি বুটিশ গভর্ধেণ্টের 
হাতে তুলে দেওয়া। ক্লাইভ আশ্বাস দ্রিলেন, উংরেজর। বাংলা মুন্ুকেব রাজস্ব 
আদাষের ভার নিতে চাইলে দিলিব বাদশা আর তার উদ্জিব সে-প্রস্তাব লুফে 
নেবেন, কারণ বাংলার স্থবেদাবেধ কাছ থেকে বাদশার প্র।প/ টাকা আদায় 
হয় কদাচিৎ কালেভদ্রে। যতক্ষণ না বাদশা টাক] মাধায়েব জন্যে বীতিমতো 
ফৌজ পাঠাচ্ছেন 'শতক্ষণ স্বেধার কিছুতেই উপুডভন্ত হন না। দিজির যা 
অবস্থ। ভচ্ষে দিনে দিনে, তাতে ববে একটা গে।ট1 কৌজ্গ পাঠানো তো অনেক 
দূরের কথা, একটা ছোটে!গোছের বেজিমেণ্টও স্ুদুব বর্দেশে পাঠানো বেশ 
একটু কষ্টকর ব্যাপার। এই কাজেব ভার ইংপেজর। নিলে বাদশা-উজির তো 
বতে যাবেন। কেশন| তারা বেশ জানেন, তাহলে তাদের প্রাপ্য টাকার কিন্তি 
কখনো খেলাপ হবে না । 

ক্লাইভ আরে। জানিয়ে দিয়েছিলেন--এর আগেহ উজির ঘাজীউদান তাকে 
স্ববে বাংলার দেওয়ান করার কথা তুলেছিলেন, কি্ড তিনি ত।তে রাজি 
হননি। কারণ তার আশঞ্কা। ছিল তাতে করে তার সঙ্গে মীর জাফরের 
চিরকালের মতো! বিচ্ছেদ হয়ে বাবে। বুটিশ গভর্মেপ্ট সহায় না হলে 
কৌম্পানীর এমন লোকবল নেই আর এমন ধনবণও নেই যে এখশি নবানের 
সঙ্গে সব কাটান-ছাড।ন করে ইংরেজরা স্বধীনভাবে চপাফের। করতে পারে । 
এই সঙ্গে ক্লাইভ পিটকে ভজাবার জন্যে দুর্লভরামের কাছ থেকে বাংল!- 
বিহার-উড়িস্তার রাজস্ব আদাম্-অনাায়ের হিসেব তম্মতন্ন করে বুঝে নিয়ে 
অন্ধ কষে দেখিয়ে দিলেন, দিল্লির বাদশাকে সাল সাল পঞ্চাশ পাখ করে দিয়েও 
খাজনার যে-টাক1 উদ্বৃত্ত থাকবে সেটা অ।ডাই কোটি টাকার কম যাবে না। 
এই টাকায় বৃটিশ গভর্মেন্ট আনন্দে হেসেখেলে এখানকার দেওয়ানির কাজ 


কট 


চালিয়ে যেতে পারবেন। একটু মেহনত করে আরো খানিকটা গোছগাছ 
করে নিলে এ আডাই কোটিকে পাঁচ কোটিতে দাড় করাতে খুব বেশি সময় 
লাগবে না, তেলখড়ও তেমন-কিছু পোড়াতে হবে না। সাদা বাংলায় ক্লাইভের 
স্কিমের সারাংশ হল এই। 

ক্লাইভের এই স্বিমের প্রথম অংশটা কাজে পরিণত হতে ঠিক একশো! বছর 
সময় লেগেছিল। ১৮৫৮ সালে সিপাই বিদ্রোহের পর থেকে প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষ 
ইংল্যাণ্ডের রানী ভিক্টোরিয়ার মুকুটের উজ্জল মধ্যমণি হয়ে শোভাবর্ধন করতে 
লাগল। তখন কোথায় পরব্ট ক্লাইভ আব কোথায় উইলিয়ম পিট ? কোথায়-ব। 
ইংল্যাণ্ডের রাজ! জর্জ দি থার্ড আর কোথায়ই-বা দিল্লির বাদশা আর তাঁর উজিব 
নাজির সুবেদার ফৌজদার 1! ভাবতবর্ষে কারবারী যুগ শেষ হয়ে সাম্াজ্যিক 
যুগ শুরু হল, অর্থাৎ এইখানে ইস্ট ইগ্ডয়া কোম্পানীর অবসান আর বুটিশ 
ই্ডিয়ান গভর্মেন্টের অভ্যুদয় । 

ক্লাইভের স্কিমের অপর অংশ-_অর্থাৎ বুটিএ গভর্মেণ্টেব স্থবে বাংলাব রাজন্ব 
আদায়ের ভার গ্রহণের প্রস্তাব--কিস্ক একরকম কাজে লেগেছিল ১৭৬৬ সাল 
থেকেই। এ বহন ইস্ট ইগুয। কোম্পানীর হয়ে ক্লাইভ তখনকার বাদশা শা 
আলমের ভাত থেকে বাংলা-বিহ।র-উভিষ্তাব দেওয়ানী সনদ মাথা পেতে 
নিয়েছিলেন । রবাট ক্লাইভ তখন ব্যারন ক্লাইভ অভ প্র্যাশী হয়ে দ্বিতীয়বার 
কলকাতাব গভনবি কবতে এদেশে এসেছেন। কিন্তু এই দেওয়ানি নেওয়ার 
ফল যে ভালে! ফলেছিন্ল, সেকথ1 ইতিহাসে বলে নাঁ। উলটে বরং এই দেখ৷ 
যায় যে, এব ফলে বাংলাদেশে বিপ্লব ছুভিক্ষ অরাজকতা--কিছুই বাদ যায়নি। 
তার হ্ত্রপাঁতেই ক্লাইভ যে নবাবী ওঠবোসের খেল দেখিয়ে গিয়েছিলেন তার 
ফলে দেখ! দিয়েছিল ইংরেজ চনিভ্রেন 'এক অতি কদর্য দূপ- যার কলঙ্ক 
ইংরেজর। আজ পর্যন্তও ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে ফেলতে সক্ষম হয়নি। 

সে যাই হোক, পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে নানারকমের লোকে লেখা 
ক্লাইভের চিঠিপত্র থেকে এইটেই পরিষ্কার বোঝ! যায় যে, তিনি তিনটি সংকল্প 
করেছিলেন-প্রথম হচ্ছে, নবাব মীর জাফরের কাছ থেকে যে-টাকা তিনি 
কোম্পানীকে আদায় করে দেবেন বলে স্বীকার গিয়েছিলেন, সেট। কভায়-গঞ্ডায 
উন্থাল করা) তারপর এই কলকাতাতেই এমন এক কেল্লা ফাদ! যাতে আর যেন 
কেউ কখনে। সেখানে এসে বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা করতে না পাবে; আর 
শেষ সংকল্প-_যার কথা তিনি পিটকেও জানিষেছিলেন_-এদেশের রাজা-বাদশা 
'মঘাব-জমিদার উদ্জির-নাজির থেকে শুরু করে সামান্ত গ্রজ| পর্বস্ত সকলেরই 


৮৪ 


প্রাণে এমন আতঙ্ক ধরিয়ে দেওয়া যে, ইংরেজের ভয়ে তাদের লাগবে সর্বদাই 
থরহরি কম্প। 

মীর জাফর কোম্পানীকে সত্যি যে-টাকা দেবার শর্ত করেছিলেন, সে-টাকা 
তিনি অনেক আগেই শুধে দিয়েছিলেন । তবে তার সঙ্গে কোম্পানীর 
কর্মচারীদের ফৌজদের আর কলকাতার বাসিন্দাদের খেলারতের নাম করে 
যে-টাকা জুড়ে দেওয়া হয়েছিল, সে-টাকা শোধ করতে তার একটু দেরি 
হয়েছিল. বটে। তবু ক্লাইভ দেশে ফিরে যাবার আগেই দেখে গিয়েছিলেন, 
তার প্রায় সবটাই হয় নগদে নয় দামী দামী জিনিসপত্রের বাঁবদে নয় জমিদারদের 
মালগুজারির উপর বরাত দিয়ে-যে করেই হোক না কেন_ আদায় হয়ে 
এসেছে । মাত্র সাড়ে-তিন লক্ষ টাক] তখন বাকি । যেখানে আড়াই কোটি 
টাকার খেলা, সেখানে সাড়ে-তিন লাখ তো নম্তির শামিল। বন্ধুবর রবার্ট 
ক্লাইভ এটা-ওটার নাম করে খোদ খাতে যে-টাকা নিজের পকেটে পুরেছিলেন, 
তার হিসেব অবশ্ঠ আলাদা, এর সঙ্গে সেটাকে জোড়া হল না । 

কলকাতাকে বাচিয়ে রাখতে গেলে যে সেখানে একটা মজবুত কেল্লার 
দরকার-_একথা৷ তখনকার সব ইংরেজ কর্তাব্যক্তিরই মাথায় ঘুরছিল। নবাব 
সিরাজউদ্দৌলার হাতে পড়ে পুরনো ফোর্ট উহীলয়মকে কিরকম থে নাস্তানাবুদ 
হতে হয়েছিল_-সেকথা অনেকেরই মনে ছিল । তাই এক কর্তা প্রস্তাব করলেন, 
পুরনে! ফোর্টের সামনের আগ্যিকালের সেই লালদিঘিট1 ভরাট করে ফেলে 
একটা! ফাকা ময়দান করা হোক আর তারই গায়ে একটা নতুন করে কেল্লা 
ওঠানো হোক? কিন্তু এ-প্রস্তাব কারো মনঃপুত হল না। তখন আর এক 
কর্তা বললেন, গঙ্গার ধার থেকে পোল্তা গেঁথে, পুরনো ভক-_অর্থাৎ 
আজকালকার ছোট আদালত-_থেকে আরম করে পৃ গীজ-আর্ানী গির্জের 
কাছ পর্যন্ত জায়গ! জুড়ে এক ছ-কোনা কেননা বানানে! যাক। কলকাতার 
সিলেক্ট কমিটি এট। মঞ্জুর করে হুকুম দিলেন, অবিলম্ষে এই এলাকার সব বাড়ি- 
ঘরদোর ভেঙে ফেলে দিয়ে মাঠ করে দেওয়া হোক। ক্লাইভ তখন মুশিধাবাদে 
মীর জাফরকে বাংলার মসনদে বসাতে ব্যস্ত । 

টাকাকড়ির বন্দোবস্ত ঠিক করে কলকাতা পৌছে ব্যাপার দেখে ক্লাইভ তো 
আকাশ থেকে পড়লেন। তিনি তখনি বাড়ি ভাঙার হুকুম রদ করে দিয়ে তবে 
নিশ্চিন্ত হলেন। শহরের ঠিক মধ্যিখানে কেল্লা বানালে সে-কেন্লা কিরকম 
কাজের হয় তার তে! প্রমাণ হয়ে গিয়েছিল এক বছর আগেই--নবাৰ 
সিরাজউদ্দৌলা যখন ইংরেজদের সাজ! দেবার জন্যে কলকাতার উপর. হানা 
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দেন। তখন*ফোর্ট উইলিয্নম থেকে যেসব গোলাগুলি ছ্রোন্ডা হয়েছিল সেগুলো 
শুধু আশেপাশের বড় বড় বাড়িগুলোরই ক্ষতি করতে পেরেছিল, শক্রর গায়ে 
একটা আচডও কাটতে পারেনি। আবার সেই শহরের মধ্যেই কেল্লা? 
লোকদের কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? ক্লাইভ ভেবেচিন্তে স্থির করলেন, 
কলকাতার দক্ষিণের গোবিন্দপুর গ্রাম হচ্ছে নতুন কেন্প। বসাবার উপযুক্ত স্থান। 
সেখানে বাড়ি আছে বটে, কিন্ত সেসব কাচা, খডে-ছাওয়া। তখনকার দিনের 
নিয়মে নবাবের প্রজার! সরকারের অন্রমতি ছাডা পাক। বাড়ি ওঠাতে পারতেন 
না। গোবিন্দপুর তখন খাস বাঙালী-পাডা, একটি ইংরেজও এই গ্রামের মধ্যে 
ঢোকেনি। গ্রামের সামনেই গঙ্গা, আর তিন ধারে গভীর বন-জঙ্গল, সেখানে 
দিনে-ছুপুরে বাঘ ডাকে । 

ক্লাইভ এই গ্রামের বাসিন্দাদের উঠিয়ে দিলেন। তখনকার ইংরেজদেব 
একটা মস্ত সদ্‌গুণ ছিল এই যে, তীর! প্রজাদের জমিজিরাত বাড়িঘর জিনিসপত্র 
মুফতে কেডে নিতেন না, তাব দরুন সর্বদাই একটা ন্যায্য মূল্য ধরে দ্রিতেন। 
তাইতেই তো বিখ্যাত মুসলমান এঁতিহাসিক গোলাম হোসেন একটু অবাক 
হয়েই লিখে গেছেন, ইংরেজরা বড মজার জাত । যুদ্ধের সময়ও তার! যেখান 
যেখান দিয়ে যায়, সেখানে সৈন্যের রসদ, ঘোডার দানা, সরঞ্ামী জিনিসপত্র, সবই 
দাম দিয়ে কেনে। আশ্চর্য হবার কথা বটে! তখনকার দিনের রাজপুরুষদের 
সেনাপতিদের কাগুকারখানা তো! গোলাম হোসেনেব অজানা ছিল না। এমন 
অবন্থায় পথের ধারের খেত-খামারে দোকানপাটে যা-কিছু তার! দেখতেন, সবই 
লুটেপুটে সাফ কবে নিতে একটুও দ্বিধা-সংকোচ করতেন না। তবে তাতে 
ঢাকঢাক গুডগুড ছিল না। আজকালকার দিনেব মতো। অমনি অমনি নেবার 
জন্যে আইনের ছল-কৌশলের পাতলা আবরণটুকুরও দরকার হত না । 

গোবিন্দপুরের মাতব্বর প্রজা ছিলেন শেঠের1 আর তাদেরই আত্মীয়-কুটম্ব । 
অনেক লেখকই এদের মুশিদাবাদের জগৎশেঠের বংশ বলে ভ্রমাত্মক উক্তি 
করে গেছেন। জগৎশেঠের! হিন্দুই নন, জৈন। গোবিন্দপুরের শেঠরা হিন্দু 
তন্ভবায় সম্প্রদায়ের লোক । শেঠেরা অনেকর্দিন ধরেই পুরুষাহুক্রমে ইংরেজদের 
বড় দালালের কাজ করে আলছেন। সাহেবী পাড়ায় অর্থাৎ আজকালকার 
ডালহাউনি স্বোয়ারের চারধারে তাদের কারো কারে। বাড়ি থাক] সত্বেও তারা 
সেখানে বাস করতেন না, সাহেবদের ভাড়া দিতেন । সাদা! লোকের সঙ্গে কালা 
আদমির একত্র বসবাস অনেক দিন ধরে দু-পক্ষেগই কাছে একটু খন্বস্িকর 
ব্যাপার ছিল। তীর! নিজেদের বসবাস আর তাদের গৃহদেব্তা গোধিদ্দজ্ধীর 
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মন্দিরের জন্যে বড়ধীঞ্জারে একটা জমি বর্দলিতে পেয়ে সেখানে উঠে শেলেন। 
বড়বাজার থেকে বাগবাজার পর্যস্ত গঙ্গার ধারে স্থানে স্থানে গোবিন্দপুরের 
অন্ান্ত প্রজারাও জমি পেয়ে তাদের মাথার্গোজার জায়গা! করে নিলেন। ধার! 
জমি নিলেন না, তারা খেসারত নিয়ে সিমলা আরপুলি জানবাজার প্রভৃতি 
গ্রামে গিয়ে বসলেন। যদ্দি কেউ এদের বংশাবশী নিয়ে একটু আগ্রহে 
নাডাচাডা করেন, তাহলে দেখবেন, কলকাতাব অনেক বনেদী ঘরের 
প্রতিষ্ঠাতারা তখন গোবিন্দপুর থেকেই এদিকে বাস করতে এসেছিলেন 
এখন অবশ্য এদের বংশধরদের পড়ন্ত অবস্থা, অনেক বংশ আবার একেবারে 
লু্ও হয়ে গেছে; কিন্তু এক সময় এরাই কলকাতার দেশী-সমাজে আসর 
গরম করে রেখেছিলেন। আর সেই সমাজের উপর তারা এমন একট। শহরে 
কালচারের ছাপ মেরে রেখে গেছেন যে, একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায়, 
সেটা আজকালকার মতো শুধু টাকার গরমের উপরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল না। 

ক্লাইভ রবার পেন্সিল নিয়ে কেল্লার প্ল্যান আকাতে মন দিলেন চারদিকের 
বনঙরঙ্গল কেটে সেখানে ঘাস লাগানোতে প্রকাণ্ড এক ময়দান বেরিয়ে পড়ল। 
পৃথিবীর কুন্ধাপি শহরের গায়েই এত বড ফাক] ময়দান আর একটাও নেই। 
তবে আজকাল যে-রেটে ময়দানের উপর আকাশ-ছোয়। বাড়ি উঠতে লেগেছে, 
তাতে এ-ময়দান আব কতদিন যে ফাক' থাকবে, ত। হলপ করে বলা শক্ত । 
ছু-মাসেব মধ্যেই ক্লাইভ নতুন ফোর্ট উইপিয়মের প্ল্যান খাডা করে ফেললেন। 
১৭৫৭ সালের অক্টোবর মাসে গঙ্গার ধারে নতুন কেল্লার ভিতের পাথর 
নামানো হল। তখন থেকেই গোবিন্দপুর গ্রাম গড় গোবিন্দপুর নামে লোকের 
মুখে মুখে ফিরতে লাগল । 

মিলিট।রী উঞ্চিনীয়ার ক্যাপ্টেন ব্রোইয়র কেল্লা তৈবির কাজে লেগে 
গেলেন। কিন্তু তৈরি কেল্লা ক্লাইভকে আর দেখে যেতে হয়নি। নানা 
গোলযোগে কেল্লা তৈরির কাজ শেষ হতে যোলে। বছর লেগে গেল। 
১৭৭৩ সালে মহা ধুমধামে এই নতুন ফোর্ট উইলিয়ম খোলা হয়। ক্লাঈভ তখন 
দেশে । এর ঠিক এক বছর পরেই তার ইহলোকের সব খেল! সাঙ্গ হয়ে 
গিয়েছিল। এই কেন্পা তুলতে খরচ পড়েছিল প্রায় ছু-কোটি টাকা । হুল 
রটে এক চোখ-ধাধানে। এলাহী কারখানা; কিন্ত এ-কেল্লা থেকে একটা 
গোলাগুলিও কখনো ছুড়তে হয়নি । ছোট-বড় কোনোরকমেরই শক্র এই 
কেনার কাছে আসতে কখনো সাহস করেনি । আজ এই একশো নব্বই বছর 
ধরে গড়ের মাঠের মধ্যে বাড়িয়ে এই কেনা শুধু শহরের শোতা বর্ধন করছে। 
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কিন্ত নতুন ফোর্ট উইলিয়মে একটা বড়গোছের ধারা গণ্টনের ফৌজ 
সদাসর্বদা মোতায়েন রাখতে কোম্পানী-বাহাছুর কিছুতেই বাজি হলেন না। 
ক্লাইভ যে বঙ্গদেশে একট। ইংরেজ রাজত্বের গোড়াপত্তনের উদ্যোগ করছেন-_ 
সেটা তখনো! ডিরেক্টরদের মাথায ঠিক ঢোকেনি। তা ঢুকবে কি করে? তার! 
তো শুধু বোঝেন, মাল আমদানি-রপ্তানি বেচাকেনা লাভলোকসান স্টক- 
ডিভিডে্ড--আদীব ব্যাপাবী হয়ে তাব। জাহাঁজেব খবর রাখবেন বি করে? 
রাজ্যফাদ। রাজ্ারক্ষা রাজ্যবিস্তার--এসব ব্যাপার তাঁবা বোঝেনও না, বুঝতে 
চানও না, ওসব তাদেব কাজ বলে মনেও করেন না। কিন্তু ভাগ্যলক্ধমী নিজে 
যখন প্রসন্ন হয়ে ইংরেজদেব তাব ববপুত্র বলে গ্রহণ করেছেন তখন ভিবেক্টরর 
এসব ঠেকানই বাকি কবে? ডিবেক্টরদের আচরণে ক্লাইভ ক্ষুব্ধ হলেন বটে, 
কিন্তু দমে গেলেন না, মধুব অভাবে আপাতত গুড দিয়েই কাজ সাব]! ঠিক 
করলেন। তিনি ভোজপুর থেকে জোয়ান জোয়ান দেখে সেপাই নিয়ে এসে 
দলভর্তি করে এক ফৌজ গড়ে তুললেন। ইংবেজ গোরাদের মতে1 এদেরও 
লাল পোশাক বলে এদের নাম হয়েছিল লাল পল্টন। শিগগিরই জনকতক 
ইংরেজ অফিসারের কাছে শিক্ষা পেয়ে এই দেশী সেপাইর1 এমনই ডিসিপ্রিও 
হয়ে উঠল যে, তাদের দেখে চিনতে ন! পেরে ক্লাইভ নিজেই অবাক | পনেবশে! 
দিশি সেপাই-এর ফৌজ তিনি সব সময় হাতেব কাছে মজুত পেতে লাগলেন । 

স্থবিধাও হয়ে গেল। মীব জাফরের রাজত্বের শুরু থেকেই দেশে একটা- 
না-একটা উৎপাত লেগেই ছিল। নবাবের রাজ্যরক্ষার কাজে লাগছে বলে 
মধাবেরই খাজাঞ্চিখানা থেকে মাস মাস সেপাই-পল্টনের মাইনে আদায় হতে 
লাগল । কোম্পানীর গায়ে আচ লাগছে না দেখে ডিরেক্টররাঁও এ-বিষয়ে 
কোনে! উচ্চবাচ্য করলেন না। মীর জাফরের নিজের এতে একদিক থেকে 
ক্থুবিধা হল। তিনি নবাবী ফৌজ থেকে সৈন্য অনেক কমিয়ে আনলেন। 
তার বদলে দরকারের সময় ঢের বেশি মজবুত ঢের বেশি হ্শিক্ষিত লাল 
পণ্টনকে তিনি ডাক দিলেই হাতের কাছে গেতেন। আর, কান টানলেই 
যেমন তার সঙ্গে মীথ| এসে পড়ে, তেমনি সেপাইদের সঙ্গে একদল গোরা পণ্টন 
আর ছু-চারজন জীদরেল অফিসারদেরও ফাউ পেয়ে যেতেন। আরো এক 
বড় কথা এই যে, অসময়ে নবাবী ফৌজের চেয়ে এদের উপর ঢের বেশি নির্ভর 
করতে পারা ধেত- এর! নিমক খেয়ে সহজে নিমকহারামি করত না। সঙ্গে 
সঙ্গে অবশ্থ ইংরেজদের জালে তিনি আরো বেশি করে জড়িয়ে পড়তে 
লাগলেন। কিন্তু এমনটা থে ঘটবে, সেটা 'মীর জাফরের আগের থেকেই 
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ভাবা উচিত ছিল, না-ভাববার বয়ে তো! তার ঠিক নয়। যখনি ইংরেজদের 
সাহায্যে তিনি নবাধী গদি দখল করলেন তখনি তিনি ইংরেজদের হাতের 
মুগোর মধ্যে পড়ে গেলেন। তার থেকে আর নিস্তার ছিল না। আর 
ইংরেজদের হাত ছেড়ে তিনি যানই বা কোথায়? এক সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে 
কোনে! নগণ্য জায়গায় সামান্য প্রজার মতো চুপচাপ বসে থাকতে পারেন 
বটে, কিন্তু সে-বান্দা মী জাফর আলী খা নন। নবানিতে তার ষোলো 
আন। ছেড়ে আঠ।রো! আন! লোভ। 

সব বেশ চলছিল, গোল উপস্থিত হল ক্লাইভের দেশে ফিরে যাবার সময়। 
ক্লাইভ নিজের চেষ্টায় কোম্পানাকে যেখানে ঠেলে তুলেছিলেন সেখানকার 
মাটিট। তেমন শক্ত ছিল ন।। ক্লাইভের মতে। একট! অসাধারণ লে।ক চাড় দিয়ে 
না থাকলে সেখ!ন থেকে পড়া-ট। অনিবাধ। আর সেটা সকলের চেয়ে ভালো 
জানতেন ক্লাইভ নিজেই | তাই যাবার আগে তিনি ডিরেক্টরদের ধরে বসলেন 
যেন লায়নেল কোর্ডকে তার। বাংলাদেশে ইংরেছ ফৌজের কমাগ্ডার- 
ইন-চিফ কণে বসিয়ে দেন। কিন্তু ডিরেক্টররা তাতে বাজি হলেন না। তার! 
হিসেধা লেক । গ্ুনেগ।ন্থে দেখপেন, কণেল আয়ার কুটকে বালার জঙ্গীলাট 
করলে লাভ আছে। আয়ার কুট আসলে ০কাম্পানীর কর্মচারী নম, বুটিশ 
গভর্মেন্টের মিলিটারী অফিসার | স্থতগাৎ বুটিণ গভমেণ্টের সঙ্গে বন্দোবস্ত 
করে কনেল কুটকে সেন।পতি পেলে তীর তানের বৃটিশ ফৌদকে মাগনা পাওয়া 

সেটা বড কম লাভের কথা নয়। 

আয়ার কুট ভারী মাথাগরম লোক । হঠাৎ কখন কি করে বসেন, তার 
ঠিক নেই । তার উপর এদেশের লোকের উপর তার দারুণ অভক্তি, তাদের 
মানষ বলেউ তিনি গণা নরেন না । এদেশের নবাব জমিদার মহাজনদের উপর 
তার আক্রে।শও বড় কম নয়। সন্দাই তিনি তাদের উপর মুরুব্বিয়ানা চাল 
চাঁসতে থাকেন। তার উপর স্বভাবটিও তাঁর বেজায় খুতখুতে | নিঙ্গেকে 
একট! কেন্-বিষ্ট, বলে ধারণ। থাকার দরুন তিনি যত টাকাই মাইনে পান না 
কেন, কিছুভেউ সন্তষ্ট নন । মনে করেন, তাঁর ন্যায্য পাওন। থেকে কর্তারা তাকে 
বঞ্চিত করবার যড়যন্ত্র করছেন। আয়্ার কুটকে একট| খুব ভালো যোদ্ধ। 
বলে জানলেও ক্লাইভ এই সংকটকালে তাকে বাংলাদেশের পক্ষে মোটেই উপযুক্ত 
সেনাপতি বলে মনে করলেন না। কারণ এদেশের তখন এমনি অবস্থা যে, 
সেনাপতি শুধু সৈন্তচালন! করেই থালাম পেতেন না, তাকে পলিটিক্সেরও হাল 
ধরতে হত-_সেটা মাথাগরম লোকের বর্ম নয় । কিন্তু কি করবেন ? ডিরেক্টর! 


তখন আম্মার ফুটের দিকে এমনই ঢলেছেন যে, ক্লাইভের সব যুক্তিতর্ক মাঠে 
মারা গেল। নর 

কিন্ত ক্লাইভও কিছু ছাড়বার পাত্র নন। তিনি বেশ এক গরম-গরম 
ডেসপ্যাচ ছেডে ভিবেক্টরদের ছু-কথা শুনিয়ে দ্রিলেন। বললেন, ডিরেক্টর! 
পরের মুখে ঝাল খেয়ে পুরনে! বিশ্বস্ত কর্মচারীদের যথাযোগ্য সমাদর করেন না, 
সম্মানও দেন না। নিজেদের খুশিমতে| নিজেদের আত্মীয়ম্বজন, বন্ধুবান্ধবদের 
মধ্যেই কপ! বিলতে থাকেন । এ-বিষয়ের একট। ভালোরকম নিষ্পত্তি না হলে 
কোম্পানীর কাজে কোনে। ভালো লৌকই আর ঢুকতে চাইবেন না, ধাব। 
আছেন, তারা শুধু দিনগত পাপক্ষয় করতে রিটায়ারমেণ্ট পর্যস্ত থাকবেন। 
তাতে কোম্পানীর কাজের কেনো! স্থব্যবস্থা করতে পারা যাবে না। নীচে 
নাবতে নাবতে শেষে কোম্পানীর কাজ একেবারে মূলে হাবাত হয়ে যাবে। 
শুধু ডেসপ্যাচ লিখেই ক্লাইভ ক্ষান্ত হলেন না, এই নিয়ে ডিরেক্টরদেব সঙ্গে 
খোলাখুলি একটা তর্কবিতর্ক করার জন্যেও তিনি তাভাতাড়ি বাডি ফেরবার 
জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠতে লাগলেন। ক্লাইভের হাঁজার দোষ থাকলেও তিনি 
কর্তব্যে সর্বদাই অটল থাকতেন । দেশের স্বার্থের কাছে নিজের স্বার্থকে তিনি 
বড় করে দেখেননি । এদেশের ইংরেজদেব শ্রবৃদ্ধি হোক-_-এটা যে তার 
মনোগত বাসনা ছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আর ঠিক এই সব 
কারণেই তিনি ইংরেজদের অতদূর এগিয়ে নিয়ে ষেতে পেরেছিলেন । 

যাই হোক আয়ার কুট তখন দক্ষিণ দেশে কাউণ্ট লালীর সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত, 
তিনি তখনি তখনি বঙ্ছদেশে এসে পডতে পাবলেন না। স্থতরাং ডিরেক্টরবা 
ক্লাইভেরই স্থপারিশে আপাতত কিছুদিনের জন্যে মেজর জন্‌ ক্যাইলোডকে 
বাংলাদেশের ইংরেজ ফৌজের অধিনায়ক করে পাঠালেন ক্যাইলোড অন্ন 
সৈম্যসামন্ত নিয়ে কলকাতা পৌছনো মাত্র ক্লাইভ তীকে মুগ্রিদাবাদ রওনা! করে 
দিলেন। মীর জাফরের সঙ্গে নতুন দেনাপতির পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে 
অল্প কিছুদিন পরে তিনি নিজেই মুশিদাবাদে চললেন । নবাবকে সব বুঝিয়ে- 
স্থঝিয়ে তাকে সাবধানে থাকতে উপদেশ দিয়ে ক্লাইভ তার কাছ থেকে শেষ 
বিদায় নিয়ে কলকাতায় ফিরে এলেন । 

" এখন আর-একটা বন্দোবস্ত করতে হয়। ক্লাইভের পরে কে যে কলকাতার 
গভর্নর হবেন, সেটা! একট মন্ত ভাবনার কথা । সব পুরনো! লোকই তো! একে 
একে দেশে ফিরে গেছেন, কেবল অন্ধকৃপ-হত্যার কাহিনীকার জন্‌ জেফণনায়! 
হলওয়েল এখনো! কলকাতায় আছেন। তাকে সকলেই চেনে। পাক। 
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গভর্নরি তাকে দিতে ডিরেক্টররাও রাজি নন। সেই ক্লাইভেরই স্থপারিশে 
এক্ষেত্রেও ডিরেক্টর মাপ্রাজ সিভিল সাভিসের হেনরি ভ্যানসিটার্টকে 
কলকাতার পাঁক1 গভর্নরি খয়রাত করলেন। কিন্তু মুশকিল হন এই যে, 
কাজের ভিড়ের দরুন ভ্যানসিটার্ট ক্লাইভ কলকাতায় থাকতে থাকতে ছাড়। 
পেলেন না । তিনি যে তাড়াতাড়ি কলকাতায় এসে ক্লাইভের কাছ থেকে সব 
বুঝেপড়ে নেবেন তার আর জে। রইল না । সেই হলওয়েলই আবার কলকাতার 
একটিনি গভনরিতে চেয়ার পেতে বসলেন । 

২৫শে ফেব্রুয়ারী (১৭৬০) ফোর্ডকে সঙ্গে নিয়ে কনেল ক্লাইভ চাদপাল 
ঘাটে পান্সিতে উঠলেন। খানিকদূর এগিয়ে গিয়েই রয়াল জর্জ বশে সমুদ্রপাড়ি 
দেবার জাহাজ ধরবেন। ক্লাইভের মন ভার। যাবার আগেই শুনেছিলেন, 
শাজাদ! আবার বঙ্গবিজয় করার উদ্দেশে উত্তরপ্রদেশ থেকে রওনা হয়েছেন । 
এই সময় ক্লাইভ রইলেন না, কিসের থেকে যে কি হয়, ত। তো বলা যায় ন।। 
ওদিকে যিনি আযাকটিং গভনর হয়ে বসলেন সব ঘটে ঢুকে তালগোল পাকাতে 
তার মতো ওস্তাদ ছিতীয় আর-একট| নেই । রয়াল জজ যখন ক্লাইভকে আর 
ফোর্ডকে নিয়ে সাগরে পড়ো-পডে। তখন খবর এল, এক মাস পুবেই দক্ষিণে 
আয়ার কুটের হাতে ফরাসীর1 হেরে ঢোল হয়ে গেছে । ওয়ান্দিওয়াশের যুদ্ধে 
কাউণ্ট লালী বিষম জখম আর জেনাবল বুপী ইংরেজদের হাতে বন্দী 
হয়েছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে ফরাসীদের যা-কিছু কামান-ধন্দুক গোলাগুলি সাজ- 
সরগাম ছিল সবই ইংরেজদের হাতে এসে পডেছে। ইংরেজদের পক্ষে খুবই 
স্থথবর বটে। 


৮ 


॥ এগাবেো ॥ 


শরৎকাল পডতেই শাজাদা অ।পী গোহব আবাব একবার বঙ্গবিজযে বেবোলেন। 
বেওষ1 থেকে যাত্রা কবে মির্জাপুব এলাহাবাদধ কাশী হয়ে চলতে চলতে শেষে 
কর্মনাশাবৰ তীবে এলেন। ন্দী পেবিযে আব।ব একবাব বিহাবপ্রদেশে 
ঢুকনেন। শেব শাহেব দেশ সসাবাম ছ।ডিযে আজকালক।ব শোননগবেব 
কাহ-ববাবব এসে পৌছিযেছেশ এমন সময খবব পেলেন__মাসখানেক আগে, 
অর্থাৎ ২৯শে নভেম্বব (১৭৫৯ ) তাঁবিখে, তাব বাবা বাদশ। আলমগীব শানিকে 
উজিব ঘাঁজীউদ্দীন ুগ। পাগিষে খন কবিষেছেন । 

ঘটনাটা এইবকম। দ্ববস্থ দ্ুবানীবাজ আহমদ শা আবদাপী আবাব পাঞ্জাবে 
এসে পৌছিযেছেন। পাঞ্জাবে তখন উজিব ঘাজীউদ্দীনেব কল্য।ণে এক মাবাঠী 
গভনব। আবদধালী আসছেন শুনেই সেই গভনব লাভোব ছেডে ছুটতে 
ছুটতে এসে সোজ। দিলিব মাাঠা ক্যাম্পে ঢুকে হাফ ছেডে বাচলেন। মাবাঠা 
সাব দত্ু।জী তখন উজিব ঘাঁজীউদ্দীনেব সহাষ হযে দ্ালব কাছাকাছি 
জায়গাকাব জমিদাব জাউগিবদাবদেব টিট কবতে আর সঙ্গে সঙ্গে শভব গ্রায় 
সব লুঠপাট কখতে ব্যস্ত। পুট কব। থেকে কোনো মাবাঠীকে নিবন্ত কর। 
কাবে। সাধ্য ছিল ন।। 

ঘাজীউদ্দীণ যখন শুনলেন যে, অতি সহজেই আঁবদাপী সমস্ড পাঞ্জাব 
দেশটাই দখল কবে নিয়েছেন তখন তিনি বেশ বুঝলেন, ছুবানীবাজ শিগগিবই 
আব দেশে ফিবছেন না। এগ্দুব এগিষে তাঁণ দিলিকে আব ছেডে দেবেন 
না। সেই ১৭৫৭ সালেব মতোই আবাব দিপ্লিব বাদশার পক্ষ হয়ে উজিবেব 
সর্বনাশ কববেন। এই না ভেবে ঘাজীউদ্দীন প্রথমেই বাদশা আলমগীব 
শাশিকে সাবাঙ কবা মনস্থ কবলেন। 

বাদশা আলমগীব শানি নিতান্ত নিবীহ গো-বেচাব। ভালোমানুষ। ইসল[ম 
ধর্মেধ সব কট। হদ্দিশই তিনি মেনে চলতে চেষ্ট। করেন । সাধুসম্ত ফকির-দরবেশে 
তাঁর অগাধ ভক্তি, অলৌকিক সব ব্যাপাবে ভাবী আগ্রহ । উজিবের শাগরেদর' 
বাদশাকে মিথ্যে কবে খবব দিলে, লাহোব থেকে এক মস্ত ফকির এসে ফিরোজ 
শা কোটলাব ভাঙ| বুরুজেব তলায় আসন নিয়েছেন। কি আশ্চর্য তার শক্ধি- 
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বিভূতি! ফকির-সাহেবেরএরিয়াতির কসরত দেখবার ঝৌকে বাদশ। অতি 
সহজেই উজিরের পাতা ফাদে পা বাড়িয়ে দিলেন। বিকেলে লালকেন্পা থেকে 
বেরিয়ে ফিরোজ শা কোটলার দিকে গিয়ে দেখলেন, উজিরেত্জ বডিগার্ডের 
সর্দার, বাঁজাবক্স খা, জায়গাটায় টহল দিচ্ছেন। বালাবক্স কুনিশ করে বাদশাকে 
বললেন, ফকির-সাহেবের দর্শন পেতে হলে দীনভাবেই তার কাছে যাওয়' 
উচিত, আর সেখানে লোকজনের ভিড জমাণো ঠিক কাজ নয়। সরলমন! 
বাদশা তাই ঠিক মনে করে একটি মাত্র খোজা সঙ্গে নিষে বুরুজেৰ তলার 
কু*রির দিকে পা বাড়ালেন। সঙ্গীদের সবাই বাইবে রয়ে গেলেন। 

অন্ধকার ঘরে যেই না পা দেওয়া অমশি বালাবক্স খ। খাপ থেকে ধাবালো 
তলোয়ার বের করে এক কোপেই বাদশার ধড থেকে মুণ্ড খসিয়ে দিলেন । 
বাইরে বালাবক্সের সেপাইরা বাদশ।র লোকজনদের সব একে একে বেধে 
ফেললে । তখন বাদশার মৃতদেহ কোটল। থেকে যমুনার পাঁডে ছুঁড়ে ফেলে 
দেওয়। হল। বালাবঝ্স প্রচার করে দিলেন, মিডি দিয়ে তাড়াভাঁডি নাবতে 
গিয়ে বাদশার পা হডকে যাওযায় তিনি টাল সামণাতে না পেরে ভাঙা প(চিল 
টপকিয়ে একেবারে মটিতে গিয়ে পড়েছেন । ছুশো বছর আগে বাদশ। হুমাযুন 
যেমন করে মন্সেছিলেন --এও সেই ঠিক তেমনি আব-কি ! 

রাত-দুপুরে হুমাধুনেরই কবরখানায় বাদশ। অ।পমগীর শ।নিকে৪ গোর 
দেওয়। হল। পরদিন সকালে উজির ঘ।জীউদ্দীন বাদশ1 আওরংজেবের ছোট 
ছেপে মির্জ| কামবঝ্খের এক নাবালক পাতি মুহণউল্-মিল্লাতকে লালক্লোর 
কয়েদখান। থেকে বের করে এনে শাজাহান শনি নাম দিয়ে দিল্লির বাদশা 
বানিয়ে দ্রিলেন। কিন্তু এত কাণ্ড করেও ঘাঁজীউদ্দীনে একটুও ল'ভ হল না। 
ছু-চার দিনের মধ্যে তাকেও আব্দালীর ভয়ে সেই যে দিল্লি ছেডে পালাতে হল 
-"আর সেখানে ফিতে হল না। 

ওদিকে শোননদের ধারে বসে শাজাদ। আলী গোহর মোগলাই প্রথা- 
অনুসারে এক কাঠের সিংহাসন তৈরি করিয়ে তার উপর ৮ড়ে বসলেন। তার 
এক পারিষদ তার মাথার উপর ছাতা খুলে ধরলেন। আর-এক পারিষদ 
'অভিষেক-মন্ত্র আওড়ালেন। আলী গোহর শাজাদা ছিলেন এখন হলেন 
বাদশা । লাম নিলেন শা আলম শানি। সঙ্গে সঙ্গে অযোধ্যার নবাব 
স্থজাউদ্দৌলাকে হিন্ুস্থানের উজিরের পদ দিয়ে তাঁকে দস্তরমতো! উজিরী 
দোকাত্ খেলাত পাঠিয়ে দিলেন। স্থ্জাউদ্দৌল। যদিও জানতেন এখন এসব শুধু 
নামকাওয়ান্তে, তবু একদিন-না-একদিন তা কাজে লাগতে পারে মনে করে শা 
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আলমের দেওয়া উজিরী দৌয়াত খেলাত মাখপেতে নিলেন। দিলির কি 
অবস্থা সঠিক না জেনে সেখানে হঠাৎ গিয়ে পড়াট! 'নবীন বাদশার মনঃপুত 
হল না । তাছাড়া গত বছরের পরাজয়ট1 তার মনের মধ্যে কাটার মতো! খচখচ 
করছিল, সেটাকে তুলতে না পারলে শাস্তি নেই। শা আলম পাটনাগ্ম দিকেই 
চললেন । 

শা আপম বাংল।-বিহারের চারদিকে টেডা পিটিয়ে জানিয়ে দিলেন ষে 
তিনি বাদশ। হয়েছেন। বড় বড সব জমিদার জাইগিরদারকে ফতোয়া 
পাঠালেন, তার! যেন নতুন বাদশাব বশ্ততা স্বীকার করেন। ফলে জমিদার 
জাইগিরদাররা হয় সৈন্য নিয়ে এসে নয় সৈন্য পাঠিয়ে দিয়ে শা আলমেব দল 
ভারী করতে লাগলেন । মীর জাফরের ছাডিয়ে-দেওয়! অনেক সেপাই বাদশাহী 
ফৌজে ভততি হযে গেল। যেসব জমাদার হাবিলদীরকে মীর জাফব কি মীরন 
ছুর্যবহার করে মুশিদাবাদ থেকে তাড়িয়েছিলেন তারাও একে একে শা! 
আলমের কাছে এসে জুটতে লাগলেন । 

এবার যিনি শা আলমের সেনাপতি হলেন তিনি মহম্মদ কুলী খাঁর চেযে 
ঢের বেশি কাজের লোক, ঢের বেশি ভালে যোদ্ধা। পাঠান কামগড খ1 গয়! 
জেলার লোক, সুরহাটের জমিদার । গত বছর পাটনায় এসে মীর জাফর 
সকলের সামনে তাকে বেজায় অপমান করে গিয়েছিলেন, সে-কথ। কামগড় খাঁ 
তুলতে পারেননি । এবার তিনিই আলী গোহবকে প্রচুর উৎসাহ দিয়ে এদেশে 
ডেকে আনিয়েছিলেন। শাজাদ! কর্মনাশা নদী পেরোতেই কামগড খা! তার 
পাঁচ হাজারী ফৌজ সঙ্গে নিয়ে সেখানে হাজির হলেন। শাজাদার তহবিলে 
জমার দিককার অন্ধ একেবারেই শুগ্ত, তর এবাবকার অভিযানের সমস্ত খরচ 
কামগড খাকে নিজের ঘাডেই নিতে হল। 

বাংলা-বিহার-উডি্যার স্ববাদার নবাব মীব জাফর আলী খায়ের কাছেও 
সমন এসে গেল। বাদশা শা আলম শানি এত্বেল! পাঠিরেছেন, নবাধ জাফর 
আলী খা ঘেন বাদশার দরবাবে শিগগিরই হাজির হন। মীর জাফর একটু 
ফাপরে পডে গেলেন। গতবারে আলী গে।হব যখন বঙ্গবিজয়ে এসেছিলেন 
তখন তিনি শাজাদা ছিলেন, বাদশ। হননি। তাঁর উপর বাদশ| আলমগীর 
শাঁনি মন থেকে না হোক মুখে অস্তত তাকে বিব্রোহী বলে ঘোষণা! করেছিলেন । 
ন্তরাং তখনকার কথা অন্য । কিন্ত এখন ধিনি এলেন তিনি তো আর কেউ 
নন স্বয়ং শা আলম শানি বাদশ। ঘাজী--তাকে অমান্য কর। যায় কি করে? 

ঠিক এই সময় ক্লাইভ মুগ্রিদাবাদে উপস্থিত ছিলেন, স্বদেশে ফেরবার আগে 


) 

নবাব শেষ দেখা দিতে এসেছিঙ্জেদ। বোধ হয় তার সঙ্গে আলোচনার ফলে 
মীর জাফর বুঝতে পারলেন যে, শা আলম তাঁকে কখনো বাংলার নবাব করে 
রাখবেন না। বাদশার প্রিয়পাত্জ অনেক আমীর-ওমরাহের এই স্থবেদারির 
উপর লেন্ডি। সবার উপর আছে কামগভ খাব দাবি, সে-দাবি বাদশা কিছুতেই 
অগ্রাহথ করতে পারবেন না। তবে ক্লাইভ এ-কথ মীর জাফরকে স্পষ্ট বুঝিয়ে 
বলেছিলেন কিন! জানিনে যে মীর জাফর বাংলার নবাব না থাকলে 
ইংরেজদেরও শ্রীবৃদ্ধিতে রীতিমতো ব্যাঘাত ঘটতে পাবে । আর কারো! 
দরবারে তারা অত সহজে কলকে পাবেন বলে তো! মনে হয় না। যাই হোক, 
মীর জাফর শেষ পর্যন্ত স্থির করলেন ইংরেজদের সহায়ে তিনি বাদশার সঙ্গে 
লডেই যাবেন-_ দেখা যাক তাতে কি ফল হয়? লোকে যদিও দিলির বাদশাব 
নামে ভাবে গদগদ, তবু স্বার্থের আতে ঘ1 পডলে নবাব উজিরদের কেউই 
বাদশার বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে দাডাতে কস্থুর করতেন ন। ৷ 

এই অভিযানে কি করতে হবে-না-হবে মেজর ক্যাইলে।ডকে সব শিখিয়ে 
পড়িয়ে ক্লাইভ কলকাতায় ফিরে গেলেন। চারদিন পরেই মেজর তিনশে। 
গোর! পণ্টন, তিন হাজার দেশী সেপাই আর ছ্‌-টা ব্ড-বড কামান নিয়ে 
পাটনা রওনা হলেন। মীরন এই অভিযাঁনেব কমাগ্ডার-ইন-চিফ হয়ে পাটনা 
যাবার জন্যে জিদ ধরলেন। মীর জাফর রাজ্যচালনায তত পোক্ত না হলেও 
যুদ্ধনীতি একটু-আখটু বুঝতেন। তিনি বেশ জেনেছিলেন যে, এইবার শা 
আলম যে ফৌজ জড়ো করেছেন তাকে একেবারে হুট করে ওড।নো যাবে না। 
আর লডাই-এর ব্যাপারে তার গুণধর পুত্রের কেরামতির দৌড তার 
ভালে! করেই জানা থাকার দরুন তিনি বারবার মীরনকে পাটনা যেতে মানা 
করতে লাগলেন । কিন্ত কে কার কথা শোনে? মীরন পণ করেছেন, তিনি 
যাবেনই যাবেন । কিছুতেই তাকে রোখা! গেল না। তবে এই স্থির হল যে, 
ইংরেজ ফৌজের উপর তিনি কর্তৃত্ব ফলাতে পারবেন ন।। তাবা উঠবে-বসবে 
চলবে-ফিরবে একমাত্র মেজর ক্যাইলোভের হুকুমে । সব তকরার-বচসার যখন 
মীমাংসা একরকম হয়ে এল তখন গোল বাধাল নবাবী ফৌজ। নবাবের 
সেপাইরা মাইনের বাকি বকেয়ার টাকা নগদ হাতে হাতে বুঝে না নিয়ে 
কোথাও নড়বে না বলে বেঁকে বসল। অবশেষে খানিকটা টাক] নগদ হাতে 
পেয়ে আর বাকি টাকার জন্তে মেজর ক্যাইলোডের আশ্বাস-বাক্যে সন্তষ্ট হয়ে 
শেষে চলতে শুরু করল। মীরন পয়দল আর ঘোড়সওয়ারে মিলে পনেরো 
হাজারী ফৌজের কর্তা হয়ে সঙ্গে চললেন । 
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কিন্তু সব শেষ করে বেরোতে অনেক' ধরি হনে গেল। ততক্ষণে শা 
আলম পাটন। পৌছে গিয়ে শহর ঘেরাও করে ফেলেছেন। মেজর ক্যাইলোড 
রামনারায়ণকে বলে পাঠিয়েছিলেন, রাজা-বাহাছুর ধেন' ইংরেজ ফৌজ না 
পৌছানো পযন্ত ফস করে যুদ্ধে ন| নাবেন, কিন্তু সে-কথায় ঝমনারায়ণ 
তেমন কান দিলেন না। গত বছরে তিনি শাজাদার সৈন্যসামস্তের কদর বেশ 
ভালে। করেই বুঝেছিলেন, তাইতে তাদের উপর তার মনে মনে বেশ-খানিকটা 
অবজ্ঞাই ছিল। তাই মুশিদাবাদ থেকে রহিম খা ষখন তার একদল মোগলাই 
ঘোডসওষাঁব নিয়ে পাটনাধ এসে গেলেন তখন রামনাবার়ণকে আর দেখে কে? 
তিনি মেজব কাইলোড কি মীরনের তোয়া্চা না রেখে সসৈন্যে শহর 
ছেড়ে বেবিদ্বে পডলেন। তবে বেশি দূব গেলেন ন।, নগরেব পাচিলের গায়েই 
সেজেগুজে বসে রইলেন । পাটন।ব ইংরেজ কুঠি আগলাবার জন্তে কাপ্টেন 
ককৃধেন ছিলেন। তিশি গোটা সভব গোরা, শ-তিনেক তেলেঙী 
সেপাই আব দুটো কামান নিষে বরামনাবায়ণকে সাহাষ্য করতে এগিষে 
এলেন। 

কাটেন ককৃরেনেব উপর অর্ডাব ছিল তান যেন সবদা পামন।র।যণের 
কাছাকাছি থাকেন। তই তান রামনরাষণকে নলিশেষ করে অনুরোধ 
জানালেন, তিনি যেন ই*রেন্গ ফৌজেব ঠিক মাঝখ।নে থাকেন, তাহলে ককুরেনের 
পণ্টন-সেপাই ইাকে আডাণ কবে বাখবে। কিন্ত রামনারায়ণ ত| শুনলেন না, 
তার অভিমানে বাধল। শেষে রামনারায়ণের সেপাইয়ের দল বাডতে বাঁডতে 
ঘখন প্রায় হাঁজাপ-চল্িশে ঈডাল তখন তিনি যুদ্ধের সময় উপস্থিত হযেছে 
বিবেচনা করে শহবেব কাছেই বৈকুগ্ঠপুরেব গায়ে মন্্রষপুরের মাঠে গিয়ে ভাবু 
গাডলেণ। নই ফেব্রুয়াবী (১৭৮০ ) এই 'পান্থবেই এক বড যুদ্ধ হয়ে গেল। 
রামনাবাষণ খুণাক্ষবে জানতেন না, কামগড খা সেনাচালন।য় কেমন পটু, আর 
এও জানতেন ন। যে, শ। 'আপমের এনার যেসব সেপাই জোগাড হয়েছে তারা 
আগের দলেব চেয়ে €চর বেশি হুশিয়ার । লডাইয়েব শুরুতেই রামন।র।য়ণেব 
তিনজন বড বড সেনানী তকে ছেডে নিজের নিজের সেপাই নিয়ে বাদশার দিকে 
সরে পণ্ডলেন। যেসব বড বড জমিদার রামনাবায়ণকে সাহাষ্য করবেন বলে 
ভরসা দিয়েছিলেন তীরাও শেষ পর্যন্ত তাকে খেলিয়ে দেখে বাদশার দলে যোগ 
দিলেন। দেশের লেকের চরিত্র রামন।রায়ণ ভালো করেই জানতেন, তবে 
কেন যে ত্তিনি আগের থেকে সাবধান হননি, 'এই আশ্চধ। তার উচিত ছিল, 
ইংরেজদের উপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত হয়ে চুপচাপ থাক]। কিন্ত দর্প। অতি 
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দর্পে অত বড় রাবণও নিজে মবরেছিলেন আর সোনার লঙ্কাও ছারেখারে 
দিয়েছিলেন-_রাঁমনারায়ণ তো৷ তার কাছে কোন্‌ ছার । 

মন্্মপুরের মাঠে রামনারায়ণ এমন হাডভাঙ| মার (েখলেন যে তা আর 
কহতব্য নয়। তিনি নিজে তো! আই্টেপৃষ্ঠে জখম হলেন. তার সবচেয়ে ষে 
ভালো ছুই সেনাপতি ছিল তারাও শক্রর হাতে বন্দী হয়ে গেলেন। শেষে 
সেপাইরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাতে লাগল । তবে লডে গেল বটে ইংরেজদের এ 
গোটাকয়েক গোরা পণ্টন আর কুঠিয়াল ভলেনটিয়র আর তাদের তেলেঙ্গী 
সেপাই | শক্ররা রামনারায়ণকে ঘেরাও করে ফেলেছে দেখে ক্যাপ্টেন ককৃরেন 
তার অর্ধেক পৈন্ত দল-ছাড়া করে রামনারায়ণের সাহাষার্থে পাঠালেন। 
এইটেই হল মারাত্মক-রকমের ভূল। দু-ভাগ হয়ে যেতে প্রত্যেক দলেরই 
বল কমে এল। ইংরেজ সেপাই-পল্টন রামনারাধণকে আডাল করে দাণডাতে 
তিনি সে-যাত্রা রক্ষা পেয়ে গেলেন বটে, কিন্ত ককৃরেন আর তার সব 
অফিসার, সব গোরা প্রায় সব সেপাই, যুদ্ধ করতে করতে শক্রর হাতে 
কাটা পড়ল, মাত্র পঁচিশজন সেপাই কোনোক্রমে স্বস্তানে ফিরে যেতে 
পেরেছিল । ইংরেজদের আভাল পেতে রামনারায়ণেব মাহুত তাকে হাওদায় 
তুলে শহরে ঢুকে পডতে পেরেছিল, কিন্ত রামন।রায়ণের শরীর তখন ক্ষতবিক্ষত, 
রক্তে রক্তাক্ত । 

শা আলম যদি আর-একটু জোর লডাই চালিয়ে যেতেন তাহলে পাটনা 
শহর তিনি হেসেখেলে দখল করে নিতে পারতেন। কিন্তু তার এমন একটা 
বিশ্রু স্বভাব ছিল যে, হটহট করে খানিক দূর খুব জোর চলে হঠাৎ ছ্যাকরা 
গাড়ির বেতো৷ ঘোড়াব মতো এমনি থেমে যেতেন যে তখন একেবারে স্থাণু 
বনে যেতেন, কোনে। নড়নচড়ন থাকত না । তাই তিনি কশ্মিনকালেও স্থযোগ- 
স্থবিধাকে কাজে লাগিষে উঠতে পারেননি । রামনারায়ণকে শহরের ভিতর 
চলে যেতে দেখে শা আলম সেদিনকার মতো লড়াই বন্ধ করিয়ে দিয়ে মৃতদের 
সৎকার করার হুকুম দিয়ে বসলেন। তারপর যুদ্ধঙ্গয়ের উল্লাসে ঢাক-ঢোল 
বাজিয়ে মন্ত এক শোরগোল লাগিয়ে দ্িলেন। পানা সেবারকার মতো 
বেঁচে গেল । / 

রামনারায়ণ শহরে ঢুকে বিছানায় শুয়ে শুয়েই শহর-রক্ষার তদারক করতে 
লাগলেন, কতকটা ব্যবস্থাও করে ফেললেন। আর গতবারেও যেমন 
করেছিলেন, এবারও সেইরকম খানিকটা সময় হাঁতে পাওয়ার দরুন শা আলমকে 
খেলাতে লাগলেন। লড়াই থামিয়ে উভয়পক্ষই আপস-মীমাংসার কথা চালাচালি 


ও. 


স্তরু করে দিলেন। ইতিমধ্যে বাদশাহী ফৌজ যুদ্ধের বদলে আশেপাশের 
জনপদপগ্ুলোর উপর লুঠতরাজ চালিয়ে গেল। শা আলমও যেন অনেক কষ্টে 
একটু ছুটি পেয়েছেনৃ--এই ভাব দেখিয়ে আরাম করতে লেগে গেলেন। 
পাটনার নটা বাঈজী কসবী হিন্দুস্বানে বিখাতি, তাদের নিয়ে বাদশ1 নাচগানে 
রঙ্গরসে মত্ত ভযষে উঠলেন। আবার সঙ্গে সঙ্গে রোজ দরবারও বসতে লাগল, 
খেতাব খেলাত পদবী বিতরণও চলল । এই রকম যেতে যেতে একদিন খবর 
এল, বাংলার ছোট নব।ব মীর মহম্মদ সাদেক আলী খা বাহাদুর অর্থাৎ মীরন 
সাহেব ইংরেজ ফৌক্ত সঙ্গে নিয়ে পাপ ঢুকছেন। খবর শুনে কামগভড খাঁ 
চাঙ্গ৷ হয়ে উঠে আমোদপ্রমোদ থেকে বাদশীকে টেনে তুলে শহরের দক্ষিণ-পুর্বে 
শেরপুরের মাঠে উপস্থিত হলেন। এইখানে বাদশাহী ফৌজ আর নবাবী 
'ফৌজের মধো একদফা বলপবীক্ষা হবে বলে স্থির হল। 

মেজর ক্যাইলোড পাটনায় ঢুকেই তখনি তখনি লডাই শুরু করে দেবার 
মতলব ভেজে রেখেছিলেন, কারণ অনেকটা সময় বুথা নষ্ট হয়ে গেছে । কিন্তু 
মীরন কিছুতেই তা করতে দিলেন না। তার গনৎকাররা গুনে বলেছেন, 
সেদিনট! মোটেই শুভদিন নয়, পাজিতে তার পরের দিন ভালো বলে বলছে। 
যাই হোক, সেই রাত্রেই মেজর ক্যাইলোড শেরপুরের মাঠের থেকে মাইলখানেক 
দুরে ছুটো গ্রামের মাঝখানে লাইন বেঁধে সৈম্ত সাজিয়ে ফেললেন। মীরনকে 
অন্ধরোধ করলেন, তিনি যেন ই*রেজদের লাইনের পিছনেই এ একইভাবে তার 
সৈন্য সাজান। কিন্তু মীবনের মনে মনে ছিল, এই যুদ্ধে তিনি নিজেই নাম 
কিনবেন, ইংরেজদের কিনতে দেবেন না। তিনি নিজের লোকজন নিয়ে 
ইংরেজদের খানিকটা তফাঁতে গিয়েই দাভালেন। কিন্তু যেখানে তার 
মেপাইদের জড়ো করলেন সে-জায়গাটার মুখটা একট! মরু ফালির মতো, 
লম্বায় ছুশে! গজ হবে কিনা সন্দেহ । সেখানে মীরনের এ বিশাল বাহিনীর 
হাত-পা ছোড়ারও স্থান হল না। সবাই মিলে এক জায়গায় তালগোল 
পাকিয়ে একরকম জডভরত হয়েই দ্ীড়িয়ে রইল । 

সকাল থেকেই প্রচণ্ড লডাই। কাঁমগড় খ! সবাইকে ছেড়ে ইংরেজদের 
উপুরই হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। প্রথম চোটটা! সামলাতে না পেরে ইংরেজরা 
জায়গ! ছেড়ে দিয়ে একটু ধারে সরে গেল। তারপর অনবরত এমন গে।লা 
টুঁড়তে লাগল যে কাঁর সাধ্য তার সামনে দ্রাভায়? কামগড় খা হটে গিয়ে 
সামনে থেকে একপাশে গিয়ে পড়লেন। ইতিমধ্যে কামগড় খায়ের ছুজন 
লেনাধ্ক্ষ একজোটে নবাবী ফৌজের উপর চড়াও হয়ে ভাদের বিপর্যস্ত করে 


ক 


তুললেন, মরীয়া ছয়ে এমন ভীষণ মারামারি-কাটাকাটি লাগিয়ে দিলেন ষে 
নবাবী ফৌজ তার দাপট সহ করতে না পেরে ক্রমাগত পিছু হটতে হটতে 
অনেক দূর পিছিয়ে গেল। মীরন তাদের সঙ্গ নিতে তুললেন না। 

নবার্ধী ফৌজের পালানোর রকম দেখে ওই ছুই সেনাধ্যক্ষ আরে। জোর 
লড়াইয়ে মাতলেন। তীর ছুঁড়ে মীরনেরই একটা দাত ভেঙে দিলেন। আর 
একটা তীর মীরনের ঘাডে গিয়ে বিধল। তাতেই মীবন হাওদায় উপর কাত 
হয়ে পড়ে উঃ আঃ ডাক ছাডতে ল।গলেন। নবাবী সেপাইদেব মধ্যে যারা 
তখনে। পালায়নি তাদের সঙ্গে বাদশাহী ফৌঞ্জের তুমুল হাতাহাতি বেধে গেল-_ 
তলোয়ার বর্শা বল্পম তীব-_কিছুই বাদ গেল না। নবাবের পক্ষের লোকের! 
অনেকে দ্ীডিষে ঈ[ডিয়েই মবল | মেজর ক্যাইলোড যেই দেখলেন নবাবী ফৌজ 
পালাতে লেগেছে অমনি তিনি খানিক সরে গিয়ে তাদের আডাল করে 
ঈ্াড়ালেন , লাইন বেঁধে শক্রগক্ষের উপর এমন তোপ ছুঁডতে লাগলেন যে 
এক-এক দফা গোলায় একশো জন করে কুপোকাত । সেই ছুই বীরপুকষের 
একজন ইংরেজদের গুঁলতে ধবাশায়ী হলেন, আব-একজনকে মীরনের এক 
সেনানী কেটে ছুখান করে ফেললেন । 

ইংরেজদের প্রাণপণ লঙে যেতে দেখে নবাবী ফৌজের মনে একটু বল 
এল। পলাতক সৈন্যের একে একে আবার যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে আসতে লাগল। 
মীরনের তাবে অনেক ঘোডসওয়াব ছিল । তারা মেজর-স।হেবেব ইঙ্গিত পেয়ে 
এইবার বাদশাহী সেনার উপর দমক। হাওয়ার মতো! চার্জ কবে গেল। কামগড় 
খ! সসৈন্যে এগিয়ে আসছিলেন, এক নঙ্গরে অবস্থ।ট! লক্ষ্য করে তিনি যেখানে 
ছিলেন ঠিক সেইখানেই রয়ে গেলেন। তারপর হঠাৎ রাইট আবাউট টার্ন-_ 
সব্বাইকে নিয়ে তিনি ক্যাম্পের দিকে ছুটলেন। যুদ্ধজয়ের যে আর-কোনো 
আশ] নেই সেটা তার বেশ মালুম হয়ে গিয়েছিল । ক্যাইলোডের খুব ইচ্ছা ছিল 
কামগড় খাঁর পিছন পিছন তাড়া করে যান, কিন্তু মীরন তাতে বাদ সাধলেন। 
তিনি বলে পাঠালেন, যুদ্ধে তিনি বিষম ঘায়েল হয়েছেন, সেরে ন| উঠে তিনি 
আর একপাও নড়ছেন না। মেজর-সাহেব তখন বাদশাহী সৈন্যদের ধাওয়া 
করবার জন্যে একদল ঘোড়সওয়ার সাহায্য চাইলেন, মীরন তাও দিলেন ন/। 
হ্ৃতরাং কামগড় খা শা আলমকে বগলদাবা করে নিয়ে সসৈন্তে নিরাপদে 
পাটনার দশ মাইল দক্ষিণে বিহারশরিফে গিয়ে উঠলেন । নবাবী ফৌজ জিতে 
গিয়েও জয়ের পুরো ফল হাতাতে পারল না। 

মীরন পাটন! শহরে ঢুকেই শরীর সারাবার নাম করে ফুতির ফোয়ারা ছেড়ে 


দ৫ 


দিলেন । এসব ব্যাপারে তিনি নবাব মীব জাঞফবেব যোগ্য গ্লত্র, বাপের থেকে 
একরত্বিও কম যান না। মেজব ক্যাইলোড অগত্যা তার লোকজন নিয়ে 
গঙ্গাব তীবে তাবু ফেললেন। সময় নষ্ট ন৷ করে কামান-বন্দুক কামানগাডি 
বারুদেব গাড়ি মেবামতেব কাজে লেগে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে বস সংগ্রহের 
কাজও পুবোদমে চলতে লাগল । 


॥ বারো ॥ 


বিহারশরিফে ঠাণ্ডা হয়ে বসে কামগড় খা ভেবে ভেবে মাথা থেকে আচ্ছা এক 
মজার প্রান বের করে ফেললেন । নবাব মীর জাফর তো! এখন বলতে গেলে 
সহায়হীন। তার ফৌজের বেশির ভাগই তো এখন পাটনায়। তার রক্ষক 
ইংরেজদেরও পণ্টন-সেপাউ সেখানে । মুখিদাবাদের পাহারায় আর আছে কে? 
এই 'অবস্থায় গ-ঢাকা দিয়ে আচমক| নবাবের রাজধানীতে গিয়ে পড়লে, 
ঠেকায় কে? শা আলমের চরিত্র চিরকালই একটু স্থষ্ট্িছাডা-রকমের ৷ 
বাদশ! হয়েও তার কোনে! বদল হয়নি । একটা অদ্ভুত কিছ করে বসতে পারলে 
তিশি মহা খুশি । কামগড খায়ের প্রস্তাব শুনে তিনি একেবারে লাফিয়ে 
উঠলেন । 

কামগড় খায়ের প্লানট। বলতে গেশে একেবারে একটা দ্িগগজ 
পরিকল্পন।। এর আগে এরকম প্র্যান কেউ কণনে। ১াওরায়নি । খাক্স-পেটব। 
কামান-বারুর্দ ভারী ভারী সাজ-সধঞ্াম সব এক জায়গায় মন্ুত রেখে, শুধু 
জনকতক হাক্কা হাতিয়ারবন্দ ভ'শিয়ার ঘোডসওয়ার সঙ্গে করে কামগড খ। 
শা আলমকে নিয়ে এমন রাস্তায় চললেন, যে-রাস্তা সচরাচর লোক চল[চলের 
পথ নয়। পথ বলতে পাহাড়-পর্ত ডিঙিয়ে, বন-জঙ্গলেব ভিতর দিয়ে, পায়ে- 
চল] সপঞ্চ একফ|[লি রাস্ত1, তার উপর দিয়ে দুজন ঘোড়সওর।র পাশ।পাশি চলতে 
পারে না, একজনের পিছনে আর-একজনকে পিছু শিয়ে পার হতে হয়। 
কাম্গড় খ। এই পথ ঠেলেই দক্ষিণ-পুবে ঘোডা ছুটিয়ে দ্রিলেন। 

মেজর ক্যাইরোড যখন অনেক কষ্টে মীরনকে তার আমোদপ্রমোদের জাল 
ছি'ড়ে বের করে এনে আবার মার্চ করাতে সক্ষম হলেন তখন বেশ-খানিকট। 
দেরিহয়ে গেছে । তার উপর ছোট নবাবের কোনোই তাড়া নেই, তিনি ধীরে- 
স্থস্থে হেলতে-ছুলতে চলেছেন। ক্যাইলোড তাকে ছেড়ে এগে।তেও পারেন 
না, সবদা তার কাছাকাছি থাকতে হয়। অবশেষে সবাই মিলে যখন 
বিহারশরিফে পৌছলেন তখন পাখি উড়ে গেছে। মেজর ক্যাইলোডভ যে-পথ 
দিয়ে শা আলম গেছেন, এ অজানা-অচেনা পথ দিয়ে তাকে ধাওয়া করে 
যেতে সাহস পেয়ে উঠলেন না। তিনি সেই পুরনো মামুলী বড় রান্তা 
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দিয়েই চললেন-__অর্থাৎ গঙ্গার তীরে তীরে, রাঁজম্হল ভেলিয়াগড়ি সকরিগলি 
বেয়ে। 

বাংলার বড় বড জমিদাররা দিলির বাদশা তাদের দেশে আসছেন শুনে 
আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন । বীরভৃমের মুসলমান জমিদার, কামগড় খাঁর আত্মীয 
--তিনি তে বটেনই, সঙ্গে সঙ্গে বিষুপুবের মল্লরাজ, বর্ধমানের রাজা! তিলকটাদ-__ 
এরাও বাধশাকে স্বাগতম্‌ জানিয়ে পাঠালেন। উডিহ্যার মারাঠী সর্দার শিবভট্ট 
লুঠতর1জের স্থযেগ উপস্থিত বুঝে তার দলবল শিয়ে কটক ছেডে মেদনিপুর, 
মেদশিপুর ছেড়ে বিষুপুর, বিষুপুর ছেডে বর্ধমান পষন্ত এগিয়ে গেলেন। 
সকলকে সোজান্ি জানিয়ে দ্িলেন-_-তিনি বাদশ।র অনুগত, যোলে। আনাই 
তার দিকে । 

নবাব মীর জাফর এই সময় র।জমহলে ছিলেন । পুনিয়ার নতুন ফোৌজদার 
খাদেম হে।সেন থেকে থেকেই বড গে।লম।ল লাগাচ্ছেন, ত।কে একটু টিট 
না করলেই নয়। বাদশ। শা আলম রাজধ|নী মুশিদাবাদ অধিকার করতে 
ছুটেছেন__-একথা চগের মুখে শুনে তিনিও একদৌডে স্বস্থানে ফিবে গেলেন । 
কলকাতার সাচ্ব-মহলেও এই নিয়ে বেশ হৈচৈ পডে গেল। ক্লাইভ উপস্থিত 
নেই--জগিদরের আর বড বড সামন্ত প্রজাদের কেই-না ঠাণ্ডা করে আর 
কেই-ব1 তাদের বুঝিযে-স্থঝিয়ে দলে টাশতে পারে? সে-রক্ম মাস্টার 
ডিপ্লোম্যাট ইংরেজদের এখন কোথায়? আর কারই বা এমন কপালজোব 
যে যুদ্ধ না কখেই বুদ্ধ জিতে যাবে? একটিনি গভনর জেফাশায়া হলওয়েল 
বসে বসে অন্ধকুপ-₹ত্ার মতো! রোম্যার্টিক কাব্য-কাহিনী রচন। করতে পাবেন, 
লোকের পিছনে ল।গতে পাবেন, এমন কি ছোটখাটে। একট। চত্রাস্তও খডা 
কবে উঠতে পারেন, কিন্তু আর কিছু কর। তে] তার সাধ্যের বাইরে । 
গোঙাতেই তিনি এক জুল কবে কসলেন। কলকাতার অনেক দেশী 
বাসিন্দাকে তিনি শহর থেকে বের করে দিলেন--ভয়, পাছে তারা কোন্‌ ফাকে 
শক্রদের শহরের ভিভর ডেকে আনে । ছুর্লভরাম কাউন্সিলরদের সেলামবাজি 
করে তাদের বিশেষ প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছেন, ভার তো হঠাৎ কিছু আর কর 
যায় না। হলওয়েল তবুও তার উপর কড়া পাহার] বসিয়ে দিলেন। সন্দেহ, 
মারাঠাদের সঙ্গে তার বোধ হয় সড আছে । 

যাই হোক, ভাগ্যবিধাত। ম্বয়ং তখন ইংরেজদের দিকে, ক্ৃতরাং অন্তে বাম 
হয়ে আর করবে কি? মারাঠারা কি ভেবে আর 'বেশি এগোলো৷ না । হুগলি 
কলকাতা যেতে যেতে রয়ে গেল। নবাব মীর জাফরও হলগুয়েলের কাছ 
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থেকে ইংবেজ পল্টন চেয়ে পাঠালেন, তাবা না এলে তিনি কোথাও এক-পা 
নডতে পাববেন না_এমনি তাঁর দুর্দশা । এইসব ব্যাপাবে মীব জাফরের 
দূত হযে তাব জ।মাই মীব কাশিম অনববত কলকাতায় আনাগোনা কবতে 
লুগগলেন। হলওয়েলেব সঙ্গে তাব পানা বকম শলা-পবামর্শ চলল। এব 
ফুলে মীব জাঞ্বেব শেষ পর্যন্ত যে কি সর্বনাশ ঘটল, তাব কেচ্ছা এখনই নয়, 
খানিক পবেই শে।নানে। যাচ্ছে । 

আপাতত কতক গোবা পণ্টন এসে পড়ায় মীব জাঞ্ব তদেব সঙ্গে নিয়ে 
কাটোয়ায উঠে, সেখানেই আস্তানা গাঁলেন। মীব জাফ্ব আলীবর্দী খার 
আমলেব অডিজ্ঞত। থেকে বেশ জানেন, মাবাঠাবা পাবতপক্ষে সামনাসামণি 
কখনে| লাই কববে শা । তাধা পাশ থেকে কি পিছন থেকে বেমক্কা ঘাডে 
এসে পডে সব ছাঁবখাব কবে দেবে । হ্ৃতবাঁং বর্মানে তাদেব তেডে যাওযাব 
চেয়ে কাটোয়াষ বসে ঘাঁটি আগলানো ঢেব ভালো, কাবণ কাটোয়া বেয়েই 
তো তাদেব মুখিদাবাদ ঢে।কাব পথ। তিনি যাব কাঁশিমকেও কাটোয়ায় ডেকে 
পাঠালেন। মীব জাঞ্ব জানতেন যে, তীব জামাতাব অগ্ত আব যে-কোনে! 
বিদ্যা থাক না! কেপ, সুদ্ধবিষ্ঠা তাব মোটেই আযভে ছিল না। মীব কাশিম 
কাটোয়।য এলেন বটে, কিন্কু বেশিদিন সেখানে বইপেন না। ইংবেজদেব 
তাঢায় মীব জাফব তাকে আব।ব ব্র্ণম*ণে ফেবত পাঠাতে বাধ্য হলেন। 
কিন্তু আপতিত তাতে কোনো ল।ভ হল শা, কবণ শোন। গেল, বাদশা আব 
কামগড খ! কোথাও একটুও ন। বেঁকে বাব মে শাণজঙ্গল ঠেলে উপব দিকে 
উঠছেন, লক্ষ্য মুশিদাবাদ। 

মীব জাফবকি যে কববেন ত। ঠিক কবে উঠতে পাবলেন শা । বুিস্তুদ্ধি 
ভাব যে খুব বেশি ছিল এমন কথ। কেউ কোথাও লিখে গেছেন বলে 
তো দেখা যায না। তিনি একবাব ভাবেন--যাই, চলে যাই বাজমহলে, 
সেখানে মীবন আব মেজব ক্যাইলৌডকে ধবে তীদেব মুখিদাবাদে টেনে 
এনে ফেলা যাক। আবার ভ।বেন-বর্ধমানে গিয়ে মীব কাশিমেব সঙ্গে 
যোগ দেওয়াই ভালো।। না, তাও না। সবচেয়ে বোধ হয় ঠিক কাজ হবে, 
মুশিদাবাদে ফিরে শিয়ে শহববক্ষাব চেষ্ট। কবা। গয়ংগচ্ছ কবতে কবতে শেস্ব 
পর্যন্ত কিছু না করে, বাদশ। শা আলমকে ঠাণ্ডা বাখবার জন্যে এক পত্র লিখে 
জানালেন _দীন মীর মহম্মদ জাফব আলী খা শাহেনশা। বাদশা! শা আলমের 
গোলামের গোলাম। মহামান্য বাদশার বিরুদ্ধে যাবার একটুকুও ইচ্ছা তাব 
নেই। যত কু-এর গোড়া এ ইংরেজ হতভাগারা--ওরাই তো বত সব জঞ্জাল 


নত 


বাধিয়েছে। মীর জাফর সঙ্গে সঙ্গে শা আলমের নামে টাকা ছাপবার জন্মে 
মুশিদাবাদের টণকশালে অর্ডার পাঠিয়ে দিলেন। বাদশাকে চিঠি লেখার 
কথাটা ইংরেজদের কাছ থেকে গোপন রেখে তাদেরই পেড়াপিড়িতে মীর 
জাফর অবশেষে কাটোয়! থেকে বের হয়ে বর্ধমান শহর ছেড়ে কুড়ি মাইল দুরে 
মঙ্গলকোটে উঠে গেলেন । মীর কাশিম আর ইংরেজদের সঙ্গে মিলে মেখানেই 
বসে দেখতে লাগলেন, কি হয় না হয় । 

ওদিকে শা আলম আর তাঁর সেনাপতি কামগড় খায়ের কি যে বুদ্ধিবিভ্রম 
ঘটল, তা তীরাই জানেন। অমন মোক্ষম প্র্যান ভেন্তে দিয়ে, তারা বীরভূমের 
শালজন্গল ভেদ করে উত্তরমুখো না গিয়ে, সেখানকার রাজধানী নগব 
( এখনকার রাজনগর ) বাঁয়ে রেখে, ডাইনে বেঁকে উখড়ে। হয়ে মানকরে গিয়ে 
পৌঁছলেন। ইচ্ছা, এইখানে দামোদরনদ পেরিয়ে দক্ষিণে বিষুঃপুরে গিয়ে 
মারাঠাদের সঙ্গ নেবেন। কিন্তু মানকরে পৌছতেই জানতে পারলেন, 
মেজর ক্যাইলোড আর মীরন তাদের খোজে পিছন পিছন তাড়া করে বর্ধমান 
এসে উপস্থিত। আর কথাটি না কয়ে বাদশ1! আর তার সেনাপতি ক্যাম্পে 
আগুন লাগিয়ে দিয়ে দামোদর পেরিয়ে বিষুপুর ছুটলেন। মেজর ক্যাইলোড 
এসে দেখলেন, সেখানে কেবল গড়ে আছে ভন্মত্তপ। তিনি মঙ্গলকোট 
গিয়ে নবাবকে দেখ! দিয়ে তাকে জপাতে লাগলেন, বাদশাকে তাডা করে 
যাওয়ার এই উপযুক্ত সময়__কিস্ত নবাবকে এতে কিছুতেই রাজি করানে। গেল 
না। বাদশ! আবার হাত্ছাড়। হলেন । 

শ! আলম স্বচ্ছন্দেই মুশিদাবাদ দখল করে বঙ্গবিজয় করতে পারতেন । 
সেখানে তাকে বাধা দেবার মতো একজন কেউও ছিল নাঁ। কিন্তু তাতো আর 
হল না। তিনি সকলের কাছ থেকে মুখের ভরস। ঘতট। পেয়েছিলেন, কাজের 
বেলায় তার মিকির সিকিও সাহায্য পেলেন না। তাতেই একেবারে দমে 
গিয়ে তিনি যে-পথ দিয়ে এসেছিলেন ঠিক সেই পথ দিয়েই আবার পাটন! ফিরে 
চললেন। বাদশার্কপাটন! ফিরে যাবার কথাটা! কিন্তু চাপা রইল, মীর জাফর ব৷ 
ইংরেজরা কেউই তখন তা টের পাননি। যখন পেলেন তখন শ1! আলম 
প্রায় পাটন! পৌছে গেছেন । মেজর ক্যাইলোড তখনই পাটনার দিকে যাবার 
উদ্যোগ করতে চাইলেন, কিন্তু মীর জাফর তাকে ছেড়ে দিলেন না। 
মুশিদাবাদেই অনেক কাজ পড়ে আছে বলে ধরে রাখলেন। মেঞ্সুর ক/ইলোড 
পাঁটনার অবস্থা জানতেন। সেখানে এমন যোদ্ধা কেউ নেই ধিনি 
শা আলমকে কিছুদিন আটকে রাখতে পারেন। তাই নিজে ছাড়া না 


১৩৪ 


পাওয়াতে বুদ্ধি-বিবেচনা ন। হারিয়ে তিনি ক্যাপ্টেন নকৃসকে সেদিকে পাঠিয়ে 
দিলেন । 

অবশ্ঠ জরুরী কাজ একট| মুখিদাবাদে ছিল বটে। কিছুদিন ধরেই 
পুনিয়ার ফৌজদার খাদেম হোসেন, ধিনি একদিন মামু মামূ বলে মীর জাফরের 
কাছ থেকে সেখানকার ফৌজদারিটা আদায় করে নিয়েছিলেন তিনি, 
বেশ বেয়াডামি শুরু করেছিলেন। মীরনের সঙ্গেও তার যখন-তখন 
খিটিমিটি চলছিল । শেষে একদিন খাদেম হোসেন সোজাস্থৃজি বিদ্রোহী হয়ে 
বসলেন। পুশিয়ার প্রজাদের মারপিট করে অনেক ধনবত্র, প্রচুর টাকাকড়ি 
সংগ্রহ করে তিনি বাদশা শা! আলমের সঙ্গে যোগ দেবার জন্তে পুনিয়া থেকে 
বেরিয়ে পড়লেন । মীর জাফর ক্যাইলোডকে দেখতে বললেন যাতে খাদেম 
হোসেন গিয়ে কিছুতেই না বাদশার সঙ্গে জুটতে পারেন। ক্যাইলোড 'তথাস্ত 
বলে পণ্টন নিয়ে তাকে ধরতে বেরোলেন। রাজমহল পৌছতে দেখলেন, 
ছোট নবাব মীরনও সেখানে এসে গেছেন। নবাবের মুখের গ্রাস অন্তে কেড়ে 
নেবে, সেট। তর সহা হয় কি করে? গঙ্গার ওপার দিয়ে খাদেম হোসেন 
চলেছেন, এপার দিয়ে মীরন, আর মাঝখান দিয়ে গঙ্গার উপর নৌকে। ধোঁঝাই 
হয়ে চলেছে ইংরেজ ফৌজ মেজর ক্যাইলোডের অধীনে । মীরন-ক্যাইলোড 
আর খ।দেম হোসেন-_ছু-পক্ষই ছু-পক্ষের উপর চোখ রেখে চলেছেন। 
উভয়েরই গন্তব্যস্থল পাটন]|। 

ওদিকে শা আলম পাটনা পৌঁছেই শহর ঘিরে জোর হানা দিলেন। ছত্রপুর 
থেকে আবার জা ল এসে গেছেন, তিনিও আস্তিন গুটিয়ে লেগে পড়লেন । 
ল-এর গোলার চোটে শহরের পুবের দেওয়াল খসে পড়ল, তিনি পশ্চিম 
দেওয়ালের উপর কামান দাগতে শুরু করলেন। বাদশাহী ফৌজ পুবের সেই 
ভাঙ। দেওয়াল বেয়ে পিলপিল করে ছাতে উঠে পড়তে লাগল । আর বোধ 
হয় শহর রক্ষা করা গেল ন|| কেল্লার মধ্যে বসে রামনারায়ণের দল ইষ্টনাম 
জপতে বসে গেল। এমন সময় দেখা গেল দূরে ধুলোয় ধুলোয় যেন জাধি লেগে 
গেছে, কারা যেন মিলিটারি কায়দায় কুইক্‌ মার্চ করে পাটনার দ্বিকে এগিয়ে 
আসছে । শহরের লোকেরা ভেবে নিল, এ বুঝি খাদেম হোসেন বাদশার সঙ্গে 
মিলতে আসছেন । শহরময় কান্নাকাটি পড়ে গেল। পাটনা কুঠি থেকে যে 
কজন পণ্টন-সেপাই আর কুঠিয়াল-ভলেনটিয়র এসেছিল তারাই কেবল মাথা 
ঠাণ্ডা রেখে নিজেদের কাজ করে যেতে লাগল । 

ক্রমশ সেই ধুলোর ঘৃণিটা কাছে আসতে লোকেরা কেল্লার ছাতে চড়ে 


34১ 


দেখতে পেল, এ তো! খাদেম হোসেন নয়। এ তো অন্ত আর কেউ নয়, এ থে 
ইংরেজদেরই সেপাই-পণ্টন-__সেই লাল টকটকে কোর্তাকুতি গায়ে । ক্যাপ্টেন 
নকৃস অসাধাসাধন করেছেন। বর্ধমান থেকে পাটন। প্রায় তিনশে। মাইল । 
এই ছুর্জষ গবমে তিনি অতট। পথ মাত্র তেবো দিনে চলে এসেছেন | মাথাব 
উপব প্রচণ্ড স্থধ জ্বলছে, চাবদিকে আগুনেব ভলক1 ছুটছে, তাঁবি মধ্যে দিলে 
ইংধেজ ফৌজ মাচ কবে এগিয়ে চলেছে। তাঁদেব উৎসাহ বাডাধাঁব জনে 
ক্যাপ্টেন নক্স সর্বাগ্রে শিঙ্গে ঘোডাষ না চেপে পাষে হেঁটে হেটে সাবা পথ চলে 
এসেছেন। দক্ষিণ দিকে কোনে। শক ছিল না, মেই দিক দিয়ে ইংবেজ ফৌজ 
শহরে ঢুকল। ব্যাণ্ড বাঙ্গিযে তাদেব শহবে ঢুকতে দেখে খহবনাসীদেব মনে 
যে কিরকম আনন্দ-সঞ্চাৰ হয়েছিল তাৰ এক চমৎকাব বণশা এতিহাসিক 
গোলাম হোসেন তাব সিয়ব-উল মুতাখ খবীন গ্রন্থে দিষে গেছেন । তিনি তখ+ 
স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিলেন, বামনাবাধণ কেমন আছেন দ্রেখতে এসেছ্লেন। 
বিববণ শেষ কবে তিনি বলছেন--শহববাপী সবাই একবাক্যে বলাবলি কবতে 
লাগল, আব ভয নেই, ইবেজ যখন এসে গিষেছে তখন এ-যাত্রা বেঁচে যাঁওষ। 
গেল। আব শক্রপক্ষ কিছুই কবতে পাববে ন।--পাঁচিল বেষে ছাঁতে উঠেও 
না, ঘন ঘন কামান দেগেও না, আব টপাটপ গুলি ছু'ডেও না । 

সেদিন বাত্রে চবেব মুখে সব খবব নিযে পবদিন ঠিক দুপুববেলা ক্যাপ্টেন 
নকৃস কামগড খাব ক্যাম্পে হানা দিয়ে বসলেন | তখন বাদশাহী সৈম্তদেব কেউ 
রুটি পাকাচ্ছে, কেউ খেয়ে-দেষে আবামে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। তাখি মধ্যে 
ইংবেজদের গোল।গুলিব আওয়াজ পেষে তাব প্রথমে খানিকটা হকচকিঘে 
গিয়ে হতভগ্ব হয়ে পডে বইল। সেজা হযে দঈডিযে উঠতেও পাখল না । 
যা ছিল সবই সেখানে ফেলে বেখে হামাগুডি দিতে দিতে অবশেষে ভো দৌড। 
কামগড খাঁও জয়েব আশায় জলাঞলি দিয়ে একেবাবে শ্বদেশেব দিকে ফিবে 
চললেন। সেনাপতি চলে গেছেন শুনে বাদশাও শহব ঘেবাও তুলে দিষে 
পাটন1! ছেভে বানীসবাইয়ে সরে গেলেন। জী ল-ও শা আলমেব সঙ্গে 
চললেন। 

, কাঁমগড খাঁকে ভাগিয়ে শহবে ফিবে এসে ক্যাপ্টেন নকৃস তাব উপবওয়াল। 
মেজব ক্যাইলোডের কাছ থেকে এক জরুরী চিঠি পেলেন যে, তিনি আব 
ছোট নবাব মীরন্ন ছজনে মিলে খাদেম হোসেনেব ঠিক পিছন পিন আসছেন, 
কিন্ত খাদেম হৌদেন খানিকট। আগে বেব হয়ে পডায় তাদের ছাড়িয়ে খানিক 
ছ্ুর এগিয়ে গেছেন । এখন ক্যাপ্টেন যদি কোনোক্রমে তার এগোনো বন্ধ করতে 
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পাবেন, তাহলে খুবই ভালো হয়। বাদশাহী ফৌজের সঙ্গে ষ্াকে মিলতে 
দেওয়াটা যে কোনে কাজের কথা হবে ন1, সেইটেই ভল আসল কথা । 
নকৃসকে আর-কিছু বলতে হল না, এসব বিষযে তীন প্রচব উত্সাহ। তিনি 
আদাজল খেয়ে লেগে পড়লেন । সেই বাত্রেই গঙ্গা পেবিষে তিনি ওপাবেৰ 
হাজিপুরে গিয়ে উঠলেন । বকম-সকম দেখে পাটনাধ সবাই একেবাবে অবাক 
হয়ে গেল। এই ছোকব। ক্যাপ্টেন কবে কি? খাদেম হোসেনেব দশ হাজাব 
পয়দল সেপাই, ছ-ভাজাব ঘোডসওয়ার, আব তিরিশটে কামাণ । তাৰ সঙ্গে এ 
একরত্তি ঈংবেজ ফৌজ লডবে? এই দারুণ গ্রীষ্মে ছোকবাব সতাই কি মাথা 
খাবাপ ভষে গেল? বামনাবায়ণেন সেপাইদ্দেব একছন৪ কেউ এই পাগল মি 
কাণ্ডে মাথা! গলাতে বাজি হল না। কেনল সিাব পায় ঈাব ঘোডসওধাবেব 
দল নিষে ক্যাপ্টেন নক্‌সের সঙ্গে যোগ দিলেন। তাতে নকসেব খানিক স্তবিপা! 
হল, কাবণ ইংরেজদেব না আছে ঘোডা, না আছে তার সওযাব। 

সার। বাত নিঃশব্দ মার্চ কবতে কবতে নকণ আব মিতাব বায় খাদেম 
ভোসেনেব ছাউনির দশ মাইল পিছনে গিষে পঙ্লেন। নকস ঠিক করে 
বেখেছিলেন, আকাশ ফবসা! হবাব আগেই তিনি খাদেম ভোসেনেব ক্যাম্পে 
হুমভি খেয়ে পবেন। বাঁজেব যুদ্ধে দ্েশী সেপাইন| বড-একটা স্ববিধা করে 
উঠতে পাবে না বলে তব! পানতপক্ষে বারে লডাই কবতে চায় না। নকস 
তার বাক্স-পাটবা ইত্যাদি সব এক জাগা কবে পাহাবায় তাল্ল কিছু সেপাই 
রেখে, বাকি ফৌজ আব সিতাব রাষকে সঙ্গে নিষে খাদেম ভৌসেনেব ক্যাম্পের 
ছিকে এগিয়ে চললেন। কিন্তু খানিক দূর চলাঁব পব বুঝতে পারলেন, অদ্ধক।বে 
তীরা পথ হারিয়ে ফেলেছেন । এদিক-ওদিক খানিক ঘুবেঘাবে তাব। যখন 
নিজেদের স্থানে ফিবে এলেন তখন সবে ভোবেন আলে। ফুটে উঠেছে । 

পল্টন সেপাইরা সারা রাত ঘুরপাক খেয়ে শ্রান্ত হয়ে একট গিয়ে নিচ্ছে, 
এমন সময় দূরে খাদেম হোসেনের ফৌজকে এগিয়ে আসতে দেখ! গেল। 
ঘুমটুম সব মাথায় চডল, চারদিকে শুধু সাজ-সাঙ্গ রব। দেখতে দেখতে 
খাদেম হোসেনের সেপাইরা ইংরেজদের এ ছটাকে ফৌজকে ঘেবাও কবে 
ফেলল। তাবপর ছু ঘণ্টা ধরে সে কি তুমুল লডাই ! কিন্তু বিস্তর গোলাগুলি 
ছুঁড়ে, ঘোডসওয়ার লাগিয়ে বার বার তাড়৷ কবিয়েও ইংরেজদের একটুও 
হটানো গেল না। নকৃস আর সিতাব রায় সমানে লড়ে গেলেন। খাদেম 
হোসেন বুঝলেন, এরকম চললে তিনি কিছুতেই যুদ্ধজয় করতে পারবেন ন। 
শুধু শুধু কেবল বলক্ষয়ই করবেন। এরই মধ্যে তাঁর দিকের প্রায় পাঁচশো 
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লোক মরেছে, ইংরেজদের দিকে মাত্র জন পনেরো ৷ বাদশার সঙ্গে মেলবার 
মনোগতত বাসন! খাদেম হোসেনের মনেই রয়ে গেল, তিনি লড়াই ছেড়ে 
উত্তরমুখো রওন। দ্রিলেন। পাটনার সকলে ধরেই নিয়েছিল, ক্যাপ্টেন 
নকৃস আর সিতাব রায়কে আর পাটনায় ফিরতে হবে না; যুদ্ধক্ষেত্রেই মাটি 
নিতে হবে। তাই বিকেলের দিকে তাদের নদী পেরিয়ে শহরের দিকে 
আসতে দেখে তাদের দেখবার জন্যে চারদিকে হুলম্কুল পড়ে গেল , সবাই 
মিলে গল। ছেড়ে তাদের জয়জয়কার করতে লাগল । 

ওদিকে মেজর ক্যাইলোড আর মীরন খাদেম হোসেনকে ধরবার জন্যে 
সমানে তার পিছন পিছন মার্চ করে চলেছেন। শেষে গণ্ডক নদীর কাছে 
এসে তাকে প্রায় ধরে ফেললেন। খাদেম হোসেনের মালপত্তর লটবহব 
মোটঘাট অগুস্তি, তাই নিয়ে তার তাড়াতাড়ি নভাচডা শক্ত, গদাইলশকরী 
চালে টিমেতালে চলতে হয়। ইংরেজ ফৌজ তাকে ধর-ধর দেখে তিনি খুব 
একচোট গোলাগুলি চালালেন বটে, কিন্ত যুদ্ধ করার ইচ্ছা তার মোটেই ছিল 
না। নকৃসের সেই ক্ষুদে ফৌজের সঙ্গে দু-দণ্ড লডেই ইংরেজদের সঙ্গে আবার 
হাতাহাতি করে গায়ের জোর পরথ করার শখ তাঁর উবে গেছে । খাদেম 
হোসেন তার মাঁলপত্তর সব ছেঁটে ফেলে শুধু দামী দামী ধনরত্ব সব উটের পিঠে 
বোঝাই করে নদী পার হয়ে উত্তরে নেপাল-তেরাইয়ের দিকে টেনে দৌড 
মারলেন । অত ধনরত্ব সব অমনি অমনি হাতছাড়া হয়ে যায় দেখে ক্যাইলোড 
তার পিছন পিছন ধাওয়া করলেন, কিন্তু তখন কি আর ধরা যায়? 
দেখতে দেখতে খাদেম হোসেন ভাওয়া হয়ে গেলেন। মীরন দুরে দাভিয়ে 
হাত-পা গুটিয়ে মজা দেখতে লাগলেন । ইংরেজরা লডাই করে মরুক, জয় 
হলে তিনি তার ফলভোগ বাবে আন ছেড়ে ষোলো আনা করবেন, কিন্ত তার 
জন্যে তিনি কুটোটি পধস্ত নাড়বেন নাঁ_এই ছিল মীরনের বলিহারি বুদ্ধি! 
কিন্তু ছালাভর1 মোহর, সিন্দমুক-বোঝাই মণি-মাণিক্য একটুর জন্যে হাত ফসকে 
গেল। মনের ছুঃখ মনে চেপে রেখে মাথা নিচু করে ক্যাইলোড আন্ত 
আস্তে তাঁর ক্যাম্পে ফিরে এলেন। 

, ২রা জুলাই ১৭৬০। ঘোর বর্ষা নেমেছে ! সেই সঙ্গে যেমনি ঝোড়ো 
হাওয়া আর তেমনি মুহুমু্ঃ বজ্রপাত । ছোট নবাব মীরন লম্বা-চওড়া এক 
প্রকাণ্ড তাবুতে ছিলেন। ঝড়ে সেটা টেকে না দেখে তিনি ছোট একটা 
তীবুতে-_ঘাঁকে চলতি কথায় লোকে তখন দিলিরখানি পল বলত তাইতে--শুতে 
গেলেন। এই তীবুগুলো বেশ নিচু আর বেশ শক্ত করে খু'ঁটিতে বীধা, 
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হাওয়ায় সহজে হেলে দোলে না। মীরন আরাম করে বিছানায় গা এলিয়ে 
দিয়েছেন। সঙ্গে যেস্ত্রীলোকটি ছিল সে বিদায় পেয়েছে । চাকরে পা টিপে 
দিচ্ছে, আর মোসাহেবে মজাদার গল্প ছেড়ে ছোট নবাবকে ঘুম পাডাবার 
চেষ্ট/ করছে--এমন সময় চোখ ধাধানে! বিহ্যতের আলোধয চারদিকের ঘোর 
অন্ধকার দিনের মতো। উজলে উঠল । সঙ্গে সঙ্গেই কড় কড় কড়াৎবআর 
পড়বি তো পড় বাজ পড়ল মীরনের ঠিক মাথার উপর । খানিক পরে ঝাড়বুষ্টি 
একটু নরম পড়তে অন্ুচরেরা ছোট নবাবের খোজ নিতে এসে তার ত।খুতে 
ঢুকে দেখে, তিন-তিনটে লোকই নিশ্চল দেহে লঙ্ব! হয়ে পড়ে আছে, কারো 
কোনো সাড়াশব্ধ নেই। 

ধারা বিজ্ঞ ব্যক্তি, কাধকারণের অমোঘ বিধান সম্বন্ধে ধাদের জ্ঞান গভীর, 
তীার1 অধশ্ঠ অন্য কথা বলবেন, কিন্ত ধারা শাপ-অভিশাপে বিশ্বাস করেন তার 
বলেন, ঘসেটি আর আমিন! বেগমের অভিসম্পাতেই নাকি এই কাগুটা ঘটল । 
নবাব আলীবদর্শ খার এই তুই মেয়েকে মীরন বন্দী করে মুখিদাবাদ থেকে ঢাকায় 
পাঠিয়ে দ্রিয়েছিলেন । এইবার পাটনা-অভিয।নে বেরোবার আগে ঢাকার 
ডেপুটি গভর্ণরকে হুকুম দিয়ে পাঠিয়েছিলেন তাড়াতাড়ি এ দুই ভগ্মীকে একসঙ্গে 
কোতিল করে যেন কাজ শেষ কর! হয়। অর পেয়ে গভনরর-সাহেব কাঁজে 
উত্তফ। দ্রিলেন। তখন মীরন ছল করে বলে পাঠালেন, বেগমদের মুশিদাবাদে 
ফিরিয়ে আনবার জন্যে তিনি যে লোক গাঠাচ্ছেন, তারই হাতে যেন তাদের 
জিম্মা করে দেওয়। হয়। মীরনের অন্চর এসে বন্ধুবান্ধবহীন অসহায় এ দুই 
নারীকে নৌকায় চড়িয়ে এক নিজন জায়গায় নিয়ে গিয়ে উপস্থিত করলে । 
তাদের তীরে নামিয়ে দিয়ে উজু করে নিতে শিদেশ দিলে । বেগমরা বুঝলেন, 
তাদ্দের অনস্তষাত্রার সময় এসে গেছে। বড়ী বেগম ঘসেটি ফুঁপিয়ে কেঁদে 
উঠলেন । আমিন! বেগম (সিরাজউদ্দৌপার ম1) তাকে সান্তনা দিয়ে বললেন-_ 
কাদদ কেন? মরতে তো। হবেই একদ্দিন। সে-খরণ বদি আন্গই হয়, তাতে 
ছুঃখ কি ?--এই বলে তার! মুখ-হাঁত-পা ধুযে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে, পাটভাঙা 
কাপড় পরে বুকে-মাথায় কারবালার মাটি ছোয়ালেন। তারপর পশ্চিম দিকে 
মুখ করে কলম] পড়ে শাস্তস্বরে প্রার্থনা করলেন-_হে সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর, 
তুমি সর্বজ্ঞ, সকলেরই প্রভু । তুমি জানো আমরা ইহঙ্গীবনে মীরনের কোনে। 
ক্ষতি করিনি, বরং সাধ্যমতো! উপকারই করেছি। একমাত্র তুমিই সকলের 
দণ্ডমুণ্ডের কর্তী। তোমার আদেশে তোমার বজ মীরনের মাথায় পড়ুক ।-_ 
এই বলে ঘাতকের হাত এড়াবার জন্যে দুই ভগ্নী খোদাতালার নাম স্মরণ করতে 
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করতে নদীতে ঝাপ দিয়ে পড়ে প্রাণত্যাগ করলেন। এ্রই ঘটনার সাত দিনের 
মধ্যে ঘজ তার শিকার খুঁজে ঠিক বের করল। ঘটনাটা স্তায়শাস্্ববাণত 
কাকতালীয়বৎ হলেও পরম্পরাট1 একটু আশ্চ্যরকমের বটে । 

অচ্ভচরের1 চিকিৎসার ঝামেলা না করে চুপি চুপি গিয়ে ছু-চারজন বিশ্বস্ত 
প্রধানকে সংবাদটা জানিয়ে দিল । তার। এসে দেখলেন, মীরনের ধাঁধার পাচ-ছ 
জায়গায় গুলি লাগলে যেমন ফুটো হয় সেই রকম ছেঁদা, আর তাঁর বুকে পিঠে 
লম্বা লম্বা কতকগুলো! লালচে ডোরাকাটা দাগ-_দেখলেই মনে হয় কে যেন 
একটা লোহ।র তারের চাবুক খুব জোরে জোরে পিঠের উপর কষিয়ে দিয়েছে। 
ভূতপ্রেতের ছোয। বাচাবার জন্টে মীবনের মাথার ধালিশের তলায় ববাববই 
একটা করে ছোট ছোরা বাখা থাকত, সেটাও জাযগায় জায়গা গলে গিয়ে 
দুমডিয়ে গিষেছে । 

এখন সমস্য। হল, মীরনেব মৃতদেহ নিয়ে কি কর। যায়? মরার খবর 
কানাকানি হযে গেলে সেপাইশান্ধীরা আর একদণ্ডও দাডাবে না, সবাই 
হুডমুড করে পালাবে । ভয়ও আছে বাদশা কাছেই রয়েছেন, তার দলে গিয়ে 
তার। ভন্তি হয়ে যাবে। মীবনেব দেওয়ান ঢাকার রাজা র।জনললভ সেন চৌকস 
বাক্তি। তিনি এসে বুদ্ধি দিলেন, মীরনের মরার খবব একেবারে গাপ করে 
ফেলাই ভালে।। মৃতদেহ হাতির পিঠে চড়িয়ে এমনভাবে সাজিয়ে রাখা 
হোক যাতে দেখলেই লৌকে মনে করবে যেন ছোট নবাবের খুব অস্ত্খ করেছে, 
তিনি মরেননি। তাই করা হল। 

কিন্তু বেশি দিন কথাটা চেপে বাখতে পার। গেল নাঁ। পচা মড়ার 
গ। দিয়ে এমপি ছুর্গন্ধ বের ভতে লাগল যে, কার সাধ্য যে তার কাছে" ঈীডাঘ? 
তখন কাঁরে। আর বুঝতে বাকি রইল ন| যে মীরনেব হযে গেছে । অনেকেরই 
মনে পডে গেল ঠিক তিন বছর আগেকাব এমনি আর-এক দ্িন। সেদিন 
মীরনের হুকুমে নবাব সিরাজউদ্দৌলার মৃতদেহ হাতিব পিঠে চডিয়ে সারা 
মুখিদাবাদ শহর ধরে বাস্তায় রাস্তায় ঘোরানো হয়েছিল। তবে সেটা অবশ্ঠ 
একটা অন্ত কারণে, এই যা তফাত । তখন দরকার ছিল, শহরের সবাই জানুক 
নব্‌ব সিরাজউদ্দৌল! আর ইহজ্জগতে নেই, এখনকার উদ্দেশ্ত ঠিক তার বিপরীত, 
লৌকে যেন জানতে না পারে মীরনের মরণ হয়েছে । কিন্তু আর তো তিষানো 
যায় না। বাজমহুল আসতেই হাতির পিঠ থেকে মীরনের মৃতদেহ নামিয়ে 
সেইখানেই গোর দেওয়া হল, মুখিদাধাদ পর্যন্ত আর টেনে নিয়ে যেতে পারা 
গেল লা । 
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ওাদকে রানীসরাইয়ে ঘসে বসে বাদশা! শা আলম সব শুনলেন। তখন 
ঘোর বর্ষা, কিছু আর করা যায় না। আসছে বছর আবার দেখ। যাবে _ 
মনকে এই প্রবোধ দিয়ে শা আলম এলাহাবাদ ফিরে গেলেন। জন ল-ও 
চলে গেলেন স্বস্থানে--ছত্রপুরে। বাংলা-বিহারের সকলেই জানল, কর্নেল 
ক্লাইভ শ্বদেশে ফিরে গেছেন বটে, কিন্তু যে ইংরেজদের রেখে গেছেন তারাই 
এখন বিপদে-আপদে রাষ্রবিপ্রবে দেশী লোকদের রক্ষাকতা বান্ধব । 


॥ তেরো ) 


গভর্নরের চেয়ারে সা অবধি জন্‌ জেফানায়া হলওয়েলের মমে একটুও শাস্তি 
নেই। তিনি কেবলি ভাবছেন, ত্বদেশে ফিবে যাবার আগে কি করে ছু-পয়সা 
হাতিয়ে পকেটে পুরে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন। ১৭৫৭ সালের রাষ্ট্রবিপ্লবে, 
অর্থাৎ সিরাজউদ্দৌলার জায়গায় মীর জাফবকে বাংলার মসনদে বসানো ব্যাপারে, 
তার বিশেষ-কিছু লাভ হয়নি, কারণ সে-সময় কলকাতার কাউন্দিলে তার স্থান 
ছিল অনেক নিচে । দইয়ের অগ্রভাগ বেখি পবিমাণে পডেছিল রবাট ক্লাইভেব 
পাতে। তারপর হোমরাচোমর। মেম্বরদের দিয়েখষে হলওয়েলের ভাগে 
যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তাতে তার আকাজ্ষা মেটবার কথা নয়। তাই তিনি 
মনের ছুঃখ তখনকার মতে মনে চেপে রেখেই অন্ধকৃপ-হত্যার অপুর্ব কাহিনী- 
রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন । 

প্রেসিডেন্ট হয়ে হলওয়েল দেখতে পেলেন, ইংরেজবা৷ মুসলমানী রাজ্যের 
বনেদ ভেঙে দিয়ে তার জায়গায় অন্য কোনে। এক আটসীাট রাজত্ব প্রতি 
না করায় দেশের অবস্থা ক্রমশই নিচের দ্রিকে গভিয়ে চলেছে । ফলে সর্বত্রই 
ছুঃখাৎ দুঃখং ক্লেশাৎ কলেশং ছুভিক্ষাদ্‌ দুভিক্ষমূ। তাই আগেকার মতো! কেবল 
ব্যবসা-বাণিজ্য কবে টাকা আমদানির তেমন আর স্বিধা নেই। ওদিকে 
নবাবের এমন অবস্থা যে, তার ভাডারে তো দিনে ডাকাতি করেও একট। 
পয়স! পাবার উপায় নেই। কিন্ধ বাডি ফেরার সময় হযে এল, এখন টাকা তো 
কিছু চাই। টাকা ন| হলে চলে কি কবে, মনে শান্তি আসে কই ? হলওয়েল- 
সাহেব জোর ভাবতে লাগলেন। 

অবশেষে ভেবে-চিন্তে হলওয়েল স্থির করলেন, মহাত্মা ক্লাইভ যে-খেলা 
দেখিয়ে গেছেন, সেটাই হচ্ছে সবচেয়ে সেরা খেল! । তাছাড়। সকলেই 
তো বলেন, মহাজনেরা যে-পথে গেছেন, সেই তো! হল পথ। দিব্যচক্ষে দেখা 
যাচ্ছে, সে-পথেই ষা-কিছু লাভ তা খানিক এখনেো৷ আছে, অন্য আর-সব পথে 
'কেবল খাটুনিই সার, বকশিশ-পুরস্কার কিছুই নেই। হলওয়েল আবার একটা 
রাষ্ট্রবিপ্রব ঘটাবার ফিকিরে ঘুরতে লাগলেন । মীর জাফরকে গদি থেকে ন্য়াতে 
ঘা পারলে আমদানির পথ যে একেবারে বদ্ধ-_সেট। হলওয়েল স্থির, বুঝে 
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নিয়েছিলেন। কিন্তু মুশকিঙ এই যে মীরন তখনো জীবিত, যে-হাতে মীর 
জাঞ্চর়কে বাংলার মসনদ থেকে নাবাতে হয়, ঠিক সেই হাতেই আবার 
মীরনকে সেখানে ওঠাতে হয়। আর হলওয়েল এটাও ভালে করেই জানতেন 
যে, মীরন নবাব হলে স্থখ করতে গিয়ে সোয়ান্তির যেটুকু তখনে! অবশিষ্ট 
আছে, সেটুকু যাবে । হলওয়েল তখনকার মতো চুপ করে গেলেন। 

ইতিমধ্যে মরন মেজর ক্যাইলোডের সঙ্গে বিহারে থাকায় মীর জাফরের 
দূত হয়ে মীর কাশিমকে ছু-চারবার কলকাতায় আসতে-যেতে হল। মীর 
কাশিম বুদ্ধিমান লোক, এক আচেই হলওয়েলেব মনের অবস্থা ধরে ফেললেন । 
হলওয়েলও বুঝলেন, মীর কাশিম কাজের লোক, তাকে হাতে রাখতে পারলে 
কাজ দেবে । সবচেয়ে বড কথা, মীর কাশিমের হাতে প্রচুর টাকা । হুলওয়েল 
কৌশলে দেশের অবস্থার কথা পেডে তার ছুরবস্থার জন্যে মীর জাফরকে দায়ী 
করতে লাগলেন। কিন্তু দেশের এই দুর্দশা! ঘটানোৌতে ইংরেজদের যে কতটা 
হাত ছিল, সে-কথ! তিনি ঘুণাক্ষরে প্রকীশ কবলেন না, বেমালুম চেপে গেলেন । 
মীর কাশিমও সায় দিয়ে বলে উঠলেন, নবাব জাফর আলী খাঁর দফা 
একেবারে রফ। করে না ফেলতে পারলে দেশেব আর কিছুতেই মঙ্গল নেই । 

হলওয়েল সাউখুবি করে তার বইয়ে লিখে গেছেন, মীর কাশিমের মুখে 
এ কথাটা শুনে তিনি একেবারে আঁতকে উঠেছিপেন, কথাটা চাপা দেবার 
জন্যে নাকি বলেছিলেন, ওসব খুনখারাঁপির মধ্যে তিনি নেই। হলওয়েলের 
মতো সাধুসজ্জন ব্যক্তির পক্ষে মীর কাশিমের এ নোংর! কথায় চমকে ওঠা 
একটুও বিচিত্র নয়, কারণ ইংরেজরা খুনও করে আইনের দেভাই পেড়ে-_ 
যে-ছুরি গলায় চালায় সেট? মিছরির ছুরি, অর্থাৎ বুঝতেই পার। যাবে না যে 
গলায় ছুরি ঢুকছে । "তবে আশ্চর্য এইটুকুই যে, সব শুনেও এ দুর মীর 
কাশিমেরই সঙ্গে হলওয়েলের মতো! মহাশয় ব্যক্তির গুপ্ঠ মন্ত্রণ! কিন্তু একবিন্দুও 
কমতি গেল না। মীর কাশিম তো! ধরেই ফেলেছিলেন, হলওয়েলের ব্যথাটা 
কোথায়, এখন সেই ব্যথার উপর অব্যর্থ রূপোলি মলম বুলোতে তিনি একটুও 
কস্থুর করলেন না। মলমের দামটা কাগজে পরিষ্কার লেখাজোখা না থাকলেও 
সেটা অনুমান করে নিতে কারো একটুও বেগ পেতে হয় না। কিন্ত 
তখনি তখনি আর-কিছু করতে না পেরে হলগয়েল-সাহেব মীর্‌ জাফরের 
বিরুদ্ধে একটা চার্জ-শিট খাড়া করার ব্যাপারে মনোনিবেশ করলেন। মীর 
কাশিম টোপ ফেলে হ্বস্থানে ফিরে গেলেন। 

ঠিক এমনি সময়েই আচমকা বজ্রাঘাতে মীরনের মৃত্যু হল। পুত্র যতহ 
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যা হোন না কেন তার উপর মীর জাফরের স্মেহ ছিল অগাধ। তর চরিত্রের 
প্রায় সবটাই ঝুটো হলেও এই দিকটা তার ছিল একেবারে খাঁটি কিন্তু এই 
দ্ারণ শোক নিবারণের অন্ত আর-কোনো উপায় না করতে পেরে দুর্বলপ্ররূতি 
মীর জাফর দুঃখ ভোলবার জন্যে অষ্টপ্রহর নেশায় বুদ হয়ে রইলেন। রাজকার্ষে 
সামান্য ষেটকু ঘন দিতেন, তাও খুচে গেল। মীরনের মৃত্যুর পর মীর জাফরের 
এমন আর-কেউ রইল না যে, ধষিনি এই মহাসংকটকালে রাজকার্ধের খানিকটা 
হাল ধরেন । থাকবার মধ্যে আছে নিজের ছুই অপোগণ্ড ছেলে, আর মীরনের 
এক কোলে-চডা শিশুপুত্র। আছেন বুট আরো একজন- জামাতা মীর 
কাশিম_কিস্ত মীর জাফর তাকে আদবেই বিশ্বাস কবেন না, একট্রও আমল 
দেন না। 

মীর কাশিমের জন্ম এক সম্বান্ত মুসলমান বংশে । এর কোনে-এক 
পূর্বপুরুষ পারশ্ঠদেশ থেকে এসে দিলির বাদশাব কাছ থেকে বিহারে জাইগির 
পেয়ে সেই প্রদেশেই বাস করতে থাকেন । মীব কাশিমের পিতামহ ইমতিযাজ 
খা] ভালো কবি ছিলেন, খাপিশ নাম নিয়ে তিনি অনেক ফাস শ্লোক লিখে 
গেছেন । মুখিদীবাদের নবাবের লাইব্রেবীতে এখনে! খালিশের দিওয়ান-সংগ্রহ 
একখণ্ড মজুত আছে। ইমতিযাজ খ। মোগল-সাশ্রাজ্যের মনসবদার হয়ে 
একসময় পাটনার দেওয়ীশিও কবে গেছেন। মীর কাশিমের বাবা রাজী খ। 
পলিটিক্মে নামেননি। ভঙ্জলে।কের মতো চুপচাপ নিজেব জাইগিরে বসেই 
দিন কাটিয়ে গেছেন, টাকাও বেখে গিয়েছিলেন একগাদ।। 

নবাব আলীবধর্ খা মীর কাশিমকে সন্ত্াস্ত বংশেব ছেলে দেখে পছন্দ করে 
তার সঙ্গে মীর জাফরের মেয়ে ফতমা-বিবির বিয়ে দিইয়ে দেন। সঙ্গে সঙ্গে 
যৌতুক যা! দেন, সেটা! বেশ মোটারকমেব | মীর কাশিমের জন্যে সরকারী 
খাজাঞ্চিখানা থেকে মাস মাস দুখে! টাকার মাসোহারাও বরাদ্দ হয়ে গেল। 
এই নিয়ে গোঁডায় গোডায় মীর কাঁশিম একরকম সন্তষ্রচিত্তেই কাল 
কাটাচ্ছিলেন। কিন্তু যখন বরাতজোরে মীর জাফর বাংলার নবাব হয়ে 
রসলেন তখন মীর কাশিমও আশা কবতে লাগলেন, এবাব তিনিও নিশ্চয়ই বড়- 
গোছের একটা কোনো সরকারী পদ পেয়ে যাবেন। কিন্তু মীরন তার এই 
ভন্মীপতিটিকে দু-চক্ষে দেখতে পারতেন না । তার প্রধান কারণ মীরনের তুলনায় 
মীর কাশিমের কর্মদক্ষতা ছিল অনেক উচুদরের | তাইতে মীর কাঁণিমের 
সম্বন্ধে মীরনের মনে একটু ভয়ও ঢুকেছিল। বক্ম দেখে, মীর জাফরও 
জামাইকে নিজের কাছে রাখতে সাহস করলেন না রংপুরের ফৌজদার করে 
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সেখানেই পাঠিয়ে দিলেন, যাতে তিনি সহজে মুশিদাবাদে ঘন ঘন যাওয়া-আস। 
করতে না পাঁেম। অবশেষে মীরন যখন কাছে নেই, পাটনায় গেছেন, আর 
শা আলম বাংলাদেশে এসে পডো-পডো হয়েছেন, মারাঠী শিবভট্ট এসেই 
পড়েছেন তখনই মীর জাফর মাব কাঁশিমকে রংপুর থেকে ডাকিয়ে এনে নিজের 
কাছে রেখেছিলেন । তবে শ্বশুর-জীমাইবের মধ্যে একটুও সম্ভাব ছিল না। 

মীর কাশিম একান্তে বসে নিজের মনেই শিজগের মতলব ভাজডিলেন, 
এমন সময় এমন একট! ঘটনা ঘটে গেল যাতে কবে সকলেব পুষ্টি তার উপর 
এসে পডে। মীরনের মৃবতা-সংবাদ রাজধ।নী মুশিদাবাদে এসে পৌছতেই নবাবী 
পাইন একেবাবে মাবমুখো হয়ে উঠল। তাঁবা অনেক দিন ধরে মাইনেপত্র 
না পাওয়ায় হন্তে হয়ে আছে। মীব জাঞ্বকে বলে বলে 'তাব। হয়বান হযে 
গেছে, তিনি কোনে। সাঢাশব দেন না। আব দেনই ব। কি কবে? ইংরেজদের 
দেনা শুধতে শুধতে তিনি তো! একেবাবে ফতুব, নগদ টাকা রাজকোষে ঘ। 
আছে, তার থেকে তো এক মাসেরই মাইনে কুলোয় না, তিন বছবের বাকি- 
বকেয়! শোধ। তে। বক দূবের কথা । ভরস| ছিল, খাদেন হোসেনেব বিপুল 
ধনরত্বু হন্তগত করে মীরন দেশে ফিবে এসে বাব যা পাওন। তা কডায় গণ্ডায় 
চুকিয়ে দেবেন। সে-আশায় তো ছাই পডল। 

স+নাদ শুনে সেপাইব। ক্ষেপে গিয়ে নবাববাঁডি চড।ও করে হুলুস্থুল বাধিয়ে 
দিল। এমন অকথ্য ভাষায় নবাঁবকে গাল পাডতে লাগল যে, তা শুনলেও 
কানে আঙল দিতে হয়। রাঁজকর্মচারাদের, বিশেষত খাজাঞ্চী মত্ল্নদ্দীদের 
পান্কি থেকে নামিষে পিটন দিতেও কমর করল ন|। সেপাইদের আর সামলানো 
যায় না, তার জোরজব্রদশ্থি নবাবের অন্দপেই ঢুকে পডে অ।ব-কি | পর্দানশীন 
জেনানার বেপদা হয়-হয়। অন্দবের দেওয়ালে চডে তার। চিৎকায় করে মীর 
জাফরকে গাল পাড়ে, আর টাক] না বের করলে তাঁকে খুন কববে বলে শাসায়। 
নবাববাঁডির বড় দেউডি দখল করে নিয়ে তারা একজনও কাউকে ভিতরে 
টুকতে দেয় না, বাইরে বেরোতে দেয় না। হৈ-হৈ রৈ-রৈ কাণ্ড। 

তিন-চার দ্রিন ধরে এই উৎপাত চলল। এতক্ষণ মীর কাশিম দূরে থেকেই 
সেপাইদের কাগুকারখান! লঙ্য করছিলেন, এইবার সময় উপস্থিত বুঝে 
অবতারের মতে। তাদের মাঝে এসে দর্শন দিলেন। মাতব্বরদের ডেকে 
নিজের পকেট থেকে নগদ তিন লাখ টাক। বের করে তাদের হাতে ঈপে 
দিলেন। বাকি টাকার জন্যে নিজেই জামিন হলেন। মীর কাশিমের হাতে 
টাকারু কোনো অভাব নেই। পৈতৃক সম্পত্তি তে৷ ছিলই, তার উপর খুব হিসেব 
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করে চলতেন বলে নিজেও জমিয়েছিলেন বিস্তর । এ ছাড়| সিরাজউদ্দৌলা 
যখন মুগ্রিদাবাদ থেকে প্রাণভয়ে পালাচ্ছেন, তখন পথেসমধ্যে বেগম 
লুতফউন্লিসার গাড়ি কাদায় আটকে যাওয়ায় স্ত্ীপুরুষের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। 
বেগম যখন অসহায় অবস্থায় পথের ধারে এক পাশে পড়ে আছেন তখন তিনি 
এই মীর কাশিমের হাতেই ধরা পডেন | তার দামী দামী যা-কিছু গভনাপত্র, 
সোনাদাঁন1, মোহর-টাকা! সঙ্গে ছিল, সবই মীর কাশিম বিন! বাক্যব্যয়ে আত্মসাৎ 
করে নেন, মীর জাফরের তোশাখ।নায় একটা কানাকডিও জমা দেননি। 
কিছু টাকা হাতে পেষে আর বাকি টাকার জন্যে মীর কাশিমের মতো 
আমীর লোকের আশ্বাস পেতে সেপাইর। শান্ত ভয়ে যে যার ঘরে ফিরে চলল । 
চারদিকে মীর কাশিমের জয়জয়কার পডে গেল। 

মীর কাশিম যে শ্বশুরের প্রতি আসক্তিবশত এই কাজ করলেন, তা মনে 
করলে একটু ভুল করী হবে। তিনি মীর জাফবের কাছ থেকে কথা আদায় 
করে নিয়েছিলেন যে, জীবিতকালে ছোট নবাব মীরন যেসব পদে অধিষ্ঠিত 
ছিলেন, সেসবই এখন থেকে মীর কাশিমের হবে । তার জন্যেই তিনি তিন 
লাখ সেল।মি দ্রিলেন। কিন্তু নবাব-বাদশা বাজ।রাঁজড| জমিদীর-মহজনের 
প্রতিজ্ঞা যে শুধু ভাবার জন্যেই করা-__সেট। বোঝবাব মতো বয়েস মীর 
কাশিমের হয়েছিল। উপস্থিত ইজ্জত বেঁচে যাওয়াতে হাঁফ ছেড়ে মীর জাফর 
জামাতাবাবাজীকে কদলী প্রদর্শনপুর্বক নিশ্চিন্ত মনে আবার নেশায় মশগুল 
হলেন। রাজকার্ষের সমন্ত ভার গিয়ে পডল মীর জাফরের তিনজন অতি 
জঘন্য চরিত্রের হিন্ধু মোসাহেবের উপর | কেনারাম, মুনিলাল আর চুনিলাল, 
নবাবের এই তিন উতর ইয়ারের অন্য আর-কোনে গুণ না থাকলেও কাগজ্ঞান 
থেকে তারা একেবারে বঞ্চিত ছিল না। তাব! বশ জানত, আসা দিন 
নেই রহেগা, স্থতরাং যা পার এইবেল! করে নাও। নিজেদের পেট পোরাবার 
জন্যে তারা চারদিকে এমনি ধুদ্ধুমার লাগিষে দিল যে তার জালায় কি হিন্দু 
আর কি মুসলমান, কি আমীর আর কি ফকির, কি ইতর আব কি ভদ্র-_ 
সবাই অস্থির হয়ে একবাক্যে মীর জাফরকে শাপশাপাস্ত করতে লেগে গেল। 
মীর কাশিম সরকারী কোনো কাজেরই ভার পেলেন না) শুধু খাদেম হোসেনের 
দরুন পুনিয়ার ফৌজদারিটা খালি পড়ে ছিল, সেট? তিনি বকশিশ পেয়ে 
গেলেন। 

শ্বস্তরের কাছ থেকে এই ব্যবহার পেয়ে মীর কাশিমেপর মন যে তার উপর 
খুশিতে ভরে উঠল-_একথা তে কিছুতেই বল! যায় না। বাইরে বিরক্তি প্লক্ষাশ 
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নাকবে তিনি ভিতরে ভিতবেই গঙ্গবাতে লাগলেন। তিনি জানতেন, 
মীর জাফব যেখন ইংবেজদেব সাহায্যে নবাধা মসনদ দখল কবে সক্ষম 
হয়েছিলেন তারও তেমনি ইংবেজদেবই সহায় দবকাব। ব্বিনি মুশিধাবাদেব 
সমস্ত অবস্থা বর্ণনা কবে প্রেসিডেন্ট ভলওয়েলকে চিঠি ছাডতে শগলেন। মাধ 
জ।ফবকে হলওয়েল কখনোই দেখতে পাবতেন না, তিনি তে। আগেব খেকে 
মীব কাশিমেব দ্রিকে চলে মাথেন, শুতবাং তাবে বেশি বি বলতে হল না। 
কিঞ্কধ হলওয়েল হচ্ছেন সেহ প্ররুতিব লেকদেব একজন, শাব। নিজেব। 
হাতেনাতে কোনো-কিছু কবে তুলতে পাবেন না, কেবল পাথতাব। কষণেই 
জানেন। তা ব্যাপারট] খুব হেশি দূৰ এগে।ল না। 

তলওয়েপ কিগু বুদ্ধিমান বাক্তি। তিনি বেশ জানতেশ বিল্পব-পিপ্রোহে 
সেনাপতিকে নিজেব দলে ড।নতে ন। পাপণে কাজ ফতে ভগয। অসগতব। তাই 
তিনি মেজব কা।হলোডকে দলে শেডাবা7 জনে মাব জাফবেব বিক্দ্ধে আর 
মীব কাশিমেব স্বপক্ষে সত্য মিথ)। অনেক চোখা চোখ। মুদ্ষ ছেডে চিঠি 
লিখতে লাগণেন । বন্ধ মেজব-সাতেৰ টোপ গিখলেন শা। তিনিও যুক্তি 
পিঘেহ হলওখেণেব যুক্তি কাঠাতে পাগপেন । তাৰ মোদ্দ। কথ। এই স্লি ঘষে, 
এদেলশব নবাব বার, অ'নাব-ওমবাও, জাইগিবধাব লশিদা ব-ঙাঁল দা 1 
সমাণ। এবলে আনাখধাখ, ও বলে অনাধ দঘ)াখ | কাকে শোও কাকে 
বাখা মায় তা বোঝাহ দায়। তবে ডটবে। ঠধখন থেকে চেশা এশঞ ববং 
ভাপে।। আব মধি যাব জাঞ্কে গদি থেকে নামাতে ত্য তে মীব 
কাম কেন সে-জ'যগাষ বলবেন? মাখনের শিশুপুর, পৈ১ শিএশ, বি দোষ কবল? 
নবাবী ফৌজেব সকলে তে। ত।কেও চায। সবকাবা কাঁজ ঠিণ চলে যাবে, 
যতদিন না সে বড হয ততদিন যদি বাজ! বাঁভবল্লভ তাব দেওয়ান থাকেন। 
ক্যাইলোডেব এগ প্রস্তাব যে_বৈদ্চ বাজাব উসকানিতে, সেটা তিনি উল্লেখ না 
কবলেও, বুঝতে দেবি হয় না। যাহঙ্োক সেনাপতিকে দলে ভেঙাতে ন। 
পেবে হলওয়েল অত:পব যা চালালেন তাব যুতসই একট। দিশি নাম পাওয়। শন, 
ইংবিজি নাম _উইস্পারিং ক্যামপেন-_মন্দ নয। পলিটিশিএনর। সবাই জ।নেন 
এট! কি রকম মোক্ষম কাজেব জিনিস। হলওয়েল গোপনে প্রভাহ সিলেক্ট, 
কমিটিব মেস্ববদেব কানে মীব জাফবেব বিরুদ্ধে মৃদ্মন্দ মন্ত্র বাডতে লাগলেন! 

ব্যাপাব যখন এমনি জবুস্থবু অবস্থায় ঈাডিয়েছে তখন পাকা গভনণব হেনরী 
ভ্যান্মিটার্ট মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় এসে পৌছশেন। হলওয়েলকে প্রেলিডেণ্টের 
চেয়ার 'টইেডে উঠতে হল। সব গুছিয়ে-গাঙিয়ে নিয়ে তিনি দেশে ফেববার 
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উদ্যোগ করতে লাগলেন। হেনরী ভ্যান্সিটাট অতিশয় সংপ্রকৃতির মানু 
তবে ঠিক এ কারণেই তিনি কখনো তাড়াতাড়ি মনস্থির করে উঠতে পারে৷ 
না, একবার এদিকে ঢলেন আর-একবার ওদিকে । পাছে কারো প্রতি কিছু 
অন্তায় করে বসেন, তাই ভেবে ভেবেই সার। হয়ে এই প্রর্কাতির লোকের 
এমনি সন্তর্পণে চলতে থাকেন যে তীাদেবত পা গিয়ে সবার আগে খানায় পড়ে 
অর্থাৎ যে-অন্যায়কে ত।বা দ্রে পরিহার কবে চলতে চান ঠিক সেই অন্তায়ঃ 
তারা নিজের শেষ পষন্ত করে বসেন । সবদাত দোমনা হয়ে ইতস্ততঃ করছে 
কবতে অজান্তে তাদের ভিতরটা এমশি নবম তুলতুলে হয়ে ওঠে যে তখ, 
নিকু্ট লোকেরা সহঙ্গেই তাদের উপর প্রভাব বিস্তার কোরে, সচ্ছন্দে তাদে 
হয়ে অনেক অপকন্ন করিয়ে নিতে পারে । তাইতেই তে] দুষ্ষর্মের সমত্‌ 
দৌষটাই তাদের খাডের উপব এসে পডে। ফলকথা ভাান্সিটাট-সাহেব ঠিক 
সেই জাতীয় লোক যিনি অন্যের তাবে থেকে সততার সঙ্গে সুচাকরূপে কাজ 
চাপিয়ে যেতে পারেন, কিন্ত নিজে প্রধান হয়ে সমস্ত ঝুকি মাথায় ণিয়ে কোনে 
কাজ হাসিল করে উঠতে পারেন না, বারে বারে অকাজেরই বোঝা জডে৷ করে 
তুলতে থাকেন। 

ভ্যান্সিটার্ট একটা প্রকাণ্ড অস্থাবধ। সর্দে করে নিয়ে কলকাতায় 
এসেছিলেন । তিন মান্রা্গ সিভপ্িয়ন, কৌম্পানীর বেল এস্ট্যাবলিশ- 
মেন্টের লোক নন। তাকে কলকাতার গভনবের পদ দেওয়াতে যাবতীয় 
বেখল সিভিপিয়ন ক্ষুন্ধ হয়ে উঠে মনে করতে লাগণেন, ভ্য।ন্সিটাট তাদের 
এক গ্রায্য পাও! খেকে তাদের বঞ্চিত করলেশ। ভ্যান্সিটাট সাধ।শিখে 
ভালোমানুষ বলে ভাব ব্যক্তিত্ব এমন জোরালে! ধাচের ছিল না যে, তার বলে 
ক্লাইভেব মতে। তিনিও হয় ধমকে ধামকে, লয় ভগ দেখিয়ে, না-হয় চাকরি খেয়ে 
দিয়ে, এসব লোককে ছুদিনে ঠাণ্ডা রে দিতে পারেন । ফলে, তার কাউন্সিলে 
সর্ধদাই কলহ-বিদোহ এমন কি খোলাখুলি খেউডও চলতে থাকল । 

হলওয়েল মীর জাফবের বিরুদ্ধে যে চার্জশিট খাঁডা করে রেখেছিলেন সেটা 
তিনি একটা মেমোরিয়লের আকারে নতুশ গভনরের হাতে তুলে দিলেন। 
'দিয়ে বললেন, ওর থেকেই এদেশের প্রকৃত অবস্থাটা] তিনি নিজেই ধরে ফেলতে 
পারবেন। কি কৌশলে নির্জল। মিথ্যেকে যে শিখাদ সত্যি বলে চালান কবে 
দিতে পার। যায় তার একট মডেল হিসেবে হলওয়েলের এই মেমোরিয়লাট 
অনেকের কাজে লাগতে পারে । আর, মন্যাজাত্ির চরিত্রও এমন বিচিত্র 
যে, মিথ্যাটাকে তার সহজেই সত্যি বলে বিশ্বাস হয়, সতাকেই আলী বলে 
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ভ্রম হতে থাকে । ধাই হোক, হলওয়েলের এই মেমোরিয়লে মীর জাফরকে এমন 
একটা নিভাজ দুষমন বলে বর্ণনা কর! হয়েছে যে, তা! পড়তে পড়তে অনেক 
ইৎরেজেরও সাদ! মুখ লজ্জায় কালে হয়ে ওঠে | 

মীর জাফরের অনেক দৌষ-_সে কথা স্বীকার না গিয়ে উপায় নেই । তার 
চরিত্রে এমন কোনো গুণই ছিল ন1 যে, যেটার সম্বন্ধে ফলাও কবে কিছু লেখা 
যেতে পারে। কিন্তু কৃষ্ণকে যতই কলে। বল! যাক ন|। কেন ঠিক ততট। কালে। 
সেনয। আর হলওয়েলেব এমনি অসম্ভব কল্পনা দৌড যে, একটু-কিছু লিখতে 
বসলেই তিনি তিলকে তাল ন। করে ছাডেন ন|। তাব হাতে পডে মীর 
জাফরের যেচেহার। বেবোলে। সেটাকে তার অতি শিকট আত্মীধেবও ৮ট কবে 
চিনে নিতে কষ্ট পেতে হয়। ইংবেজর। তে। জেনেশুনে নিজেদেব গবজেই মীর 
জ।ফবেব মতে! এক অপদার্থ বিশ্বীসঘ।(তককে বাংলার মসনদ্দে বসিয়েছিলেন। 
এখন বাংলাদেশের যা-কিছু মন্দেব জন্যে এক] তাকেই দায়ী করাটাকে কোন্‌ 
শান্ত্রঅনসারে ন্তাঘবিচার বল। যেতে পাবে? হলওয়েলেব মেমোরিয়লে 
উংবেজদের কুঁকীতির কথ। তো! কুত্রাপি লেখাজোখ। নেই। ভ্যান্সিটাট 
পর্দেশে নতুন এসেছেন, তখনে। তার গায়েব চাম্ডা ঠিক গণ্ডারের চাম্ডা 
হরে ওগেনি, চক্ষুলজ্জাৰ সবট। চলে যায়শি, সনেকটাহ অবশিষ্ট আছে। তিণি 
হলওয়েলের প্রস্তাবে ঠি+ ষোলো! আন। বকম সায় দিযে উঠতে পারলেন না। 

ওদিকে ক্লাইভ স্বদেশে ফিবে যাবা আগে বঙ্ধধেশে যে-অবস্থাব ্থত্টি করে 
গিয়েছিলেন সেটা ভ্যান্সিটা্টকে বেশিদিন খ্তির হয়ে কাজ করতে দিল 
না। ক্লাইভ নিজে হয়তো এ জটিল অবস্থাব মধ্যে থেকে মুখবঙক্ষার মতে। একটা 
কোনে। উপায় খুঁজে বের কবে নিতে পারতেন, কিন্ত সেটা ভ্যান্সিটার্টের মতো 
নিরীহ লোকের পক্ষে একবারেই সম্ভব ছিল না। নতুন গভনর ফোর্ট 
উইলিয়মের সিন্ুকের চাবি হাতে নিয়েই দেখতে পেলেন, সিন্দুক একেবারে 
ফাক। গডের মাঠ। ক্লাইভ পমস্ত টাক! দক্ষিণেব যুদ্ধে খরচ বাবদ মাপ্রাজে 
পাঠিয়ে দিয়েছেন। এদিকে আমদ।নি নেই ওদিকে খরচ আছে দেদার । 
নবাব টাকা পয়স৷ আর-কিছু দিয়ে উঠতে পারছেন না, তার হাতে কিছুই 
নেই। লড়াইয়ের খরচ কোম্পানীর ডিরেক্টররা আর এক পয়সাও এখন বের, 
করতে চান না। তারা ভাবেন, যুদ্ধ যখন তীদের কথায় হচ্ছে না তখন তার 
খবচ জোগানোর দায় তাদের নয়, তাদের কর্মচারীদের | হৃতরাং মাত্রাজের 
ধরচ ক্লাইভ যে বঙ্গদেশের কোম্পানীরই তবিল থেকে নিয়ে চালিয়েছেন, 
লেট! তাদের ঠিক জান! ছিল না। 
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তাছাডা তারা তো ধরেই নিয়েছিলেন, নাঁনা নামে নবাবের *ক্ষাছ থেকে 
ঘে-টাকা আদায় হচ্ছে আর হবে, তাতেই তিন-তিনটে প্রেসিডেন্দীর___বাংল! 
মাদ্রাজ আর বোহ্বায়ের__ নিত্যনৈমিত্তিক কাজ চালাবার খরচটা উঠে ষাবে। 
ডিরেক্টর লপ্তন থেকে আর টাক1 পাঠান না। ফলে এক অচল অবস্থার স্মষ্ট 
ভল। ওদিকে ইংরেজদের দেশী সেপাইদ্দের মাইনের যে-টাক1 রাজ্ারক্ষার নাম 
করে মীর জাফরেরই তোধাখান। থেকে আসছিল সেটাও হালে বন্ধ হয়ে 
যাওয়ায় তাদের মাইনে ক্রমাগত বাকি পড়তে লাগল । তাতে ওদের অনেকে 
বিদ্রোহী হযে উঠে ঈতরেজদের ক।জ ছেঙে দিয়ে বাদশাভা ফৌজে গিয়ে নাম 
লেখাল। 

আরে! এক বিপদ । এদেশের মাল কেনব।র জণ্যে কোম্পানী বছর বছখ 
অনেক টাক। আগাম পাঠাতেন। এখন তা আব পাঠান ন1। কারণ, তব 
মনে কবেছিলেন, নবাবের কাছ থেকে যে-টাক1 আদ।য় হবে তার থেকে খবচ৮ 
খবচা বাদ দিয়েও এতট। টাক] উদ্বৃত্ত থাকবে যে মাল কেন|-কাট। সব তাতেও 
চলে যাবে । স্বতরাঁং ধীবে ধীবে মাল কেনাও বন্ধ ভয়ে আসতে লাগল। 
মাল কিনে বিদেশে চাণান না দিতে পারলে তো! আব লাভে মাল বেচ। যায় 
না। ইংবেজদেব ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হবাব উপক্রম । বেচাবী ভ্যান্সিট।ট 
একেবারে আথান্তরে পডে গেলেন । এট বিষচক্র ভেদ কবে সসম্মীনে বেবিষে 
পডাটা তাপ হিম্মতে কুলিয়ে উঠল ন[। 

শ্নযোগ বুঝে হলওয়েল সময় নেই অসময় নেই স্থ।নে-অস্থানে মীর কাশিমেব 
গুণগান কবে বঙাতে লাগলেন। তার মতে এ বিপন্ন অবস্থা থেকে 
ইংরেজদেব টেনে বেব কবতে একা! মীর কাঁশিমউ পারবেন, আর কেউ নয়। 
হলওয়েল মীর কাঁশিমের যথেষ্ট হন খেম্েছেন এখন তাব খ।নিক গুণ না গেয়ে 
তিনি স্বদেশে ফেবেন কি কবে? সব শুনে কাউন্সিলের মেস্বরর। একবাকো 
হাকতে লাগলেন, তাহলে মীৰ কাশিমকে কলকাতায় ভাকিয়ে একটা হেস্ত- 
নেস্ত করে ফেলা হোক, এরকম করে তো আব জলে ভাসা চলে না। ভ্যান্সিটাটট 
কিআর করেন? মীর কাশিমের কি বলবার আছে একবার তার মুখ থেকেই 
সেটা শোনা যাক, এই মনে কবে তিনি তাকে শিগগির কলকাতা চলে 
আসতে চিঠি লিখে দিলেন। 

কিন্ত মীর কাশিমের মতো লোককে তে! আর এমনি এমনি কোথাও 
ডেকে পাঠানো যায় না? মীর জাফরের তাতে সন্দেচ হবেই হখে। মীর 
কাশিম নিজেই তার এক উপায় বাতলিমে দিলেন--বাদশা শা আঙলম আবাব 
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বঙ্গবিজয়ের তোড়জোড় করছেন বলে শোনা যাচ্ছে, সেই সংক্রান্তেই ইংরেজরা 
মীর কাশিমের সঙ্গে শলাপরামর্শের জন্য তাকে কলকাতায় ডাকছেন-_-একথা 
বণলে নবাব আর আপত্তি তুলতে পারবেন শা । তাই কর! ভল। মীর 
কাশিম কলকাতা যাবার অন্মতি পেয়ে গেলেন । ভ্যান্পিটাট কি তখনো 
পযন্ত মীর জাফরকে হটিয়ে তার জাম্গায় মার কাশিমকে নবাবা গদিতে 
বসাতে একেবারেই নারাজ ছিলেন । সেট| শিতা পাপ কাজ হবে বলেই 
তিনি শবাবেব সঙ্গে পুরনো চুক্তি ভাঙতে আদবে বাজী নন। তবে মীর 
জাঞ্রকে বলে-কয়ে বুঝিয়ে-স্থঝিয়ে যাতে তশি মীর কাশিমকে দেওয়ান করে 
বাজ্যচালন।ব ভার তারই উপর কতকটা ছেডে দেন, ত।র চেষ্ট। করতে তিনি 
সম্মত হলেন। হলওয়েল আর কাউন্সিলের মেশ্বরর। দেখলেন আব বেশি 
টানাটানি কবতে গেলে দড়ি ছি'ডে যেশে পারে, তাই তারাও তথাস্ত্ব বলে 
ওখনঞ।র মতো ক্ষান্ত দিলেন। 

মীর কাশিম কলকাতা আসতে তাকে হলওয়েলের হাতে ছেডে দেওয়া 
হল। তলওয়েল মীর কাঁশিমকে পঠিয়ে-শুনিয়ে তুতিবে-পতিয়ে তৈরি 
করে নিয়ে সিলেই কমিটির সামনে হাাজব করলেন। ২৭শে সেপ্টেম্বর (১৭৬০) 
দু-পক্ষেব মধে) একট। একরারনাম। সই হথে গেন। চুক্িপত্ে যা! যা! লেখা 
ছিল তার মম সাদ1 বাংলায় সশ্গেপে এই যে, মা জাফর নামে-মাত্র বাংলার 
নবাব সেজে মলনদে বসে থাকবেন, ত।ব গ।ওযা-পর।, বিলাস-ব্যসনের দরুন 
উপযুক্ত ম।সোহভারা তিনি ঠিক ঠিক পেয়ে যাবণেন। কাজে নবাবী করবেন 
মীর কাশিম যতদিন ন1 পযন্ত মীর জাফপের মৃক্তা ঘটছে, তারপর তিনি নামেও 
বাংলার নবাব হবেন। অ।ব শ্থিব হল, ইংরেজদের সমন্ত পাঁওন।গণ্ড। মীর 
কাশিম কড়াত্রান্তিতে শোধবোধ করে দেবেন। মীর কাশিমকে কায়দায় 
পেয়ে কাীন্সল একটা খড মজার এত করিয়ে শিলেন। বাংলার নবাবকে 
বাংলাব মসনদে ্প্রতিষ্ঠিত রাখবার জন্যে ইংরেজদের ধে সৈন্ত মোতায়ন রাখার 
দরকার, তার দরুন যখন যা খরচ হবে, তার জগ্তে তাদের আর বারেবারে 
নবাব-দরবারে গিয়ে কারো কাছে হাত পাততে হবে না, তার বদলে 
বঙ্গদেশের তিন-তিনটে বড় বড জেলার- বর্ধমান, মেদশিপুব, আর চাটগীর-৮ 
রাজন্ব ইংরেজ কোম্পানীই আদীয় করবেন, কোম্পানীই তা ভোগ করবেন। 

মীর কাশিম ইংরেজ চরিত্র এ-কয়দিনেই বেশ ভালো করে বুঝে 
নিয়েছিলেন। স্বলেনামা সই করেই তিনি পকেট থেকে ফস্‌ করে একটা 
ফর্দ বের করে সেটা গভর্নর ভ্যান্সিটার্টের হাতে গুঁজে দিলেন, তার সঙে 
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একট মোটা টাকার হুণ্ডি। ফর্টে কাউন্সিলের সিলেক্ট কমিটির মেত্বরদেং 
নাম পরের পর লেখা আছে, আর নামের পাশে আছে বড-বড় মোটা- 
মোটা অস্ক। পড়ে দেখা গেল, তাতে প্রেসিভেণ্ট ভ্যান্সিটার্টের নাষে 
উঠেছে পাঁচ লাখ, ভলওয়েলের নামে ছু লাখ সত্তর হাজার (হাতে হাতে 
যাঁ পেয়েছিলেন তা বাদে ), মেজর ক্যাইলোডের নামে ঢু লাখ। বাকি 
মেম্বররাও কেউ ফেলনা! যাননি, তাদেরও প্রতোকের কপালে য| উঠেছিল 
তাকে কিছুতেই মন্দ বল! চলে ন|। ইঙ্গিতটা বুঝতে ভ্যান্সিটাটের মতো? 
লোকেরও খুব বেশি দেরি ভল ন1। তিনি এসব আবার কি-এসব আবার 
কি--বলে খানিকটা আমতা আমতা করে এক স্পীচ ঝেডে বসলেন - 
নিজেদেব প্রাপির আশায় তান। এসব কিছু করছেন ন।, বঙ্গদেশের মর্গলেব 
জন্যেই য1-কিছু কর। এই বলে হুগ্ডিট। তিনি মীর কশিমকে ফেরত দিষে 
দিলেন | তারপর যখন লক্ষ্য করণেন যে, কম্টটির অন্য মেম্বররা লে।লুপ 
দৃষ্টিতে হুগ্ডিব উপর নজর দিচ্ভেন তখন তিনি কথ।টার কের টেনে ধললেন, 
তবে যদি কে।ম্পানীর প্রাপ্য টাকা ফৌজের বাকি বকেয়।র ট।ক। সব শোধ 
করে, দেশে শান্থি ফিরিয়ে এনে মীর কাশিম তখন দি স্বেচ্ছায় তাদের কিছু 
বকশিশ দিতে চান, তাতলে সেট! নিতে তাদের কোনে!ই আপত্তির কারণ 
থাকবে না। কথ! অবশ্য তখনকার মতো শুনতে খুবই ভালে। লেগোছিন, 
কিন্ত কাধোছ্ার হয়ে যাবার পব মীর কাশিম যখন এ-সম্বন্বে আর কোনে। 
উচ্চবাচ্য করেন ন।, এমন ভাব দেখান যেন ওসব কথা কোনে | কালেই ওঠেনি 
তখন আর থাকতে ন। পেরে তাগাদার-পর-ত।গ।দা ল।গিয়ে মীব 
কাশিমের কাছ থেকে কভাক্রান্তিতে হুপ্ডির সব টাকাটা! আদায় করে শিষে, 
সেটা কাগজে লেখা অঙ্ক-অনুসারে বেখরদের মখো বেটে দেওয়া হযেছিশ। 
এই কাজটা অবশ্ট নীতিশাপ্রের যে ঠিক কোন্‌ প্রকরণে পডে তা কেবল 
নীতিবাগীশেরাই বলতে পারেন । 

কলকাতার ব্যাপার চুকিয়ে মীর কাশিম মুখিদাবাদে ফিরে এসে ভালো- 
মানুষ সেজে বসলেন। নবাবকে জানিয়ে দিলেন যে, তিনি বুদ্ধি করে 
ইংরেজদের সঙ্গে সব বিলিবন্দোবস্ত করে এসেছেন, আর কোনো ভাবন। 
নেই। শুনে, জামতাঁবাবাজীকে বু সাধুবাদ জানিয়ে মীর জাফর খুশমেজাজে 
আবার নেশায় দম দিলেন। নাচগানে মজলিশ জমে উঠল । ভিতরে ভিত্বে 
যেকি রকম লম্কাভাগ হয়ে গেল তার বিশ্বুবাষ্পও মীর জাফর টের পেলেন না। 


১১৮৮ 


॥ চোদ ॥ 


মীন কশিমেব সঙ্গে তে। উতবেলদেব বোঝাপড। একবকম হয়ে বয়ে 
চকে গেল । এখন মীব দাফবকে তাঁতে তো গণ্যানোব দবকাব ? সকলেই 
ভেবেছিলেন যে, হলওষেল বোধ হয এ-পিষযে অগ্রণী হযে মশিদাবাদ ফাবেন, 
কিন্তু তকে কিছতেই বাজী কবানে। গেল শা । তিশি ভ।লেন, তীব কাজ 
তো তিনি সেবেই দিয়েছেন, অ।ৰ ইউকে নিবে টানাটানি কেন? বাকিটকু 
এখন অন্ে করুক । তখন তাব পট একবকম্‌ ৬বেছ্ছে, তাউ কোম্পানীৰ কাজে 
ইস্তফ! দিযে তিনি দেশে ফিবে চললেন । 

অগতা ভ্যানসিটাটিকে নিজেই নবাব-সন্দ্শনে মুখিদাবাদ যাত্রা কনতে হুল । 
নবাবেব উপব জোব-জনবদস্ি না কবে, তকে বুঝিযে-স্তঝিষে কাযোদ্ধ।ৰ কবাব 
বোঁকট। গভননেব একটু উৎকট বকম্গে হতে দেখে, কাউন্সিলের মের্ববব 
মুখে মাব-কিছু বললেশ না। শুধু কনেশ ক্যাইলেো57ক (এখন তিনি মেজব 
থেকে কর্নেল হযেছেন) সঙ্গে নিতে অন্গবোব ক্ষানালেন। মীব কাশিমও গোপনে 
কাইলোডকে যথেষ্ট সেপাই পল্টন সঙ্গে আনাব পবামর্শ দিযে পাঠালেন । 
আসল কথাটা না ভেঙে তিনি শুপু এই বললেন যে, তা না আনলে উংবেজদেব 
প্রেঠিছ্গেব ভানি হতে পাবে | মীব কাশিম বেশ বুঝে নিয়েছিলেন ই*বেজেরা 
অনেক-কিছু তৃচ্চ কৰে উডোতে পাবে কিন্তু প্রেষ্টিজেব দোহাই তার্দেব 
কাছে অব্যর্থ। তাঁব মনে অবশ্ত এই ছিল যে, মুর্খেব ওষুধ সবসময়ে হাতের 
কাছে থাকা ভালো । শ্বশুবমশীষ যদি হঠাৎ বিগডিষে গিয়ে একট! বদখত 
কাঁগড কিছু কবে বনেন তাহলে ওষুধট1 তখন খুবই কাজে লাগবে । 

সিলেক্ট কমিটি মীব কাশিমেব কথাটাকে একেবাবে সাবকথ। মেনে 
নিলেন। গভর্নৰ আব কমানডাব-ইন-চিফেব সঙ্গে ব্যাণ্ড বাজিয়ে গোব1 পণ্টন 
আর কালা সেপাই চলল একবাশ । মীব জাফব অত সেপাই-পণ্টন দেখে পাছে 
ঘাবডিয়ে যান তাই তাকে অভয় দেবার জন্যে লিখে দেওয়া হল-_কর্নেল-সাহেব 
তীব লোকজন নিয়ে পাটনায় যাচ্ছেন । তবে গভর্নব-সাহেব যখন নবাবেব দর্শন 
পাবার জন্তে মুশিদাবাদ যাচ্ছেন তখন কর্নেলও ছু-চার দিন সেখানে থেমে 


১৯৯ 


নবাবকে সেশ।ম করে পাটন। রওনা হয়ে যাবেন । সেখানকার অবস্থা যা শোনা 
যাচ্ছে তাতে প্রচুর সেপাই-পল্টন সেখানে না পাগিলেই নয় । 

২রা অক্টোবর (১৭৬০) যাত্রা আরম্ভ হল। ভ্যান্লিটা্ট ধীরেস্থৃস্থে পথে 
থামতে থ।মতে চলেছেন, কারণ মীর কাশিমের তার আগেই রাজধানীতে 
পৌছছনে। দরকার, নইলে সব বিদ্যে তে? ফাস হয়ে যাবে। ১9৪ অক্টোবর 
ভ্যান্সিটাট আর কনেল ক্যাইলোড মুশিধাবাদ পৌছলেন। মুরাদবাগে 
সির।জউদেশলার দরুণ প্ররনো বাডিটা তখন ইংরেজদের অধিকারে । 
ভ্যানসিটার্ট সেখানেঈ গিয়ে উঠপেন। কাশিমবাজারের কুঠিবাডিতে থাকাব 
চেয়ে এখানে থ।কলে ইংরেজ গভনরকে মানাবে ভালো । সব গুছিয়ে-গািষে 
নিতে বেশ রাতি হয়ে গেল, তাই সেদিন আর কিছু কর! গেল ন1। 

পরদিন সকাণে এটিকেট-ম।ফিক নবাব মীর জাধ্র মুবাদবাগে এসে ই“বেজ 

ভর্ণরকে দর্শন দ্িলেন। পাশ-স্্পুরি আতব-গোলাপ শজর-খেলাত ইউতাদি 

আদানপ্রদানের পর নবাব শিছের থেকেই পাটনার অবস্থার কথাট। তুলে 
বললেন, কশেল-সাহেবকে যত শিগগির সম্ভব হয় সেখানে পাঠানো হে।ক। 
এতে ভ্যান্সিট।টের একটু শুব্ধাই হল। তিনি কি করে আসল কথাটা 
পাঁড়বেন তাই ভেবে এতক্ষণ অস্থির হচ্ছিপেন। মীর জ।ফরের কথার প্রত্যুন্তবে 
তিনি সম্প্রতি দেশের মেকি হ।ল হয়েছে পঞ্চমুখে তারই বর্ণনা! করতে লেগে 
গেলেন। ভ্যান্সিটাটের মনটা আদবেই প্যাচালো ধরণের ছিল ন।। তাই 
তিনি স্পষ্টাম্পষ্টিই লিখে গেছেন ষে, মীপ জাফরকে লওয়াবার জন্যেই তিনি 
দেশের প্রকৃত অবস্থা অনেকখানি ব।ঠিয়ে-সাডিয়ে ফেনিয়ে-ফাপিয়েই নববে 
কাছে বর্ণনা করেছিলেন । 

কিন নির্বোধ মীর জীফরও নি ধরতে পেরেছিলেন যে গভণ্র-সাহেব ইচ্ছে 
করেই তার সব উক্তিই অতাক্তিতে দাড় কর।চ্ছেন? তিশি চুপ করে সবটা শুনে 
গিয়ে বললেন, কেন গভনএ-সাহেব এত অবাস্তর কথ। তুলছেন? তবু এই 
বলতেই সাতেব যখন কষ্ট করে এতটা দুর এসেছেন তখন নবাব ভালে করে 
সবটা একবার আগাগোড়া ভেবেচিষ্টে দেখবেন। কিন্তু সেটা সেদিন আর নয়, 
পূরদিন এই নিয়ে আব।ব আলাপ-আলোচনা কর। যাবে, এই আশ্বাস দিয়ে 
মীব জাফর নদীর ওপারে নিজের বাডি ফিরে গেলেন। সরলমন। ভ্যান্লিটাট 
ভাবলেন, বিনা জোর-জুলুমেই তিনি কাঁজ ঠিক গুছিয়ে নিতে পারবেন ! 

কিন্ব পরদিনটাও এরকম শিষ্টাচারেই কেটে গেল আমাদের দেশের 
লোকের হাতে সময় এত অপযাপ্ত যে, কোনো কাজেই আমাদের তাভাহুড়া 
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শে, তা সে কাজ যতই জর্চবা হোক নাকেন। এখ পর আবো-একটা দ্রিন 
সেই ছেঁদো! কথাতেই কেটে যাচ্ছে দেখে ভ্যান্সিটার্ট ভাবলেন, এবকম চললে 
তো কিছু নাকবেই তাকে কণবাতা ফিবতে হর, কিন্তু তা ঠণে তে আব 
কাঁউন্সিলবদেব কাছে মুখ দেখানো বাবে ন।। তাই পবধিন মীব জাঞ্ব 
আবাব যখন মুবাদবাগে গভন্ব-সহেবেব সঙ্গে দেখ। ৰখতে এলেন তখন আব 
কথ। না বাডিযে ভ্ান্পটাট একটা মেমোব্যাপ্ডামেব এতো কবে ফাঁসাতে 
লেখা তিন-তিনটে চিঠি এব সঙ্গেউ নব।প-বাহ।দবেৰ হাতে ভুলে খখলেন। 

শব আব ভাব বাজ/পবিচালন। চঙ্গন্ধে যাৰহাঘ কেচ্ছা এই তিন চিঠিতে 
খোলাখুলিভাবে লেখা ছিল । আখ হুল যেমন লেজেব দিকে খাঁকে তেমনি 
বিষে ট|টি ছিল শেষ চিঠিটাব তপাব দিকে | সেখানে নবাবকে উপদেন। দে ওয়] 
ববেচ্গ _তিশি এখন অভিশয বৃদ্ধ যে পচ্ছেশ, বাজকাধেব মতে কসিন কর্ম 
শাকে আব সাজে না। অত শাব এঠ ব্ধসে হাব সহা হবাব কথাও নয়। 
তাব আআ্বীষদের মধো কোনো এব জানব দাঁডে সে-ভাব চ।পিষে দ্রিষে তিনি 
খা।নকট| হ।ণকা। ভয়ে নিশ্চিশ্গে নবাবী করতে থাকুন -এই হল ই*রেজ 
ব(উশ্লিলবদেব [বশী অন্তবেধ। ভাব! ননাব আন হাপ দেখেন সাঁশাকাব 
হ-ভখাঁমী, ভাই তদের «€ সপ কগ। বা! । হবিজ আরব বথ। চিঠিতে 
অব্ন্ত খুনাক্ষবে ৪ বো থাও চোখ! ডল পন 

খাসমুন্সাৰ নখে আচমক।1 এসব পিনেখ।ঠানে। |চঠিব মর্ধ শুনে মীর 
জফবেৰ চক্ষু তো চভকগাছছ | ভাজাব মোট।বুদি হলে৪ এট্ুক তাপ বুঝতে 
একটুও কষ্ট স্প না যে, তাব আত্মীবদেব মশো এব জন বণতে বাউন্সিগবব। 
কাকে হর্দিত কবছ্চেন। ইংবেজেব হাতে ভাব এতবঙ অপমান এব আগে 
কখনে। ঘটেনি । ভার বক্ষাকত। কনেল ক্লাইভ কখনো ঠাবেঠবেও এমন কথ! 
কাত করতে সাহস কবেনপি। খানিকক্ষণ হভগ্গ হয়ে থেকে তিশি বিদয়ি 
নেবাব জন্যে দিযে উঠলেন । দেখে মনে হল শবাব-বাহা%ব যেন আরো 
দশ বব বেশি বুডিয়ে গেছেন । 

ভ্যান্সিটাট কিন্তু কিছুতেই তাকে ছেডে দেবেন ণ।| ছিনে জেকে 
মতো নবাবেব পিছনে লেগে বইলেন | মনে হল, কথাটাব একটা হেশুনেন্ত ল 
কবে তিনি নবাবকে আজ আব বাড়ি ফিবে যেতে দেবেন ন। বলে পণ কখেছেন। 
নবাবের রাতের খানা সেখানেই আনিয়ে শিতি বললেন, যেহেতু কনফারেন্স 
শেষ হতে আরো! ঢের দেরিহবে। বেগতিক দেখে মীব জাফব মিনতি কবতে 
লাগলেন, তিনি একেই বুডো৷ হয়ে পডেছেশ, তায় তাঁব অন্ধের যষ্ঠি সার্দেক 
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আলী ( মীবন ) তাঁকে পবামর্শ দ্রেবাব জন্তে আব বেঁচে নেই । নবাবেব কথা 
শুনে ভ্যানসিটার্ট বলে উঠলেন--মীব কাশিমেব চেয়ে বড হিতৈধী আপনাব 
আব কে আছে এখন? তাকেই ডেকে পাঠান, তিনিই সব ব্যবস্থা ঠিক কৰে 
দিতে পাববেন। এ কথা শুনে মীব জাফব আব এক মুহুর্তও সেখানে ঈ্লীভাতে 
চাউলেন না। বাডভি ফেবধাব জন্তে বিষম জিদ কবতেত লাগলেন । ভ্যানসিটাট 
তাবিযে দেখলেন, নবাবকে সতযাই এত অসগুন বক্ম ক্লান্ত দেখাচ্ছে যে এখ 
পবৰ আব পেঢাঁপীডি কগলে তাব উপব অত্যাচাবই কবা হবে। আব কিছু 
ন। বলে তিনি নবাবকে বিআাথ কখতে এতে ছেডে দিলেন। 

মীৰ জাফব চলে যাবার ঠিক পনেউ মীব পাশিম এসে ভাঁজিব । এসে 
দেখলেন, ভ্যানসিটা্ট ব্মম চিন্তাব মো পড়ে গেছেন। গভর্নব-সাহেবে 
ধারণ ছিল, মীব জাফবকে বণে-কযে বাজী কবিষেউ তিনি মীব কাশিমকে 
বাংলাব নায়েব াজিমেব অর্থাৎ ডেপাটি গভননবেব পদে প্রতিষ্ঠিত কবে কলকাত। 
ফিবে যেনে পাববেন। এখন বঝলেন, জব্বদস্তি ছাড়া গতান্তব নেই । কিন্ত 
অত দৃব অগ্রসব হতে ভ্যান্সিটাটেব মন উঠছে না । শেষ পশন্ত মীব কাশিমেব 
সঙ্গে সব কাটান-ছাডান কবে কলকাতাষ ফিবে যাবেন কি শা, ভ্যানসিটার্ট 
সেইটেই ভাবছিলেন, ঠিক অমনি সমযেই মীব কাশিমেব সেখানে আগমন। 

গভনব ভ্যান্সিটার্টকে অমন শান্তিতে পডে দোমনা হতে দেখে মীব 
কাশিমেব এত দিনেব আশা ভবসা সব বববাদ হয়ে যাবাব দাখিল । তখন 
তিনি মবীযা হযে উঠে এক ক্রঙ্গাপ্ত্র ছডলেন। গভনব ভ্যান্সিটার্টকে দুঢকণে 
জানিয়ে দিলেন যে, পাঁশাব দান তাব পড়ে গেছে, সে-দান আব ফেববাব নয়। 
এখন যদ্দি ইংবেজবা' তাকে ছেডে চলে যান তো তা আব মুগরিদাবাদে থাকা 
চলে পাঁ। এখন সবই তো জানাঙ্গ'নি হমে গেছে, প্খন 'ণখানে থাকলে নবাবের 
হাতে তাব প্রাণদণ্ড অনিবাষ। তাব চেয়ে তিনি ত।ব সাঙ্গেপাঙ্গো সঙ্গে 
নিয়ে বীবত্তুমেব জঙ্গলে চলে যাবেন। সেখানে আব কিছু না হোক চুবিভাকাতি 
কবেও তো পেট চ।লাতে পাখবেন। সেখান থেনে বাদশা শ। আলমকে চিঠি 
দেবেন। তিনি যদি দযা কবে তীকে গ্রহণ কবেন তাহলে তার দলেই গিয়ে 
জুটবেন, নচেৎ যা কপালে লেখা আছে তাই হবে। ৃ 

কথাটা বাকা বাস্তায় চলল দেখে ভ্যান্সিটার্ মীব জাফবকে পথে আনবাব 
জন্তে আবো চবিবশ ঘণ্ট। সময় নিলেন। তার মধ্যে বা ভোক 'ণকটা-কিছ 
এসপার-ওসপাব কবে ফেলবেন বলে তিনি আডমোড়া ভেঙে ঈীডিষে উঠলেন। 
মীব কাশিম বিণিয়ে বিনিয়ে বলতে লাগলেন, নবাধকে আব সময় দেওয়া বৃথা । 
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তিনি কিছুতেই বাগ মানবেন ন1। ইংরেজদের প্রস্তাবে তিনি কখনোই রাজা 
হবেন না। কেন যে হবেন না, সেট! ভ্যান্সিটার্ট বুঝে উঠতে না পারলেও, 
মীর কাশিম সেটা পরিক্ষার জানতেন । নবাব কোনোকঞনে একবাৰ মীর 
কাশিমের হাভে পন্ডলে মীব কাশিম যে তাকে শ্বশুব বলে ছেছে দেবেন না, এ 
কথ। মীর কাশিমও যেমন জানতেন মীব জাফবণ্ড ঠিক তেমনই বুঝতেন । 
এদেশে খ্বার্থের কাছে আত্মীয়-স্বজন বন্ধ-বান্ধাৰ পেউউ যে কিছু, শ|-এইটেই 
ছিল সবচেয়ে খাটি কথ। ৷ 

তবুও ভ্যান্সিটাট একবার শেষ চেষ্ট। না করে মীব জাফখেব বিকছ্ছে 
অস্ত্রধারণ করতে সম্মত হলেন না। কিছ তাতে অবগ্ত কে।নে। ফল পেলেন 
ন।। সার।দিনশ অপেক্ষ। করেও মীব জাফবের দিক থেকে বে।নে। াডাশব 
পাওয়। গেল ন। | চব্বিশ ঘণ্ট| পেরিয়ে গেল । তখন ভ্যানসিটাট বেগে উঠে 
সৈগ্বা দিয়ে মীর জাফরেব বাড়ি ঘেরাও করতে কনেন কাাউিলোডকে অর্ডার 
দিয়ে ফেললেন। ইবেজরা ধব্েই নিয়েছিশ তাপা মীর জাফবেব জন্যে য| * 
ভালে। মনে কবে, সেইটাই ভল তার পক্ষে যথার্থ ভাগো। তিনি যি সেটাকে 
ভালো বঞ্জে মেনে ন। নেন তাহলে সেট। তাব শয়ত।শি। তখন জববদন্তি 
ছাঁডা ম।মল। আর মেটে কিসে? 

সেই রাভ্তিরট। ছিল বিজযাদশমীর বার্ভি। মী জাফরেব সিদ্ধিতে 
শিপুণ হিন্দ মন্ত্রীর আর তাদেন লোকজন সবাই সথিদেব কুপ।য় একদম 
বেএকতিয়ার, কে কাকে দেখে তার কিছুই ঠিক নেই । মুদপম।ন আমীর- 
ওমরও সেপাই-শান্ধী অবাইকে মীর কাশিম আগেব থেকে ভাত করে 
রেখেছেন। তাই কোথাও একটু ট্র-শব্দটিও নেই। রাত্তির তিনটেয় 
কর্নেল ক্যাইলে।ড তার লোৌক্জন নিয়ে চুপি চুপি গধ। পেগিয়ে ওপাবে গিয়ে 
উঠলেন । ওপারে মীর কাশিম তার দলবল নিয়ে নিংশবে অপেক্গী করছিলেন। 
ছুই দলে মিলে একত্র হয়ে নিঃস।ড়ে মার্চ করে গি রাতারাতি নপাব-বাডি 
ঘেরাও করে ফেললে । বাইরের উঠোনে জমায়েত হয়ে কনেল-সাহেব তার 
সৈন্ধ সাজাতে লাগলেন। এমন সন্তর্পণে সব কাজ সাবা হল যে কাক 
পক্ষীতেও একট্র-কিছু টের পেল না। 

সকাল হতে জানল! দিয়ে মুখ বাড়িয়ে নবাব মীর জাফর দেখলেন, 
চারিদিকে অগুণতি লালকোর্তা সেপাই-পল্টন। তারা কাউকে বাইরে যেতে 
দিচ্ছে না, ভিতরেও আসতে দিচ্ছে না। নবাবের বুঝতে বাঁকি রইল ন। যে, 
তিনি নিজেরই বাড়িতে বন্দী হয়ে পড়েছেন। ভ্যান্সিটার্ট কাইলোডের 
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হাতে মীর জাফবকে “কটা চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছিলেন । ইংবেজ দোভাষী 
হেনবী লাসিংটন কুনিশ কবে সেটা নবাবেব কাছে পেশ কবলেন। চিঠিতে 
সেই পুবনো কান্ন্ধি আবাব ঘাটা হয়েছে, সেই বীধাগতে নবাবকে কের 
অন্তবোধ জানানো হয়েছে, তিনি যেন মীব কাশিমকে নাষেব নাজিম বানিয়ে 
তাবই হাতে বাজাভাব সমর্পণ কবে নিশ্চিন্ত মনে নবাবী করতে থাকেন। 

চিঠিব মর্ম শুনে মীব জাফ্ব বাগে ফেটে পডলেন। তঙডপে উঠে 
লাসিংটনকে বললেন, ই*বেজ সেপাই-পণ্টন যতক্ষণ না মুবাদবাগে ফিবে যাচ্ছে 
ততক্ষণ পধন্থ অনা বোনো কথ। উঠতেই পাবে না। কিন্ত প্রবলেব কাছে 
দ্র্বলেব বাগ দেখাতে যাওযষাঁটা হাস্যাস্পদ ভওয়| ছাঁডা আব কোনে! কাজে 
আসে ন।। নবাবেব আক্ষালন দেখে প্রতাত্ববে কনেল ক্যাইলোড অন্দবে যাবাব 
দেউডিব ঠিক মুখেব উপবই কামান পেতে বসলেন । তাই দেখে নবাবের 
যে-সব বণ্ডিগা অন্দবেব পাহাবাষ ছিল, 'তাব! চোখেব পাতা ফেলতে-না 
ফেলতেই কোবথাষ অনৃশ্টা হয়ে গেল। 

নবাব বুঝলেন, ই*বেজবা একবাব যখন ধবেছে তখন সহজে তাব। ছ।ডবে 
ন।। ক্মতরাং ঈডিয়ে দাডযে আব অপমানিত হওয়াৰ চেযে মানে যানে ভান 
মেনে নেওয়াই ভালো মনে পবে তিনি নাবাখী শীলমোহ ব, চেনা, সবগ্কাজ 

তারি সবই মীব কাশিমেব কাছে পাঠিষে দিমে জানালেন, বাংলাৰ মসনদ 

তিনি তাবেউ ছেডে দ্রিলেন। বাণ্ড যেঠিক এই বকমই ঘটবে মীব কাশিম 
ত। আগেব খেকেহ জানতেন। ই“বেজব! যতই য।-কিছু বলুক না বেন, পড-বড 
গনত্কাঁববা গুণে বলে দিয়েছেন, তাব কপালে নবাবী নাচছে । টিনি কি 
দুঃখে নাষেধ ন।জিম ্তে যাধেন? ভাব অদৃষ্টে হয নবাবী, নয় ফক্বি, 
এ-যেব মাঝামাঝি কছু নেই । মীব লাফব যে শাব হ177 বাজাভাব ছেডে 
ছিয়ে তাবই আওতাষ শুধু নামে নবাব হযে বসে থাকবেন ণা--এক ভ্যান্াসট।ট 
ছাড়া আব সবাঙকনই তা জানা কথা। নবাবী থাকলে কি হয়? গ্রাণভয 
বলেও তে। একট! পস্ত সবসমযেহ আছে । 

শান্ত হযে মীব ফর লাসি'টনকে ডেকে ধাঁবে ধীবে বললেন-_ইংবেজবাই 
আমাকে বা"লাব মসনদে বাসয়েছিলেন, এখন ত।বাই আঁবাব আমকে সেখান 
থেকে নামাচ্ছেন। দেব মনোবথ পুর্ণ হোক। তাদেব সঙ্গে আমি যে-চুক্তি 
কবেছিলুম তাব একটি-কোনো শতও আমি ভাঙিনি, তাবাই ভাঙলেন । এই 
বকম যে ঘটবে ত। সাদেক আলী ( মীবন ) আমায় অনেক আগেব থেকেই 
সাবধান কবে দিয়েছিলেন । আমিই নিগ্ান্ত গণ্য? আমি সে কথায় তাই 
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তখন কান দিইনি। আজ আমাব সে ছেলে জীর্দিঘাকত মীব জীফবেব 
গল! ধবে এল, তিশি আব কিছু বলতে পাবলেন না । 

ল(সিংটন আসল ঘটনাব সমস্ত বিববণ দিয়ে ক্লাইভকে এ৭ উ। চিঠি লিখে 
ছিলেন। সে-চিঠি এখনো পভতে পাওঘ| যাষ। অনেক সত্যি কথ! তাঁতে 
লেখা আছে। হেনবী লাদি'টন ছোবব! অবঙ্গ। থেকে এদেশে আছেন। 
ওযাবেন হেষ্টিংসেব মতে। তিনিও ভালে! ববে ফ।সী লিখতে পঙতে। ব্শতে- 
কইতে শিখে্িলেন। ১৭৫৬ সালে যে গো। বধাটেক ইতবেজ অন্ববুপে বন্দী 
হয, লাসিষ্টন ছিলেন হাদেব মবে। একজন । আবাব যো ভবিশজন পাদিন 
সকালে বর্াকহোপশ থেকে ক্গাপ্ধ বেবোতে শেপে প,ঃ ভাপের ও মণেো 
হণওয়েলেব সঙ্গে লাসি'টনও [লেন । পলাশাৰ যখঞ্জেব কদিণ আগে 
উমিঠাদকে ঠকাবাব জগ ক্লাতও যে জল দপিল থেধেছিলেন সেটায় 
আডমিখল ওযাটসন মন দিতে নাবাক্ত হ৪বাগ ব্লাড এপ হোক সি।৬পিরন 
লাসি'টনকে ধিঈখেহ ওএ।টসনেব শাম গা কাবাধটি নশ। লাশিন 
কলকাতা থেকে বাশিমব।জ।বব কুঠিতে বদণি ডক খন সেইখানই 
আছেন 

মাব জফব আণ এক দ*্ও বাড়ি খাবাতি 7 ৮ নত না জে।বাষ থাকতে 
চান জিজ্েস কখাভে [নি বলে পাঠালেন ৫ 5 সাবুহ9িশেক (ক্লাহতেব ) 
কাছে তাখ যাবাব উপাখ শেহ তন তান নব তত শপেজ গ» বের 
আশ্রয়ে থাকবেশ। ভ্যানাসটাট তখান তিনে লাল। হাথ বশকাতায় ভার 
থাব।ব সব বন্দোবস্ত কবে বছখবাধ জন্যে চঠি দিখে দিলন। বডবাগাবেব 
গ।যে [চৎপুবে বাসবিহাবী শেঠ আন শোভাব।॥ বণাকেব দরুন থে খন! 
বাঙি ছিল মীব জাঞ্বেব বাপেব জন্যে কোম্পাশীব তবফ থেকে সে-টো 
ভাড়া পেওয়া হল। ভ্য।ন্সিটা্ট মীব কাশমণে খবে মাথ জাফবের জন্তে 
মাস মাস পচিশ হাদাব টাকা মাসোহাবা ববাদ, বিষে নিদেন। একবিনু 
বক্তপাত ন| কবে এতবড একট। ওলোট-পালোট কাণ্ড ঘটিবে ভুথলেন- 
তাইতে ভ্যান্সিটার্ট মনে মনে গ্রচুব আত্মপ্রসাঁধ লাভ বণে খুশি হয়ে 
ঘোবাফেরা করতে লাগলেন। তাৰ মতে। ভালা মাগৰ লোকেদের অতি 
অল্পেন তুষ্ট হতে দেখ যায়। 

সেই বাত্রেব মধ্যেই মীব জাফব কলকাতা যাবাঁব জন্তে সব গোষ্গাছ কবে 
ফেললেন। ঢাকাব থেকে আনানে। বজব। গঙ্গব ঘাটে লাগানো! ছিল, তাতে 
গিয়ে উঠলেই হয়। অন্য অন্য পারিষদ পবিজনব1 সবাই তৈরি হয়ে নিলেন। 
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কেবল তার পাট-বেগমষ্ছীীজিন আর ফতিমা। বিবির মা" বুড়ো বয়সে অজানা 
অচেনা জায়গায় যেতে রাজী হুলেন না, জামাইয়ের ভরসায় মুখিদাবাদেই রয়ে 
গেলেন। সার! রাত ধরে ইংরেজ গোরারা মীর জাফরের বাঁড়ি পাহারা দিতে 
লাগল । রাতেব অন্ধকারে জানলায় বসে বসে আবছ্ায়া শহরের দিকে 
তাকাতে তাকাতে মীর জাফরের কি মনে পডতে লাগল যে, ঠিক তিন বছর 
চার মাস আগে বাংলার মসনদের লোভে তিনি কি করে ইংরেজদের সঙ্গে সড 
করে সাব নিকট আত্মীয় সিরাজউদ্বৌলাকে অকুলে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন? 
সেই ঘটনরই তে। আজ পুনপ|€ৃভি হয়ে গেল। তফাত শুধু এই যে, তার 
হাতে ধরা পডে সিবাজউদ্দৌোল1! অনেক কাকুতি-মিনতি করে প্রাণভিক্ষা 
চেয়েও কোৌনো ফললাভ কবেননি, আর তিনি ইংরেজ গভনর ভ্যান্সিটার্টের 
কল্য।(ণে জলজ্যান্ত বেঁচে আছেন । সেই কথা স্মবণ করেই কি তিনি ইংরেজদের 
আশ্রয়ভিক্ষা করলেন, নিজেণ নিকট আত্মীয়দের কাছে থাকতে সাহস 
পেলেন ন। ? 

ভোর হতেই দূর থেকে নহবতের স্বর কানে ভেসে আসতে লাগল । 
শহরময় নাকাড়। দামামা পিটে নকিবরা ঠেকে চলেছে-মীর মহম্মদ কাশিম 
আলী খা নসরতজঙ্গ বাহাছর বাংলা-বিহাঁব-উডিম্তার স্থবাদার ভলেন। 
এতক্ষণে কি সেই পুবনে! দববাবখানায় আবার সেই পুরনো অভিনয় শুরু হযে 
গেল? আবার কি ইংরেজগা সারবন্দী হয়ে মাথা শ্ইয়ে মীব কাশিমকে 
কুনিশ করছে, নবাব বলে অভিনন্দন জানাচ্ছে_ঠিক যেমনটি জানিয়েছিল 
তাকে, আজ থেকে ঠিক তিন বছর চার মাস আগে? ভাগ্যবিধাতার কি 
অমোঘ বিধান! নিয়তিব কি নিদারুণ পরিহাস! যে বিষবুক্ষ মীর জাফব 
নিজের হাতে পুঁতেছিপেন তার ফল তো! তাকে নিতেই হবে, সে তো! ফেলা 
যাবার কথা নয়। বুদ্ধ মীর জাফরের চোখ ঝাপস। হয়ে এল। 

পরদিন ইংরেজ পণ্টনদের হেফাজতে তিনি ধারে ধীরে বজরায় চড়ে 
মাঝিদের ডেকে নৌকো খুলে দিতে বললেন। বজরাগুলে। সারবন্দী হয়ে 
কলকাত। চলল । 
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॥ পণবে। ॥ 


সব-কিছুবহ একট| শেষ আছে । আনেক ধ্মধামেব পর শহুন নবাবের 
'অভিযেকপর্বেবও সমাপি হল। নাচ-গ।ণ। বাজি বোশনাউ, লম্দ নাম্ম, উৎসব 
পমাবোহেব ছেব আব টান ৮লে না এহবাব খাশকাষে মন দিতে হয়। 
মীব কাশিম নবাব হয়ে সবকাবী তোষাখ।ন। খুলে দেখলেন, সেখ।নে নগদ 
আছে মাত্র চল্লিশ হাঁজান টাকা । আব আছে কতক সোনাকগোব বাসন- 
কোসন অব মন্নসল্প দামী সাজ সবগ্চাম যা মীব জাফব তাডাহাডিতে সঙ্গে 
কবে কলকাতা শিষে যেতে পাবেনান। বাসনপত্র গানণিষে মোহব টা] 
কববাব জন্যে সেসব তখনি টকশাণে পাঠ।নো হল । সাজ সবঞ্জাম গুলে। 
গোপনে এদিক ওদিক বিঞি হতে চলে গেল । 

মীব কাশিম বেশ বুঝতে পেবেছেন, টাকাব ছোগাও ন। হলে তাৰ নবাবী 
একদগ্ডও টিকবে ন|। মীব জাফবেব সর্ধে কাব বাবদ কোম্পানীব প্রাপা 
বাকি টাকা, মুশিদাবাদেব নবাবী ফৌঁজেব মাঙনেব বাকিবকেয়ান্যাব জন্ে 
তিনি নিঙ্গে থেকে জ্বামিনদাব হয়েছেন পাঁ,পায় ইংবেক্গ সেপ।£-পণ্টনেৰ 
মইনেব দক্চন বন্ড্রী পাওশা, সঙ্গে সঙ্গে নবা।বা ফৌজেব যে অ*শ তখনে। বাজা 
বাঁজবল্লভের কর্ত্বে পাটনাষ বসে আছে, তাদেবও পাওনাগণ্ডা, এসব কতকটা 
কবে এখনি চুকিয়ে দিতে না পাবণে গদি বাধ! দ্বাব। তাছাচ্| দক্ষিণ দেশে 
ফখাসী ইংবেজে যে লউ।ই চলছে, তাৰ খবচ বাবদ লাখ পাচেক টাক ছুচাব 
দিনের মধো ইংবেজ গতনবেব ভাতে তুণে ন। দ্রিতে পাবলেও আব রক্ষা 
থাকবে না। 

তাই রাজকোৰ থেকে যেটুকু পাওয়! গেল, তাৰ সপে নিজেণ ট'যাক থেকে 
বেব কবা খানিক টাক। জুডে ধিযে আব বাঁকি টাকাটা খেঠেদেন কাছ থেকে 
ধার নিয়ে মীব কাশিম তখন কাজ চাপিয়ে নেবার মতো! টাক।ট। সংগ্রহ কবে 
ফেললেন। সে-টাক। উংরেজদেব হাতে তলে দিতে একটু দম নেবারও ফুবসত 
পেলেন। কর্নেল ক্যাইলোড সাত লাখ টাক হাতে গুণে নিয়ে পাটণা রওনা 
হযে গেলেন। শা আলম আবাব পাঢনা আক্রমণের উদ্যোগ কবছেন, সেখানে 
কখন কি তয়. ভা বলা যায় না । এ সাত লাখের হ লাখ ইংরেজ ফৌজের দরুন, 
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আর পাচ লাখ মীবীীতাবের নবাবী ফৌজেব জন্যে । ইংরেজ ফৌজের 
বাকি পাওনা বইল আর পঞ্চাশ হাজাব মাত্র। এখন থেকে তাদেৰ খবচ 
চলবে বর্ধমান, মেদনিপুর আব চট্টগ্রাম_এই তিন জেগাব মালগুজারিব টাক। 
থেকে । মীর কাশিম নো এ জেলোগুলোব রাজধ্থ কোম্পানীকেই লিখে 
দিষেছেন । 

কোম্পানীর ভিবেবনব। থকুম পাঠিয়েছে যে, কনেল ক্যাইলোড দক্ষিণে 
গিয়ে পেখানকাব ই*বেদ কৌঙজ্েব তাব নেবেন, আব মেজব কাবন্তাক ভাব 
জায়গায় বাংলার $*বেদ ফৌজেণ খঃ বৰ হযে থাকবেন ততধিন, যতদিন 
পষস্ত কনেল আযাব পুট দাঁক্ষণে তাখ বাজ পেবে বাংলাদেশে চলে আসতে না 
পারছেন। মেজব কাবশ্তাক ছুটি নিষে বন্ধুব ব্লাহভেব সর্প দেশে ফিবে 
যাচ্ছিলেন, পথে সেপ্টহেলেনায নানহ অর্ভাব ভাতে পেনেন। তাকে আবাব 
বঙ্গদেশে ফিবে ঠেতে ভাবে। বাবন্তাক আব বি কবেন? পে।ম্পানীব হুকুম 
তে। মানতেল হয়। ক্ষুপ্ন মনে গ্রাইভবৰ কাছ খেকে বিদাষ শিষে তি” 
বলকাতাব জাহাজ খবলেন। কলঠাতাধ নেশে ভাছাতাদি মুশিদাবাদে গিদে 
ক্যাইলোডেব সশ নিলেন | গঙনব ভ্যানসিটাট কাশন ক্যা৬লণোডবে আও 
কিছুদিনে জন্যে বা*লাদধেশে খবে বাখনেন। পানায় বাগ! হ*বেজ ফৌজে? 
একট। ভাণে।বকম বিলিবাস্থ| বণে, ক।বগাকে সব বুঝিষে স্ভিযে পিয়ে 
তবেই তিনি বেভ।ই পেষে মাদাজে খিবে বেতে াবতোশ -এই বস্ম বন্দোবস্ত 
হল। মেজণ কীবগ্য।ক ও ধলেব সঙ্গে পাটন। ৮ ালেন। 

কনেল ক্যাইলোড আব েদব বাবশাককে পাটপা বওনা কবাষ দিয়ে 

ভনব ভ্যান্পিটাট সেহাদনল বপকাত। যাত্র। কবশেন। দন্মণে লভডাহযেব 

খব চাঁপাধাব গ্তে তান পাচ লাখ টাক | তা গাওয়াতে মণ ভাব বেশ 
প্রযুন্ঘ আছে । মীব জাঞফ্বকে এ কম কবে গদিচান্ট কবাতে তাব মনের 
ভিতবট। কেমন বেন একটু খচখচ কবছিল, টীকা ভাতে পেষে সে সব $ধকাথায 
দুব হয়ে গে”। তিনি খুশি মনে তাব বইয়ে এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, মীব 
কাশিম যে-বকম মন দিয়ে বাজকাধ চালাতে আবস্ত কবেছেন সাতে মনে হয, 
তিনি ছুদ্িনেই ছেশেব ভাপ ফিরিয়ে ফেলতে পারবেন বিদায়কালে নবাবকে 
ডেকে খানিকট। সছুপধেনও বেডে গেশেন-_ প্রজাব সুখবৃদ্ধি কথাই নব্]ুবেব 
প্রধান কঙব্য। প্রজাব ভক্তি-ভালোবাসাব উপবই বাছে।ব প্রতিষ্ঠ। হলে 
তবেই তে। (সট। টেকস১ হয়। 

কিন্তু মীব বাাখমেব তখন এমনি খাকতিব দশা যে, ওসব সছুপদেশ তার 
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কানেই গেল না। কিসে দু-পয়সা তাড়াতাড়ি আমদ।নি হয়, তিনি তারই 
ফিকিরে ঘুরতে লাগলেন। রাঁজভাগ্ডার তে। একেবাবে শুন্য, অথচ টাকার 
নিতান্ত দরকার । স্থৃতরাং যারই কাছে টাকা আছে তারই ঘাড মটকিয়ে 
তিনি টাকার জোগড করা সাব্যস্ত কবলেন। কথাট। শুনতে একট খাব।প 
লাগছে বটে, কিন্তু ধাবই হাতে যখন ক্ষমত| এসেছে, তিনিও তো এ একই 
পঞ্ঠ। অবলম্বন করেছেন--ছুর্ভাগা বাংলাদেশের কপাপগুণে আখহমান ক।ল 
থেকে এই ব্যাপাবই তো! সেখানে অদ্দ।সর্বদা ঘটতে দেখ| গেছে । এপহই এক 
মনোহারী নাম--আপদ্ধর্ম। নবাব মীব কাঁশিম সেই ধর্মই পালন করতে 
সাব্যস্ত করলেন। কবি স।দী তাব মহাকাব্য গুলিস্তানে শিখেছেন-সবার ক।ছে 
একটু একটু আদায় হলে তবেই তো ভাগ্ডাব পুর্ণ হয়ে ওঠে । মীব কাশিম 
ফার্ট ক্লাস ফার্সী স্কলার । ছেলেবয়সে ছুলে দুলে বনুপার গুলিস্তানে ক্লোক 
আউডিয়েছেন। এ-নীতি তিনি অন্থসবণ করবেন না তে। আর কে করবে? 
মীব কাশিমের প্রগম কোপ পডল মীর জাফরেব তিন মন্বী_কেন।রাম, 
মুন্নলাল আর চুনিলালের উপর | তাবা রাতারাতি ভ।লোমান্ুম সেজে গিয়ে 
মুখ কাচুমাচু করে বললে, তাদের হাত দিয়ে সরকাবী যে-টাক। আনাগোনা 
কবেছে, সে-সবই তাব! নবাবের তোষাখানায় মজুত করে দিয়েছে, হাতে একট। 
পয়সাও রাখেশি। জবাবে মীব কাশিম একটি কথাও ন| কষে তিন মৃতিকে 
ধবে সোজ। কয়েদখানায় পাঠিয়ে দিলেশ। তাদের বাডিনবদেোর ফ্রোক করে 
তাদের সব সম্পত্তি পরকাবে বাজেয়।পু করে শিলেন | বিস্তর টাকা ঘবে উদ 
এল। মীর জাকরের আমলের একটিও ব।জকর্জচারী পাব পেলেন না, সবাঈকার 
পিছনেই মীর কাশিম এক এক করে অডিটর লাগিয়ে দিলেন । নতুন নবাবেব 
হরিহরাত্মা আলী ইব্রাহিম, আর তার অআ্যাসিস্ট্যান্ট সীতারাম, অডিটিং 
ব্যাপারে ঝান্ু ব্যক্তি । হিসেব যতই প্যাচালো হোক না কেন, তার জট 
ছাড়িয়ে তার থেকে ছল বের করতে এদেব মতো ওস্তাদ শুধু তখন কেন, 
এখনকার দিনেও -যখন অভিটিং একটা মস্ত ফাইন আর্ট হয়ে ঈ।ডিয়েছে__ 
সহজে দেখতে পাওয়া যায় না। ফলে হল কি, নাবাবের খাজাঞ্চিখানায় হু 
করে টাকা এসে জম! পড়তে লাগল। 
নবাব আলীবদ্দী খার আমলের পুরনে! রাক্গকর্ণচারীরা-_ধার। অনেক দিন 
হল রিটায়ার করে ঘরে বসে একটু আরাম করছিলেন তারাও-_নতুন নবাবের 
হাত থেকে রেহাই পেলেন নী। মীর কাশিম তীদেরও উৎখাত করে মারলেন। 
ভার ধারণা, রাজকর্মচারীদের হাতে টাক। থাক। মানেই সে-টাক সরকারী টাকা 
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তছরূপ-কর1 টাকা স্তরাং সেই টাক] তাদের টণ্যাক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে 
যেখানকার জিনিস সেইখানেই ফেরত পাঠিয়ে দিলে, ভাতে অন্যায় কিছু হয় 
না । মীর কাশিমের ধারণাটা যে একেবারে আজগুবি, তা ঠিক বল! চলে না। 
তবে এই নিয়ে বাঁডাবাড়ি করাটাও কোনো কাজের কথা নয়। তাছাড। 
তামাদি বলেও তো একটা জিনিস আছে ? সেটাকে একেবারে অগ্রাহা করলে 
চলবে কেন? 

রকমসকম দেখে জগৎসিংহ বলে আলীবর্দা খাঁর এক পুরনে! কর্মচারী অনেক 
বছর ধরে জমানো! নিজের যাঁকিছু বিষয-আশয় নগদ টাকাঁকডি ছিল, সে-সবেরই 
এক ফর্দট বানিয়ে মীব কাশিমের কাছে দাখিল করে দিলেন। লিস্ট দেখে 
নবাব-বাতাছুর তো চমকে গেলেন। তিনি কল্পনাও করতে পারেননি 
জগৎসিংহের অত টাকা । তাহবে নাকেন? জগৎসিংহ তো বড কম দিন 
ধরে মহারাজ। জানকীরাম আর তস্ত পুত্র রাজ। দুর্লভরামের তাবে দেওয়ানি 
করে আসেননি-_অতট। সময় কি তিনি বৃথাই নষ্ট করেছিলেন? যাই হোক; 
ঠিকঠাক ফ? দেওয়ায় জগৎসিংহের ধন বাচলো ন| বটে, কিন্তু নবাবের দ্রবাবে 
তাঁর মানটা অনেক বেডে গেল। মীর কাশিম তাঁব বারো আনা সম্পর্তি 
আত্মসাৎ করে চার আন! অংশ তাকে রাখতে অনুমতি দিলেন আর সেই' সঙ্গে 
বিস্তর খাতির করে দরবারে নিজের ঠিক বা পাশেই তার বসবার ঠাই কবে 
দিলেন। যথা লাভ। 

এইসব কাজেব স্থবিধার জন্যে মীর কাঁশিম একটা ভদ্রলোক ম্পাই-এব 
দলও খাঁডা কনলেন। তারা সবাই ভালোঘরের ছেলে, সম্তাস্ত সযাজেব 
শর্বঙ্ঞই তার্দের গতিবিধি | তার। কেউ কেউ নিজে সরকারী কাজে থাকায 
দঞ্চরের কোথায কি গলদ, তা টক টক করে বলে দিতে পারে। ওদের 
কাজই হল, সাবা শহর চষে খবর আনা, কার কাছে কতটা গুপ্তধন আছে । 
এদের জালায় চারিদিকে এক ঘোর আতঙ্কের স্থট্টি হল। কারণ, এদের সব 
খবরই যে সত্যি খবর তা তো নয়, অনেক উডে৷ খবরও এর] চালান করে। 
কিন্ত তখন সত্যি-মিখ্যে ষাচায় কে? নবাবের যে শুধু দেহি দেহি রব। স্পাইরা 
খবর এনে দেয়, আর সঙ্গে সঙ্গেই ধবপাকড় শুরু হয়ে যায়। কিছু-না-কিছু দণ্ড 
না দিয়ে কারে! নিস্তার নেই। কিন্তু করা যে খবর চালাচালি করে, অনেক 
দিন তা কেউ ধরতে পারেনি। অবস্থা এমনই হল যে, লোকে তাদ্দের প্রাণের 
বন্ধুকেও পরম শক্র বলে মনে করতে লাগল । 

একবার চরের| এসে খবর দিয়ে গেল যে, মীর জাফর আর মীরনের রক্ষিতা 
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গণিকার! সোনাদানা, হীরেজহরত, মণিমুক্তো, দামী দামী সাজসজ্জা 
আসবাবপত্র বিস্তর সরিয়ে নিজেদের ঘরে নিয়ে গিয়ে মদ করেছে। তারা 
বকশিশ যা! পেয়েছে সরিয়েছে তার চতুণ্তণ। আর যায় কোথায়? শহরের 
কোতোয়।ল রাতারাতি তাদের বাডির উপর হুমূডি থেষে পডল। ভয় দেখিয়ে 
যা-কিছু পাওয়া গেল সবই উঠিয়ে নিযে গিয়ে নবাবের গুদামজাত করা হল। 
নবাববাড়ি ছাড়া বড-বড় আমীর-ওমরাও শেঠ-সওদধারগবদের কাছ থেকেও 
বেচারীর] যাঁকিছু পেয়েছিল কোতোধালের তাঙাব চোটে ত-ন্থদ্ধ উগরে 
দিতে হল। 

নবাব মীর কাশিম এবার জমিদারদের নিয়ে পডলেন। জমিদারী প্রথার 
উপর মীন কাশিমের অনেক দিন ধবেই ঘোর অনাস্থ।। তিশি বরাবরই 
জমিদারী উচ্ছেদেরই পক্ষপাতী । কিন্তু প্রজাদের কাছ থেকে একটু একটু 
কবে খাজনা আদায়ে তখন অনেক অস্থবিধা। তার উপর তসিলদারদের 
তছরূপ কাঁবচুপি কীরসাজিও অনেক রকমের আছে । আযআডমিনিসট্রেশন 
চালাবার ভালেো। লোক তখন হাতের কাছে বেশি ছিল না। তাই রাজস্ব 
আদায়ের জন্যে একদল মধ্যবর্তী লোককে-_অর্থাৎ ছমিদারকে, দায়ী রাখ। 
ভালে। মনে করে মীব শিম আপাতত উচ্ছেদ-ব্যাপাবে অগ্রসর হলেন না। 
তার বদলে উত্তরবঙ্গের শ'।সালো জমিদাবদের কাউকে কযেদের ভয় দেখিয়ে, 
ক।রে। জমিদারী কেডে নিয়ে অন্যকে ধিয়ে দেবা ভয় দেখিয়ে, আবার কাউকে 
মুসলমীন কবে জাত মারবার ভয় দেখিয়ে, মীর কাশিম তাদের দেয় জমার 
খাজন।র পরিমাণ ডবল বাড়িয়ে শিলেন। পুর্বব্্গকে নবাব-বাদশারা তখনো 
খানিকট। পাওববজ্জিত দেশ বলেই মনে করতেন । সেখানকার ছর্ধধ ডাকাঁতে 
জমিদারদের জব্দ করার জন্তে মহম্মদ রেজ। খাঁর মতে। এক জাদরেল ডেপুটি 
গভনবের হাতে তাদের ছেডে দেওয়। হল। তাতে ফল কিছু খারাপ 
পাওয়া যায়নি। 

বাকি রইল পশ্চিমবর্গ। সেখানকার সবচেয়ে বড ছুটো জেলার-- 
বর্ধমান আর মেদনিপুরের_ রাজত্ব তো এখন ইংরেজদেব ভোগে লাগছে। 
বর্ধমানরাজের পরই ধনে-মানে বিখ্যাত নদিয়ারাজা মহারাজা রুষচন্ত্র রায়। 
অত্যাচারের ভয়ে তিনি কলকাতায় ইংরেজ এলাকায় পালিয়ে গিয়ে কিছুদিন 
গাঁঢাকণ দিয়ে রইলেন, কিন্তু তাতে শেষ পর্যন্ত খুব স্থবিধা করতে পারলেন না । 
মীর কাশিমের জুলুম তাঁকে মেনে নিতেই হল। বিষু্পুরের মল্পরাজও গোড়ায় 
একটু তড়পে ছিলেন, কিন্তু শিগগিরই কাবু হয়ে ঠাণ্ড। মেরে গেলেন। কেবল 
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এক বীরভূমের রাজা আসাদ জমান খঁ। হার না মেনে নবাবের বিরুদ্ধে বিভ্রোহ 
ঘোষণ! করে বসলেন । 

স্থবে বাংলারই অন্তভূক্ত আরে। ছুটি প্রদেশ-_-বিহার ও উড়িস্যা। উডিম্যা 
তখন মারাঠাদের অধিকারে, সুতরাং তার সম্বন্ধে কোনো কথা ওঠে না। 
বিহারের ডেপুটি গভর্নর রামনারায়ণ তার অধীনস্থ জমিদারদের সঙ্গে সবসময় 
পেরে ওঠেন ন। | তাঁরা তাক বুঝে কখনে| বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন, কখনো! বা 
ঠাণ্ডা থেকে খাজনা কিছু দেন। এ। আলমের ধছরের-পর-বছর অভিযানের 
ফলে বিহারপ্রদেশ ইদানীন্তন স্থশাসনে রাখা বডই কষ্টকর হয়ে পডেছিল। 
মীর কাশিম স্থির করলেন, এদিকে শিগগিরই মন দেওয়ার দরকার, কিন্ত তার 
আগে বীরভূমরাঁজকে শায়েস্তা না করলেই নয়। তার রাজত্ব রাজধানী 
মুশিদাবাদের একেবারে গাষে লাগাও, সেখানে একটা বিদ্রোহী ছেটে 
রাখা মহা বিপজ্জনক | 

বীরভূমের জমিদারদের পূর্বপুরুষরা রাজপুত । কোনো-এক সময়ে তাদের 
একজন কে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে বীরভূমের জমিদারিটি হস্তগত করেন । 
বারভূমের চারিদিক শালের জঙ্গল আর কাঁকরের টিবি দিযে ঘের।। তার 
মধ্যে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে সেখানকার জমিদারর। পুরুষাুক্রমে প্রায় স্বাধীনভাবেই 
রাজত্ব করে এসেছেন। তারা মুলমান হওয়া সত্বেও বে।ধ হয় পুর্বসংস্কারবশত 
অনেক হিন্দু আচাৰব একেবারে বর্জন করে উঠতে পারেননি । হিন্দু 
জমিদারদের মতে। নিজেদের তারা রাজা বলে অভিহিত করতেন, বেগমদের 
ডাকতেন রানী খলে। খাওয়া-দাওয়ায়, বিবাহ-ব্য।পারে, উতৎ্সব-আনন্দেও 
হিন্দুয়ানি চাল অনেকটা বজায় রেখেছিলেন । এই বংশের বাদী-উন্-জমান 
মুখিদ কু্ী খার আমল থেকে বারভূমে রাজত্ব করে আসছেন। তিনি মাঝে 
মাঝে বিদ্রোহী হয়ে উঠে খাজনা দেওয়া বন্ধ করেন, আবর নবাবের সৈন্যসামস্ত 
তাড়। করে এলে খানিক শান্ত হয়ে কিছুদিন চুপচাপ থাকেন। ছেলেবয়স 
«থেকেই ইনি বিলাস-ব্যসনে দিলদরিয়া হয়ে গা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন । কিন্ত 
বুড়ো বয়সে চোখের সামনে উপযুক্ত বড় ছেলের মরণ হওয়ায় তিনি ছোট ছেলে 
আসাদ জমানকে গদি ছেড়ে দিয়ে ফকিরেব বেশ ধারণ করে বিবাগী হয়ে নির্জনে 
বসবাস করতে থাকেন। 

মীর কাশিম এই আসাদ জমানের কাছ থেকে তাঁর দেয় গ্ভাষা খাজনার 
উপর অনেক বেশি করে টাক! চাপিয়ে দিয়ে রাজস্ব চেয়ে পাঠালেন। ন্তাষ্য 
করের উপর অতিরিক্ত টাকা একবার দিলে সেট। করে সঙ্গে যোগ হয়ে 
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বরাবরই বেশি টাকার খাজন! দিতে হবে বুঝে, আসাদ জমান কোনো টাকাই 
দিলেন না। স্থতরাং যুদ্ধ। বেধে গেল। ভ্যান্সিটাট কলকাতা ফোবার আগে 
মীর কাশিমের সাহায্যের জন্যে মেজর ইয়র্ককে মুশিদাবাদে রেখে গিয়েছিলেন । 
এখন কীরভূমরাজের সঙ্গে লডাই বাধে দেখে তিনি বলে পাঠালেন যে, ইংরেজ 
গোর! পণ্টনদের নবাব আপনার কাজে লাগাতে পারেন । কিন্তু মীর কাশিম 
এ সামান্য ব্যাপারে নবাবী ফৌজই যথেষ্ট হবে মনে করে তাঁর একদল 
সেপাইকে মহম্মদ তকী খাঁর অধীনে বীরভূম পাঠিয়ে ধিলেন। মুখিদাবাদেগ 
কুডি মাইল দক্ষিণে বুধগ্রামে তাদের ছাউনি পড়ল । 

আসাদ জমান খারও লোকবল কিছু কম যায় না। তিনি সব গুছিয়ে 
নিয়ে ভার রাজধানী নগর_ আজকালকার রাজনগর-থেকে বেরিয়ে 
কাডোয়ারের জঙ্গলে ঢুকে সেখানে আ্তান| গাডলেন, আর বন থেকে রোজ 
একবার করে বেরিয়ে নবাবী সৈন্যদের ঘাডে আচমক1 লফিয়ে পডে তাদের 
ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন । মীর কাঁশিম খন দেখলেন নবাবী ফৌজ একটা 
জমিদারের সেপাইদদের কাছে হেবে যাবার জো হয়েছে তখন তিনি আর 
থাকতে পারলেন না, মুখরক্ষীর জন্যে তাকে সেই ইংরেজদেরই এবণাপন্ন হতে 
হল। মের ইয়র্ক কামান নিয়ে সামনে থেকেই খনের মধ্যে আস।দ জমানকে 
তেডে গেলেন। ক্যাপ্টেন ওয়।ইট বর্ধমীনে ছিলেন, তাকেও খবর দেওয়া হল। 
তিনি চুপিচুপি এগিয়ে এসে নিঃসাভে পিছন থেকে আসাদ জমানের ক্যাম্পের 
উপর আছাভ খেয়ে পডলেন । পড়েই জঙ্গে সঙ্গে দুড়ুমদাড়াম গোল।গুলি 
চালাতে লাগলেন। কামানগর্জনের শব্দ পেয়ে মেজব ইয়র্কও সেদিকে দৌড়ে 
গিয়ে রাজার ক্যাম্প ঘেরাও করে ফেললেন। আসাদ জমাঁনের তখন আর 
যুদ্ধ না দিয়ে বেরোৌবার উপায় রইল না। ঘণ্টাখানেক ধরে খুব লড়াই চলল। 
তার পরেই আসাদ জমানের সৈম্তসামন্ত ছত্রভঙ্গ ভয়ে যে যেদিকে পারল 
সেদিকে পালাল। 

কাভোয়ারের যুদ্ধে ইংরেজদের হাতে বেদম মার খেয়ে আসাদ জমান 
একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেলেন । নবাবের কাছে মাফ চেয়ে তার বশ্যতা স্বীকার 
করলেন। অমন কাজ আর কখনো করবেন না বলে খেসারত দিয়ে ত্ববে 
রেহাই পেলেন। অনিচ্ছাসত্বেও মীর কাশিমকে সেই খেসারত থেকে খানিক 
টাকা বকশিশ হিসেবে ইংরেজ সৈন্যদের মধ্যে বেঁটে দিতে হল। চতুর নবাব 
বেশ বুঝলেন, নবাবী ফৌজ দিয়ে আর যা-কিছু কর! যাক না কেন, যুদ্ধজয়ের 
আশা মোটেই কর! যায় না। তাদের নিয়ে তার নবাবী করা চলতে পারে, 
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কিন্ত রাজত্ব কর! চলবে না। খোল নলচে বদলে মীর কাশিম তার ফৌঙ্ 
আগাগোড়া ঢেলে সাজানো মনস্থ করলেন । বেশ বুঝলেন, ত। না করতে 
পারলে মীর জাফরের মতো তাঁকেও চিরকাল ইংরেজদের দাসত্ব করে মরতে 
হবে। আর তাই-ই যদ্দি করতে হয় তো অত তোডজোড করে নবাবী গদি 
নেবারই বা কি দরকার ছিল? মীর কাশিম এদিকে ভালো করেই মন 
লাগালেন। 

আরো-একট। কাজ মীর কাশিম করলেন। সরকারী সমস্ত বাজেখরচ 
একেবারে মূলে হাবাত করে ছাডলেন। তিনি গণিতের মেধাবী ছাত্র, অঙ্কের 
হিসেব সবসময় তার ম।থায় বিজ্গবিজ করছে । তিনি জানতেন, চৌবাচ্চাষ 
যতই জল ঢাল। যাক না! কেন, ফুটো দিয়ে ক্রমাগত জল চৌয়াতে থাকলে জল 
সেখানে কখনোই থিতম়্ না। তিনি ফুটো বদ্ধ করতে লেগে পভলেন। 
প্রথমে সরকারী দণ্ধরে মে-কটা লোক না রাখলেই নয, নিতান্ত কাজ অচল ভয়ে 
পড়ে, ঠিক সেইকট1 লোক রেখে বাকি সবাইকে হাতে হাতে জবাব দিয়ে 
দিলেন। সিভিল মিলিটারী সনরকম খরচের দ্িনকের দিন অভিট হতে 
লাগল যাতে একটি পয়সারও যেন গভবড় না হয়। নবাবী দানখযরাত, 
ক্রিয়াক[ণ, উতৎসব-আয়োজন, বিলাস-বাসন সবই একে একে বন্ধ হয়ে শিয়ে 
সব যেন খা খা! করতে লাগল । 

আলীবদর্ খা পশুপক্ষী ব্ড ভালবাসতেন, তাই তার আমলে মুশিদাবাদে 
একটা বড়গোছের জু গডে উঠেছিল । কিন্তু তাতে তে। খরচ বিস্তর । মীর 
ফাশিম মাতব্বর জমিদারদের কাছে সমস্ত জীবজন্ত বিক্রি করে দিয়ে এ 
ভিপার্টমে্টকে ডিপাটমেণ্টই তুলে দ্িলেন। বাংলার নবাবরা গোঁড়া শিয়।, 
মহরমের সময় খুব ঘট! করেই তাদের তাজিয়া বেরত। মীর কাশিম নবাব 
হয়ে এককথায় তা৷ বন্ধ করে দিলেন। ইমামবাডাগুলোতে যে-সব সরকারী 
দান ধরা ছিল, ত1 আর বেরল না । বরং সেখানক1ব সোনারুপোর জিনিসপত্র 
যা-কিছু ছিল তা সব উঠিয়ে নিয়ে এসে নবাধী তোষাখাঁনায় জমা করে 
দেওয়া হল। 

' মীর কাশিম তার আপন শ্বশুরকেও ছাড় দিলেন না। মীর জাফরের 
মাসোহার! কমাবার জন্তে তিনি উঠে পড়ে বিষম জেদাজেদি লাগিয়ে দিলেন। 
ইংরেজ গভর্নরকে জানালেন, গদিচ্যুত নবাবকে মাসে ছু-হাজার টাঁকা করে 
পেনলন দিলেই যথেষ্ট, ওরকম অন্য অনেক নবাব আছেন যারা তো একেবারে 
কিছুই পান না । বিস্তর ধ্ব্তাধ্স্তি করে মীর জাফরের মামোহারার টাকা 
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পঁচিশ হাজার থেকে মীর কাশিম দশ হাজারে নামালেন । গভর্নর ভান্সিটাট 
সেটাকে আর কমাতে দিলেন না । কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও তিনি ওটাকে 
কিছুতেই পনরো। হাজারে ওঠতে পারলেন না। আজকালকার দিনের 
ভিঞ্িসিট বাজেট ফাইনান্সিং-এর রহশ্য তখনকাব দিনে জানা ছিল না, 
থাকলে অবশ্ঠ মীর কাশিমের অত তকলিফ ওঠাতে হত ন1। 

কিন্ত এতসব করেও মীর কাশিম শেষবক্ষ! কবতে পাবলেন না। তাৰ 
কারণ, চরিত্রে যে-সব গুণ থাকলে বড একট। কিছু গডে তুলতে পারা যায়, মীর 
কাশিমের চরিত্রে তার অনেক অভাব ছিল। মীর কাশিম শরীরে ক্ষীণ খর্ব, 
মনও তার তর্বল ভীতু । ফলে তিনি য।-কিছু করতে যেতেন, তাতে একটা সামঞ্জস্য 
বক্ষ করে উঠতে পারতেন ন।, সর্বদাই একটু বাডাবাডি করে ফেলতেন। 
এই ধাতের লোকের প্রায়ই প্রচণ্ড রকমের নির্দয় নিষ্ঠর হন। সেটা অন্য আব 
কিছু নয়, ওটা তাদের দর্বল প্রকৃতিরই একট। লক্ষণ মাত্র, তারা শিজে যদিও 
সেটাকে পৌরষেরই চিহ্ন বলে মনে করেন। প্রকৃতিগত বলহীনঙাব দরুন ফলিত- 
জ্োতিষে তাদের অগাধ বিশ্বাস। আস্কা এতই বেশি মে, একবার কুষ্িবিচাপ না 
কবিয়ে কিম্বা হাত না গুণিয়ে তার। কোনো কাছে একপাও অগ্রসন হন না, 
তা সে কি রাজকার্ধে আর কি সাংসারিক বাপাবে। গ্রহকে নিখিচারে মেনে 
চলেন বলে তাঁরা সহজজে শুভবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হন না, চালাকি বুদ্ধির 
রাই সব মেরে নেবাখ ফিকিরে ঘোরেন। তাদেব চবির আব-এক নিদর্শন 
হচ্ছে বিদঘুটে-রকমের এক সন্দেত-বাই । যেখানে সন্দেহের কোনো কারণ 
নেই সেখানেও তাঁদের ঘোর সন্দেহ । ফলকথা এই যে, মীর কাশিম খানিকট। 
দূর উপরে উঠে তার উর্দে আর উঠতে পারলেন না, বড ভতে-তে রয়ে 
গেলেন, হতে পারলেন না । কিন্ত মীর কাশিম যে ব্ড হতে চেষ্ট। করেছিলেন, 
'সিরাঁজউদ্দৌল] কিম্বা! মীর জাফরের মতো হাত গুটিযে বসে থাকেননি, সেইটেই 
হল তার চরিত্রের একট। মন্ত বড দিক । 
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॥ষোলে। ॥ 


দেখতে দেখতে সন ১৭৬১ সাল এসে পডল। 

গত বচ্ছর যে-সময় ইংরেজদের ২।তে বাংলাদেশের নবাবী গদি নিয়ে ওঠবোস 
খেলা চলেছে, ঠিক এ সময় ভারতবধের উত্তরাঁপথে একটা প্রচণ্ড বিপষয়েব 
পালা শুরু হয়ে গিয়েছিল । সেই প।লার শেষ অভিনয় সাঙ্গ হল ১৭৬১ সালের 
গোড়ায় _তৃতীয় পনিপথেব যুদ্ধে । তার সঙ্গে আমাদের এই প্রসঙ্গের সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধ যদিও খুব বেশি নয় বটে তবু এই বিপত্তিরই ফলে পরোক্ষে বঙ্দেশে 
ইংরেজদের রাজ্যবিস্তারের যথেষ্ট স্থে।গ ঘটে গিয়েছিল । 

যে-সময়ের কথ। বলা হচ্ছে সেসময় ইংরেজদের আগে বাঁডবার পথে 
মারাঠারাই ওরই মধ্যে যা-একট্র কিছু বাধার হৃষ্টি করতে পারত, কিন্তু 
দুরানীরাজ আহমদ শা আনদাপী পানিপথের মাঠে তাদের ধরে এমনি এক 
মার লাগালেন যে ঠিক সে-রকম দারুণ মার তারা আর কখনে। খায়নি_ন1 এর 
আগে, না! এর পরে। তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধশেষে দেখা গেল, এমন কোনে। 
মার!ঠা পরিবাধ নে যে সে-পরিবারের কাউকে-নাকাঁউকে এই মহারণে গ্রাঁণ 
দিতে ভযেচে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বংশের গে।টা একপুরুষকে পুরুষ মরে 
একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তার পর প্রায় দশ বছর আর মারাঠাদের 
মাথা তুলতে হয়নি। যখন ভুলতে গারল তখন দেখা গেল কাবুলীরা 
এদেশের পলিটিক্স থেকে অনৃশ্ঠ হয়ে গেছে, তার জায়গায় আর-এক বিদেশী 
শক্তি চুঁচ থেকে ফাল হয়ে বেরিয়ে পড়ে সবাইকার পথ আগলে দীড়িয়েছে। 
এই কয় বছরে ইংরেজরা এতই উপরে উঠে গেছে যে, তাদের ঠেকায় এমন 
ক্ষমতা এদেশে আর কারো রইল না _-না আলাদ1 করে, না জোট বেঁধে একত্র 
হয়ে দাভিয়ে। 

যেদিন পানিপথেব যুক্ধক্ষেত্রে মারাঠার1 কাবুলী পাঠানদের হাতে এ হাড়- 
গৌড-ভাওা মার খেল, ঠিক তার পরদিন, অর্থাৎ ১৭৬১ সালের ১৫ই জানুয়ারি 
তারিখে, মোহানী বলে বিহারের একটা নগণ্য নদীর পাড়ে বাদশ। শা আরম 
ইংরেজদের হাতে নাস্তানাবুদ হয়ে রণে ভঙ্গ দিয়ে সে স্থান ছেড়ে পালালেন ॥ . 


১৩৬ 


উপরি উপবি ছু-ছুবার বঙ্গবিজয়ে বিফল হয়েও শা আলম জযের আশা 
একেবারে ছাড়েননি, বরং এঁ বিষয়ে তার জেদ যেন ক্রমশই বেডে চলেছে । 
১৭৬০ সালের বর্মার পর শরৎকাল পডতেই তিনি বিহয়যাজ্জার তোডজোড 
করতে লেগে গিষেছিলেন। তখন মীব জাফরের নবাবী যায় ফাঁয় অবস্থায়, 
স্থবে বাংলাকে তখন এক অরাজক দেশ বললেও কিছু অতুাক্তি কর। হয় না। 
এই হ্থযোগ নিয়ে বিহারেব অনেক বড-বড জমিদার এ আপমের দিকে চলে 
গেলেন। নবাবী ফৌজের 'অনেক সেপাই নবাবী চকরী ভেডে বাদশা 
নোকরি ধরল। তার পর থেকে শা আলমের দল বে।জই একট কবে বেডেই 
চলেছে, কিন্তু সে-দল গুণতিতে ভারী হলেও কছের কাজী একট্রও নয়। 
যাই হোক এর মধ্যে বিহার প্রদেশের দর্গিণ অঞ্চলের কতক জায়গ! একে একে 
শা আলমের দখলে এসে গেল, তিনি সেখানকার প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা 
আদায় করে পকেটভতি করতে লাগলেন । 

ইতিমধ্যে ইংরেজ কমাগু।র কর্নেল ক্যাইলোড মাদ্রাজ চলে গেছেন, তার ' 
জায়গায় মেজর কাবন্যাক এখন বাংলায় ইংরেজ ফৌঙ্জের সর্দার । তিনি যখন 
শুনলেন, শ1! আলম পাটন। দখল করবার জন্যে সধলবলে বোঁরয়ে পঙ্েছেন, 
উত্তবের দিকে অনেকট। এগিয়েও এসেছেন, তখন তিনিও তৈবি হয়ে নেবার 
উপক্রম করলেন । দেখা গেল, নবাবী সেপাইর1 পাওনাগ গার অনেকটঃই 
হাতে পেয়ে গিয়েও তেমন খুশি নয, তখনো! কেমন যেন মাবমুখো হয়ে অছে। 
তাদের ছুই কর্তারও মধ্যে একট্রক্ুও বনিবনা নেই । কায়স্থ রাজ! রামনারাষণ 
ভাবেন তিনিই সর্বেসর্বা, আবার বৈদ্য রাজ। রাঙ্গবল্পঙ মনে করেন তিনিই তো 
বড়কর্তা। দুজনের মধ্যে সর্বদাই বাদবিসঙ্গদ রেধারেষি লেগে আছে, কিছুতেই 
তারা কোনে বিষয়ে একমত হন না। 

বাপার দেখে মেজর কারন্তাক বিরক্ত হয়ে উঠে নববী ফৌজেব তোয়াঞ্ক। 
না রেখে কেবল ইংরেজ সেপাই-পল্টন নিয়েই পাটনা থেকে বেরিয়ে পড়লেন । 
তাই দেখে, নবাবী সৈন্তরাঁও সুডস্থুড করে তাদের পিছন পিছন এগিয়ে চলল । 
ভয় আছে, পাছে ইংরেজ কাছে না থাকলে এক] পড়ে গিয়ে, তাদের কপালে 
একটা হিতেবিপরীত কাণ্ড না কিছু ঘটে যায়। বিপদের মুখে পড়লে তারও 
ইদানীস্তন ইংরেজদের উপরই ভরসা করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছিল। 

চলতে চলতে শা আলম যেখানে সৈন্ত সাজিয়ে বসেছিলেন মেজর কারন্যাক 
ভারই কাছাকাছি পৌঁছে গেলেন। তখন আর-একটুও দেরি ন| করে তিনি 
ইংয়েজ গোলন্দাজদের জোর জোর কামান দাগতে হুকুম দিলেন। লড়াই বেশ 
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জমে উঠেছে এমন সময় ইংরেজদের কামান থেকে একট! ছ-সেরী গোল! ছুটে 
গিয়ে পড়বি তো পড় একেবারে খোদ বাদশার হাঁতির মাথার উপরেই গিয়ে 
পড়ল। মাহুত তখনই পঞ্চতব প্রাপ্ত হয়ে কোথায় যে ছিটকে পড়ে পঞ্চভৃতে 
বিলীন হয়েখগৈল তার আর কোনো ঠিকানাই পাওয়া গেল না। হাতি একে 
গোল] লাগার চোটে যন্ত্রণায় অস্থির, তার উপর আবার মাহুতের বাধনছাড়া, 
বাদশাকে পিঠে নিয়ে সে এমন জোর দৌড় মারল যে কেউ আর তাকে রুখতে 
পারে না। এই অপূর্ব দৃষ্ঠ দেখে বাদশাহী বীরের। মনে ভাবলেন, তবে বুঝি 
তদের হয়ে গেছে, আর নিশ্চয় তাইতেই বাদশ। "চাচা আপনা প্রাণ বাঁচা, বলে 
সে-তলল।ট থেকে সটকাঁন দিচ্ছেন । বাস, আর ভাবনাচিন্ত। নয়, কোনে! খোঁজ- 
খবর নেওয়া নয়, লড়াইয়ে ইন্মুফা দিয়ে সেপাইর। সটান রাইট-আবাউট-টান 
নিয়ে ভবল কুইক মার্চ লাগিয়ে দিল। 

ুদ্ধক্ষেত্র সাফ | শ্রপু কামানের উপর ভর দিয়ে ঈাডিয়ে আছেন ফরাসী 
ক্যাপ্টেন জা ল, আর তারই অধীনস্থ গোটাকয়েক ফরাসী পণ্টন আর তাদের 
কজন অফিসর। মোগলদের কাগুকারখান1 দেখে ল-সাহেবের হরিভক্তি উড়ে 
গেছে । তিনি মনে মনে ঠিক করেছেন, আর না,ওদের সঙ্গে আর ন|। হয় লড়াই 
করতে করতে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে পড়ে দক্ষিণে চলে যাবেন, নয় সে-যাত্র। 
যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেবেন । ফরাপীদের যুদ্ধের উদ্ভোগ করতে দেখে ইংরেজ 
পণ্টনরা এগিয়ে গিয়ে তাদের চারিদিক দিয়ে ঘিরে ফেলল। ফরানী গোরারা 
বেগতিক দেখে সবাই সরে পড়ল, পড়ে রইলেন কেবল ল-সাহেব নিজে আর 
জনদশেক ফরাসী অফিসর-_তীাদের প্রত্যেকের হাতে শুধু একটা করে 
তলোয়ার । 

খানিক দূর থেকে এ ছশ্া দেখে মেজর ক রন্যাক তার পণ্টনদের থামতে 
ইঙ্গিত করে ক্যাপ্টেন নকৃপকে সঙ্গে নিয়ে নিজেই সেদিকে এগিয়ে গেলেন। 
ল-এর কাছ-বরাবর এসে টুপি তুলে অভিবাদন করে সবিনয়ে তাকে আর তার 
সঙ্গীদের অস্ত্রত্যাগ করে আত্মসমর্পণ করতে উপদেশ দিলেন, কিন্তু তলোয়ার 
ছাড়তে ফরাসীরা কেউই রাজী হলেন না । তখন ইওরোগীন যুদ্ধরীতি-অন্ুসারে 
ত্লায়ার-স্থদ্ধ তাদের প্রিসনর অভ. ওয়ার হিসেবেই বন্দী করা হল। ইংরেজ 
পল্টনর1 সবাই এই বীরপুরুষদের সঙ্গে হ্যাডুশেক করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল। 
মেজর কারন্তাক অতি সমাদরেই এই ফরাসী যোগ্বাদের থাকার জন্যে নিজের 
পাশের তাবৃগুলোতে তাদের জীয়গ। করে দিলেন। শক্রর সঙ্গে ইংরেজদের 
এইরকম ব্যবহার দেখে দেশী লোকেরা তো! সবাই অবাক । 
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বাধশাহী ফৌজের পিছন পিছন হংরেজদের যে-সব সেপাই-পলণ্টন তাড! 
করে গিয়েছিল, মেজর কারন্তাক তাদেরও সবাইকে কাম্পে ফিরতে অর্ডার 
দ্িলেন। নবাবী সেপাইরা এতক্ষণ ইংরেজদের পিছনে গা-আভডাঁল করে হাত-পা 
গুটিয়ে তামাশ। দেখছিল। তাদেরও বাদশাহী সৈন্তেব পিচ্ছনে ধাষ্টীয়া করতে 
বলা হয়েছিল, কিন্ত তারা নডেনি। বিদেশ-বিভূয়ে কারন্তাক তাব সৈন্যদের 
এক এক! ক্যাম্প ছেডে খুব বেশি দূরে গিষে বেঘোরে পডতে দিতে চাইলেন 
না। তাছাড়া মেজর-সাহেব যুদ্ধে অফেনসিভ নিয়ে তেডে যাওযাট। তত পছন্দ 
করতেন না। তিনি একটু আয়েশী লোক, ডিফেনসিভ অয।কশনই তাব ভালো 
আসে। ইংরেজ সেপাই-পলন্টন ক্যাম্পে ফিরে গেল। লঙাইয়ে জিতলেও 
পুরে! জিত তাঙ্গুর হল ন|। 

ওদিকে শা আলমের সৈন্াদের সামান্যই ক্ষতি হরেছিল। পাঁলানোব দরুণ 
অনেকেই বেচে গিয়েছিল । শা আলম খাশিক দ্র হটে গিয়ে তাদের আবার 
একজোট করলেন। এখানে ইংরেজদের দূত হয়ে এসে রাজা সিতাব রায় 
বাদশার তাবুতে দেখা দিলেন। আগুপিছু তিনবার কুনিশ করে দস্তরমতো। 
নজরআনা পেশ করে তিনি অতি মোলায়েম স্বরে বিশীতভাবে বাদশাকে 
জানালেন যে, ইংরেজ যুদ্ধবিগ্রহের চেয়ে সন্ধি-শা্টিই পছন্দ করে বেশি। 
দুপক্ষ যাতে নিবিবাদে থাকতে পারে £মজর কারন্য।ক তারই একটা ব্যবস্থার 
জন্যে তাকে হজরত বাদশার কাছে পাঠিয়েছেন, য।তে সপ্ধির শঠগরলেো। আগের 
থেকে তার সর্দে আলোচনা করে নিতে পার। যায়। এখন হুঙ্গুরের যা মজি। 
সন্ধি একটা করতে শ। আলমের একটুও অনিচ্ছ। ছিল ন।। তিনি সেই থে 
বছর তিনেক আগে দ্রিল্ি ছেড়ে বেরিয়েছিলেন আজ পর্যন্ত আব দিপ্সির মুখ 
দেখেননি । এর মধ্যে কত কি যে ঘটে গেল, কত ওলোট-পালোট কন্ত বিল্পব- 
বিপযয়। শা আলমের মন দিনিতেই পডে আছে, বাঁধশাহী তখতের জন্যে 
দিনরাত তার মন কেমন করছে। 

কিন্তু সম্বির কখাটা! আর-একট্ুও এগোতে দিলেন ন। বাদশার মস্ত্রণাদাতা। 
কামগড় খাঁ। যুদ্ধ চললেই তব বৃদ্ধি, সন্ধিতে বাদশার লাভ হতে পারে, কিন্ত 
তার তো ক্ষতির একশেষ। সিতাব রায়কে বিফলেই ফিবতে হল। যাধান্ন 
আগে তিনি বাদশাকে জানিয়ে গেলেন__হুজুর জাহাপন! শাহেন শা, আপনি 
এখন গরিবের কথা শুনলেন না বটে, কিন্তু শিগগিরই দেখবেন, এমন একদিন 
এসে পড়ছে থে তখন হুজুরকে নিজেই সদ্ধির জন্যে দরবার করতে ছুটতে হবে, 
কিন্ধু এখন যে-শর্তে সন্ধি করতে পারতেন তখন আর সেই শর্তে পারবেন না। 


১২৪০, 


তখন য। পাবেন তা হবে এখনকার চেয়ে ঢের নিরেস। আর সেটা যে হুজুরের 
পক্ষে খুব গৌরবের হবে তা বলেও তো মনে ধরে না। এই বলে সিতাব বায় 
পিছু হঠে আবার কুশিখ করতে করতে বাদশার কাছ থেকে বিদায় নিলেন। 

বাজ। গিতাব রাঘ চলে যেতেই কামগড খ। শা আলমকে সঙ্গে নিষে 
পাটনার দিকে অগ্রসর হলেন। কিন্তু চরের মুখে শুনতে পেলেন, মেজর 
কারন্যাক বুদ্ধি করে আগেভ।গেই পাটনা ঢোকার রাস্তা আগলে সপৈন্যে সেখানে 
ওত পেতে বসে আছেন। সেই শুনে কামগভ খা আপাতত পাটনা-জয়েব 
আশায় ছাইচ।শ1 দিয়ে দক্ষিণ দিকে মুখ ফেরালেন। ইংরেজ ফৌজ এবাব 
আগের থেকেই কতকগুলো বিশ্বাসী গাইড সংগ্রহ করে রেখেছে, যেই দেখলে 
বাদশাহী ফৌজ আর আসছে না অমনি তাঁরা খানিকটা এগিয়ে চলল | 

কিন্ত বাদশা তো আর পেরে ওঠেন না। বড-বড জমিদারদের সবই 
কামগড খার বেয়াদবিতে বিরক্ত হয়ে উঠে শা আলমের সঙ্গ ত্যাগ করে ধাব 
ধার নিজের জমিদারিতে ফিরে চলে গেলেন । এর উপব আর-এক বিপদ । 
দক্ষিণ বিহারে প্রঞ্জাদের কাছ থেকে খাজনা আদায়েব জন্য শা! আলম যে-সব 
তশিলদার রেখে গিয়েছিলেন, বাদশ। চোখ ফেরাতেই তারা এমনি দেঁডেমুষে 
প্রজাদের সবস্ব আত্মসাৎ করতে লেগে গেল যে, চারাধিকে হাহাকার পড়ে 
গেল। শা আলম তে কর্মচাবীদের কাছ থেকে এক পয়লাও উদ্ধার 
করতে পারলেন না, উল্টে প্রজাদ্দেরও এমন হাল হল যে আব-কিছু বেব কবে 
দেবে যে তারও শক্তি তাদের রইল না। উপরন্ত' আর-এক বিভ্রাট । কোথাও 
একদানা রসদ পাওয়া! ভার। হাটবাজার দোকানপাট গোলাগঞ্জ সব বন্ধ, 
মাঠও খালি। তার উপর বাদশা যেদিকে যান খবর পেয়ে ইংরেজর। পিছন 
পিছন ঠিক সেদিকেই তাড়া করে আসে। 

সিতাব রায় ফিরে যাবার পর পনরোট। দিনও পেরোল না, অস্থির হয়ে শ! 
আলম নিজেই সন্ধির প্রস্তাব করে মেজর কারন্যাকের কাছে দূত পাঠালেন। 
মেজর কারন্সাক দূতকে বুঝিয়ে বললেন, পাকাপাকি চুড়ান্ত বন্দোবস্ত করাব 
ক্ষমত। একমাত্র কলকাতার কাউদ্সিলেরই আছে। তবে যদ্দি শা আলম 
কামগড় খাকে এখনি ববখাস্ত করেন, আর শোন নদের ওপার থেকে এপাবে 
আসার কোনে! উদ্যোগ না কবেন, তাহলে সন্ধির প্রস্তাব মঞ্জুরির জন্যে তিনি 
তখনি কলকাতায় লিখে পাঠাবেন । তবে যতদিন না ফয়মাল! একটা-কিছু 
হচ্ছে, ততদিন বাংপার নবাবের তরফ থেকে গাজা রাখগারায়ণ বাদশার 
হাতখরচ বাবদ দৈনিক হাজার টাকা ভাতা দেবেন । 


১৪৬ 


কিন্ত মেজর কারন্তাক মার্চ থামালেন না। ইংরেজ ফৌজ যখন বাদশার 
ক্যাম্পের কাছাকাছি পৌছিয়েছে তখন শ! আলম একটু ভডকে গেলেন। 
ইরেজ সেপাই-পণ্টনের যুদ্ধং দেহি, যুদ্ধং দেহি গোছের ভাব দেখে তিনি সে 
স্থান ত্যাগ করাই বুদ্ধির কাজ বলে মনে কবে আরো কুডি মাইল দক্ষিণে, 
প্রায় গয়।র কাছে, গিয়ে আস্ত।ন1 গাডলেন। আব একটুও গড়িমসি না কবে 
কামগড খাঁকে তখনি বরখাস্ত করে তাব দেশেই তাকে মোজ। ফেবত পাঠিয়ে 
দিলেন। তারপব মেজর কারন্যাকেব সমস্ত প্রক্স(বেই রাজী হয়ে গিয়ে দূত 
মারফত তাঁকে একবার দেখা করতে বলে পাগালেন। ভখন মেজবও তার 
সেপাই-পণনদের থামতে বললেন, আর এগোতে দিলেন ন|। 

পরদিন মেজর ক।রন্তাক অল্প কজন লোক শিষে খানিকট। এগিয়ে গেলেন, 
উল্টো দ্রিক থেকে শা আলমও আগুয়।ন হযে এলেনশ। ই দ্লেব ক্যাম্পের 
ম।ঝপথে দুজনের মিলন হল। ইংবেসব। সবসম্ষেই ভাবী এটিকেট-দৌরন্ত। 
তখতহীন রাজধানী-ছাডা শা আলমকেও কারগ্র।ক দিল্লির বাদশাৰ প্রাপ্য সম্মান 
দিতে একটুও কন্থুব কবলেন না। আদরের ঘটায় শ! আলম একেব।রে গলে 
গিয়ে ইংরেজদের পরম আত্মীয় বলে মনে কবতে লাগলেন। নিজেব কাম্প 
ছেড়ে এসে তিনি ইংবেজদের ক্াম্পেই আশায় শিলেন। সেখানক।খ সবচেয়ে 
বড্ড তাবুট। তাকে ছেডে দেওয়। হল। 

মেঙ্জর-সাঁহেবের মনোগত ইচ্ছ।, শা আলমকে সঙ্গে কবে নিষে একেবারে 
পাটনায় যান। বাদশাকে একবাব সেখানে নয়ে গিয়ে ফেলতে পারলে 
তাকে দ্রিইয়ে অনেক কাজই হাসিল করে নেওয়া যেতে পরবে । ইংবেক্গধের 
কোটপ্যাপ্টের সবকট। পকেটই প্লিজ, থ্যাঙ্ক ইউ, কাইগুলি ইতাদি বিনয়- 
বচনে ভরা1। লাগুক-না-লাগুক যত্রতত্র সে-সব ছাডতে তার। কিঞ্চিতৎমাত্র 
কার্পণ্য করে না । মুগ্ধ হয়ে গিয়ে শ। আলম তখনি ইংরেজদের সঙ্গে পাটনা 
যেতে রাজী হয়ে গেলেন। কিন্তু তখনো তিনি বুঝতে পারেননি, ইংরেজদের 
এক হাত লোকেক পায়ে থাকে আর-এক হাত থাকে গলায়-_তাদের পায়ে 
ধরতেও যতক্ষণ আবার গল! টিপতেও ততক্ষণ । 

পাটনার কাচ্ছাকাছি এসে শহরে ঢুকতে শ! আলম প্রথমট। ইতস্যত করতে 
লাগলেন। তাই দেখে মেজর কারন্তাক বলে বসলেন, বাদশ| যর্ধি এখনো! 
ইংরেজদের সন্দেহের চোখে দেখেন, তাহলে তো সন্ধির কথাবার্তা এখানেই 
ভেঙে দিতে হয়, আব তো কথা এগোয় না| তার পর এক মোক্ষম অস্ত্র ছেড়ে 
ব্ললেন_ বাদশার জন্য যে-টাকার বরাদ্দ করা হয়েছে সেটাও তাহলে বন্ধ করে 


১৪৯ 


দিতে হয়। তাই শুনে শ| আলম আর কর্াটি না বলে স্থবোধ বালকের মতো 
স্থডন্থ্ড় করে শহরে ঢুকে পাটনার কেল্লায় আশ্রয়' নিংলন। সঙ্গে কেবল ছোট 
এক বডিগার্ড মোতায়েন বইল, আর থাকলেন বাদশার কজন নিতান্ত অন্যরঙ্গ 
বন্ধুবান্ধব। কিছুদিন সেখানে বসবাস করার পর শা আলম যখন দেখলেন 
ই*বেজরা আর বাই করুক না কেন, আচমকা কাউকে প্রাণে মেরে বসে 
না তখন তিনি খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়েই মেজর কারন্তাককে ভজাতে 
লাগলেন, ইংরেজ পল্টশর! যেন তাঁকে সঙ্গে করে দিলি নিয়ে গিয়ে তাকে 
তার পিতৃপিতামহদের সিশহাসনে ন্সিয়ে দেয়। 

এইসব ব্যাপাব খানিক ট|অতিরপ্রিত হয়েই মুশিদাবাদে নবাব মীর কাশিমে 
কানে গিয়ে পৌছল। শুনে নবাব-বাহাদ্বর যে আনন্দে আত্মহারা হবে 
'লীফিয়ে বেডাতে শুরু করে দিলেন না, সে-কথা না বললেও চলে । ইংবেজ্দেব 
ওরকম উপরপড| হয়ে শা আলমকে পাটনায় ডেকে নিয়ে গিয়ে তকে আদব- 
আপায়ন করাটা তিনি আদবেই স্ুনজরে দেখলেন না। বাদশার সঙ্গে 
ইংরেজদের ঘনিষ্ঠতা হয়, সেটা তার একট্রও পছন্দ নয়, কারণ এর আগে থেকেও 
সর্বত্র কানাঘুসে। চলছিল যে, বাংল।-বিহার-উডিম্তার স্ববেদারি বাদশা যাতে 
ইস্ট ইপ্ডিয়৷ কোম্পানীকে লিখে দেন, ইংরেজরা! নাকি গোপনে গ্রোপনে সেই 
চেষ্টাই করছে । তাছডা বাদশাঁউজিরর। একটু তফাতে থাকলেই মঙ্গণ, 
কাছে এলে তাদেব নিয়ে নানারকম উৎপাতের স্্টি হতে থাকে । আব 
বাদশাকে পোষাও তো চাট্টিখানি কথা নয়। হাতির খোরাকেও ষে তার শান।য় 
না। হিসেবী নবাব মনে মনে অঙ্ক কষে খরচের বহর দেখে আতকে উঠতে 
লাগলেন । কিন্ধু অতিবুদ্ধির অনেক সময় গলায় দড়ি_অতি হিসেবীবও হঘ 
ঠিকে ভুল। মীর কাশিম বুঝলন ন|, বছর বছর শা আলমের আক্রমণ থেকে 
আত্মরক্ষার দরুন যে খরচ হচ্ছে তার তুলনায় বাদশাকে শান্ত রাখার জন্যে দৈনিক 
হাজার টাকার ভাতা তো নস্তির সামিল। ব্যাপারটা সত্যি কি ধ্রাডাচ্ছে সেট। 
স্বচক্ষে দেখবার জন্তে নবাব আর একটুও দেরি নী করে পাটনা যাত্রা কবলেন! 

মেজর কারন্ত।কের মনোভাব মীর কাশিমের অন্থকূলে আদবেই ছিল ন|। 
তিনি ক্লাইভের অন্তরঙ্গ বন্ধু। ক্লাইভের পেটোয়া মীর জাফরের জায়গাদ 
বাংলার মসনদে মীর কাশিমকে বসানোটা তার একটুও মনে ধরেনি। ছুদিকেরই 
মনোভাব যখন এমনি বিপরীত ধরণের তখন সংঘর্ষ একটা না লেগে যায় না। 
আর হলও তাই । কামগড় খাকে জবে রাখা জন্তে মেজর কারগ্তাক রাজা 
রামনারাযণ আর বাজবল্পভকে গয্নার কাছেই রেখে এসেছিলেন। তাদের 
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সাহাধ্যার্থে ছিলেন ক্যাপ্টেন আলেকজাগার চ্যাম্পিয়ন। নবাব ইংরেজ কমাগারের 
এই কর্তামি সহ করতে না৷ পেরে ছুই রাজাকেই পত্রপাঠ পাটনায় ফিরবে আসতে 
হুকুম করে পাঠালেন । ইংরেজ-বাচ্চাও কম যায় ন| | মেজর কারনা।কও নবাবের 
হুকুমের কথ্ধা যেই শুনলেন অমনি তিনিও ক্যাপ্টেন চ্যম্পিয়নকে তৎক্ষণাৎ ইংরেজ 
সেপাই-পণ্টন নিয়ে পাটনায় ফিরে আসতে অঙার দিয়ে পাঠালেন । 

নবাব মীর কাশিম পাটনার কাছে বৈকুষ্ঠপুরে পৌছলে কারন্ঠাক র।মনারায়ণ 
রাজবল্লভ--সকলেই মিলে তাকে সেলাম ঠকতে সেখানে এগিযে গেলেন । 
প্রথম দর্শনেই দরবারের মধ্যেই গরম হয়ে উঠে মীর কাশিম সবার সামনেই 
কাবন্তাককে ভাইস করতে শুরু করে দিপেন। কেন তিনি চাম্পিষনকে পাটনা 
ফিরে আসতে হুকুম করে পাঠিয়েছেন? তিনি কি জানেন না যে, ইংবেজ 
সেপাই-পণ্টনের মাইনে মাস যাস কে গুণছেন? স্বয়ং নবাব যখন তার পাই 
পয়সাটাও পধন্ গুণে দিচ্ছেন তখন তাদের খিদ্মদ্গিরি যখন-তখন তলব করার 
অধিকার মীর মহম্মদ কাশিম আলী খাঁর অতি অবশ্তই আছে। আর, তার 
কথা নিশ্চয়ই তাদের মানতে হবে। 

উংরেজদের একট! মস্ত স্ুবিধ। যে, ঠাপা দেশের লে।ক বলে তারা চট করে 
গরম হয়ে ওঠে না। জবাবে বিনাতভাবে কিন্তু বেশ স্পষ্ট ভাষাতেই মেজর 
কারন্ত/ক জানিষে দিলেন যে, অন্য সববিবয়ে তিনি মাণণীয় নবাবের নির্দেশ 
মানতে রাজী আছেন, কিন্তু মিলিটারী ব্যাপারে ১র নিজের কথাই হচ্ছে শেষ 
কথাঁ। নবাব যখন তাকে না জানিয়েই রাজা রামনারায়ণ আর রাজা 
রাজবল্লভকে নবাবী ফৌজসমেত পাটনায় ফিরিয়ে এনেছেন তখন তিনিও 
ইংরেজ সেপাই-পণ্টনদেব এ অচেনা-অজান।| জায়গায় একা এক। ফেলে রাখাটা 
সমীচীন মনে করেন না, তাই বাধ্য হয়েই তিনিও তাদের ফেরত আনাচ্ছেন। 

মুখের উপর এই স্পষ্ট জবাব শুনে নবাব একেবারে সঙ্গমে চড়ে গিয়ে 
চিৎকার করে উঠলেন--ইংরেজর| তাকে বাংলাব স্থব্দোর বলে মনে করে 
কি না? কথাটা নেহাৎ বাক। পথে চলল দেখে মেজর কারন্তাক কুশিশ করে সেখান 
থেকে সরে পড়লেন । তবে বখেড়া আর না বাড়িয়ে ক্যাপ্টেন চ্য।ম্পিয়ন যে- 
পযন্ত এগিয়েছেন, তাকে সেখানেই থেমে যেতে অর্ডার দিয়ে পাঠালেন। 
ভাগ্যিস দিয়ে পাঠিয়েছিলেন, নইলে এক বিভ্রাটের স্কট হত। ইংরেজরা গয়ার 
কাছের জায়গাটা ছেড়ে গেল দেখে কামগড় খ। তার পাহাড়ী-জঙ্গুলে জমিদারি 
থেকে বেরিয়ে পড়ে আশেপাশের গ্রামগ্ডলো৷ লুঠ করতে শ্বরু করলেন! 
ক্যাপ্টেন চ্যাম্পিয়ন খুব বেশি দূর যাননি, খবর পেয়েই তিনি এমন জোর তাড়া 
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করে এলেন যে, কামগড খ! স্ৃভস্ুড় করে ফের নিজের জমিদারির মধ্যে ঢুকে 
পড়ে প্রাণ বাচালেন। 

কারন্যাকের উপর নবাবের বাগ হবার আরো-একট! কারণ ছিল। মীর 
জাফর মীরনের মতে। মীর কাশিমও রামনাবায়ণকে শেষ করাই সাব্যস্ত 
কবেছেন। তাব ধাবণ।, মেজর কারগ্তাকই রামনারয়পের সহায় হয়ে তাকে 
নবাবের হাতের মুঠোব মধ্যে আনতে দিচ্ছেন না। নবাবের ধারণাটাকে 
ভিত্তিহীন বলে উডিয়ে দেওয়! যায় ন।। ইংবেজদেব তবফ থেকে হয়" ক্লাইভ 
রামনাবায়ণকে আশ্বাপ দিষে গিষেস্িলেন, ইরেজবা কখনে। তাকে পরিত্যাগ 
করবে না। ফলে র।মনারাষণও কার়মনোবাক্যে ইংরেজদেব একান্ত অন্গগত 
হয়েই দিন কাটাচ্ছিলেশ। তাছাড। এই সেদিনও কলকাত। ক।উদ্সিলেণ 
সিলেক্ট কমিটি মেজব কারন্যাককে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন যে রামনাবায়ণ 
ইংরেজদেব সত্যিকাৰ ভিতৈষী বন্ধু, মেজর কারন্যাক যেন পদে পদে বাম 
নারায়ণকে রক্ষা কবে যাণ। যাহ হোক, সেই দিন কাবন্যাককে মুখপাত্র কখে 
মীর কাশিমের সঙ্গে ইংবেজদেব যে বিরোধ ঘটল সে-বিরোধধ আব কখণে। 
মিটল না। 

মেজব কারন্তাক অনেক চেষ্টা কবেও কিছুতেই মীর কাশিমকে পাটন। 
ফোর্টের ভিতর গিয়ে শা আলমকে একবাব দেখ। দিতে রাজী করাতে পারলেন 
না। মেঙ্গর-সাহেব বুঝতে পারেন না, কেন যে মীর কাঁশিমের এই দুর্জয় পণ। 
প্রবল গ্রতাপান্বিত তৈমুব-লঙ-এব বংশধব তো! এখন সহায়সম্পত্তিহীন নিক্তেজ 
নিবিষ এক অভাঙ্গন ব্যক্তি মাত্র, তাকে দেখলেই মায়া হতে থাকে । নবাবেখ 
তাকে এত কিসের ভয়, ত। তিনিই জানেন। সবাইকে অবাক করে দিষে 
মীর কাশিম শহরের মধ্যে চুকলেনই না, শহরের বাইবে জাফর খাঁর বাগানে 
গিয়ে তাবু গাডলেন । 

সব নিয়ে জিনিসটা একটু বেশি কটু দেখতে দ্রীডাচ্ছে বুঝে মীর কাশিম 
শেষে ইংরেজদের কুঠিবাডিতে বাদশাকে একবার দেখা দিয়ে আসতে রাজী 
হলেন। কিন্তু পাঁজিতে ভালো! দিনক্ষণ আর কিছুতেই মেলে নাঁ। ফলিত- 
জ্যোতিষে মীর কাশিমের অগাধ বিশ্বাস। তাই নিয়ে তিনি চর্চাও কবেন 
সর্বক্ষণ। তিনি যেখানেই যান তার সঙ্গে চলে একপাল হিন্দু জ্যোতিষী । 
তার! থডি পেতে ছক কেটে অনেক গুণেগাস্তে শেষে একট! শুভদিন বের করে 
ফেললেন। মীব কাঁশিম কারন্যাককে জানিয়ে দিলেন, তিনি এ দিন ইংরেজ 
কুঠিতে হাজির থাকবেন। 
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॥ সতেবে ॥ 


পাটনাৰ হংবেজ ঝুঠিবাডিব বড হণঘবট। ঝেডেখছে শতুন কবে সাজানো 
হল। মেঝেতে দামী দামী কাপেট, দেওযালে মখশলেব ঢাকণা, দানানায় 
কিংখাবেব পদ| | মসনদেব জন্যে হ।তেব কাছে অন্য অব কিছ ন| পাওয়াতে 
খ।বাব ঘব থেকে ছুটে। ডাহনি" টেবল টেনে নিয়ে এসেপাশাপ।শি বেখে একসঙ্গে 
জৌড। হল। তাব উপব কালে। বনাত বিহিয়ে তাতে কটা সিকেণ তাকিয়। 
ফেলে বাদশাব আমন তৈধি করা হল। দিশিপ '৬খব-শাডস এই পৌড। 
বিতাবপ্রদেশে কোথায় মিলবে! তাহতে তে। ছুধেব স্বাদ থোলেতেহ 
মেটানো এই ব্যবস্থ। | 

কুঠিব সদাব ম্যাগ্তষ।ব-সাহেৰ হস্তধন্ত হযে একবাব এ-ঘব আব-একবাব 
৪-ঘব কবে বেদাচ্ছেন। ছোকবা সিভিলিযনব| এই উপণঙে তাদেব সাটিনের 
৬পব জবিধ।ব কোটশাণ্ট বে কবেছে। সে।|২-শন্টপদেব পাপ বন।তেব 
ডপব কালো পাঙ দেওয়| পুবোদন্তব শিশিটাখা গাজ। মেঙ্জব কাবগ্তাক গাদেব 
নধে খানিকট। এগিয়ে 1গষে অধব বাস্ত।ব পাবে লাহন ধবেদাঙ কাঁঝয়ে 
দিলেন। আাদেব প্রত্যেকের ভাতে একট। কবে বেয়নেও খব। | বাণ্ত। থেকে 
বুঠিবাডি ঢোকবাব সমস্ত পথট্রকু লাল শালুব কাপড দিনে মুডে দেওযা হল। 
সব নিয়ে সে ভাবী জেল্পা-ভলুস। 

খানিক পবে বোশনচৌকি বেজে উঠল। চাব দিকে বাধশ। আসছেন 
বধ শোনা গেল। বিণ জোব্ব। পে, জাবব কোমবধন্দ এঠে, হাতে মাস।- 
সোটী নিয়ে নকীবব1। হাকতে হাকতে চলেছে । তাদেব পিছন পি৬শ বাদশার 
খাস বডিগার্ড। মখ্যিখাণে এক চতুদে।লায় চডে চলেছেন হিন্ুপ্ত।নের বাদশ|-_ 
শ। আলম শানি বাহাছ্ব। কুঠিবাডিব সামনে দোল। থেকে নাবতে ম্য গুয়াব- 
সাহেব মেজব কাবগ্াক ও আবো কজন হোমরাঁচোমবা কুঠিযাল এগযে এসে 
মাটিতক মাথা নুইয়ে কুণিশ কবতে করতে বাদশ।কে অভার্থনা করে ঘবের 
ভিতব নিয়ে গিয়ে মসনদে উপর বসালেন। 

ডাইনিং টেবলের বেদীব উপব শ। আলম আসনপিডি হয়ে বসেছেন। 
তার দুধারে ইংরেজরা পবৰ পর সটান দীডিয়ে গেল। তাব| সবাই স্থির ধার 
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শান্ত, কেউই নভে না চডে না। দেখে মনে হয় যেন মোমের পুতুল সব সার- 
সার ঈীভ করানো । খানিক পরে বাংলার নবাব মীর মহম্মদ কাশিম আলী খা 
তার পাত্রমিত্র নিয়ে এসে দেখা দিলেন। মোগলাই প্রথায় দোরগোড়া থেকেই 
বাদশাকে বারবার কুনিশ করতে করতে তার মসনদের দিকে এগিম্নে গেলেন । 
আবাব কুশিশ কবে বাদশার সামনে ধাজাব-এক আসরফির তোড়া ধবে 
নজপআনা পেশ করলেন। তখন নবাবের আবদালির। মাথায় করে একশো 
এক ট্রে-ভতি নানারকমের উপহারভ্রব্য বয়ে এনে বাদশার সামনে একে একে 
সাজিয়ে ফেলল। এক নজবে 1ীজনিসপত্রের বহর দেখে বাদশ! খুশিতে ভরপুর হয়ে 
হাসিমুখে এক সেট দামী খেল।ত মীর কাশিমকে বখশিশ কবে ফেললেন । 
সেগুলো মাথা পেতে নিষে মীর কাশিম পাশেব ঘবে ম্যাগুয়ারের খাস কামবাহু 
কাপড ছাডতে গেলেশ। 

মীর কাঁশিম ইংরেজদের আগের থেকেই জানিয়ে বেখেছিলেন, এ দবনাবেই 
বাদশা যেন বাংলা-বিহার-উডিষ্যাব স্থবেদারী সনদট। তার হাঁতে তুলে দেন। 
যদিও কাজে মীর কাঁশিম কিছুধিন ধরেই নবাবী করছেন তবু তখনকাব দ্িণেব 
ধার! অনুসারে দিল্লির বাদশার মঞ্জুর কব! সনদ ন। পেপে লোকে সেটাকে ঠিক 
পাক! হল বলে মনে করত না। সেই জন্তেই মীব কাশিমের অত মাথা ব্যথ। । 
কিন্তু স্থৃবিধা তেমন-কিছু হল না। গোল বাধল বাদশার প্রাপ্য আর নবাবের 
দেয় হবে বাশার র।জন্ব নিষে। 

মীর কাশিমেব কথ! ভল- আসলে ইংরেজরাই তো তাকে নবাব 
বানিয়েছেন আর তার জন্যে খেসাবতও তিনি কিছু কম দেননি । কোম্পাণীকে 
তো। যথেষ্টই দিয়েছেন, এমন কি কপকাতার সিলেক্ট কমিটির সব-কটা মেশ্ববেরও 
পেট তিনি অল্পবিস্তর ভরিয়েছেন। ইংরেজ খৌঁঞেএ খরচ-জোগ।ন বাবদ তিন 
তিনটে বড-বড জেলায় মালগুজারি ইংরেজদের হাতে তুলে দিয়েছেন। 
সে-জায়গায় সত্যি বলতে গেলে বাদশ! তার জন্যেকি করেছেন? তিনি 
তো শুধু একট। কাগজের উপর সই মেরে তার উপর তার সীলমোহর ছেপে 
দেবেন। তার জন্তে আবাব দিতে কি হবে? যদি দিল্লিতে দরবার করতে 
(তে হত তাহলেও ব! একটা কথ! ছিল, কিন্তু বাদশার তো এখন ঘর বলতে 
গাছতল1। হিসেবী মীর কাশিম এর জন্তে ইংরেজদেরই দুষতে লাগলেন। 
কারন্তাক যদি খামক! শা আলমকে মাঠ থেকে কুড়িয়ে এনে পাঁটনায় কেন্ত্রায 
না ঢোকাতেন তাহলে কি এত খিটুকেণ বাধত 1 না, মীর কাশিমেরই এত 


ভোগাস্তি হত? 
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নবাবের উগ্রমৃতি দেখে ম্যাগুয়ার-সাহেব বিনয়-বচনে তাঁকে বোঝাতে 
লাগলেন-_-এতদুর এগিয়ে এখন পিছতে গেলে সবই লগ্ুভগু হয়ে গিয়ে এক 
কেলেঙ্কারী বেধে যাবে । নবাবকে ইংরেজদেরকে--সবাইকে মহা অপ্রস্ততে 
পড়তে হবে । তখন পরগণার-পর-পরগণার জমা-ওয়াশীল-বাকির হিসেব নিয়ে 
অনেকক্ষণ ধন্তাধস্তি চলল। অবশেষে হিসেবে কোনে। ছুঁতে! বের করতে না 
পেরে মীর কাশিম মুখভার করে স্থবে বাংলার রাজস্বের দরুন বছর বছর চব্বিশ 
ল।খ টাকা বাদশার সরকারে দাখিল করতে স্বীকার হয়ে গেলেন। মনে মনে 
ঠিক কর! আছে _আগে সনদটা তো হাতের মুঠোয় এসে পৌছে যাক, তার 
পর দেখ! যানে কত ধানে কত চাল। 

খন বাদশার দেওয়। খেলাতী পোশাক পরে মীর কাশিম আবার 
দরবারে ঢুকে কুশিশ করে শা আলমের সামনে গিয়ে ঈডালেন। আঙ্গি পেশ 
কবলেন -স্্বে বাংলার স্বেদারি অধীনকে দেবার হুকুম হয়ে যাক, অধীন 
হুজুর সরকারে সাল লাল চব্বিশ লাখ টাক। সালিয়ান| দিতে প্রস্তত। শা 
আলম তথাস্ বলে মীর কাশিমকে স্থবেদাবেব পদে অভিষিক্ত করলেন 
বটে, কিন্তু সনদ হাতে হতে দিণেন ন।। বাদশাহী পরওয়ানা দস্তখত করে 
তাতে সীলমোহর লাগিয়ে পরে পাঠিষে দেবেন বলে আশ্বাস দিযে সভ। ভঙ্গ 
নরার ইঙ্গিত দিলেন। মুখ গোমরা করে মীর কাশিন কুণিশ কবতে করতে 
পিছু হেঁটে দরবার থেকে বেরিয়ে পচলেন। 

মৌখিক স্থুবেদারি দেওয়ার সর্ধে এ দরবারেই বাদশ। মীর কাশিমকে 
সাতহাজারী মনসবদারের পদে তুলে ধরলেন। হার নতুণ টাইট্‌ুল হল--নবাব 
আলীজ। নশীম-উল্-মূল্ক ইমতিয়াজউদ্দৌল! মীর মুহম্মদ কাশেম আলী খ' 
নশরত্জঙ্গ বাহাছুর। তখনকার দিনের লোকের। আঙ্গকালকার লোকেদের 
মতো এক-কথ।র কি দু-কথার টাইটুলে--সার, লর্ড, পদ্মশ্র, পদ্মবিভূষণ 
ইত্যাদিতে-_খুশি হতেন না, তাঁর। চাইতেন বেশ গালভর। দীতভাঙগ! ইয়া 
লম্বচওডা টাইটুল। পেতেনও ঠিক সেইরকম । যিনি যে মন্ত্ে তুষ্ট। 

সভা ভঙ্গ হল। বাদশা পাটনার কেন্লায় ফিরে গেলেন । মীর কাশিম 
গেলেন তার তাবুতে--জীফর খাঁর বাগানে। তার পর চলল সেয়াচন 
সেয়ানে কোলাকুলি । বাদশ। বাংলার বরাজন্ব বাবদ অশ্রিম কিছু আদীয় 
না নিয়ে স্ববেদারী পরওয়ানা! বার করবেন না, নবাবও শা আলমকে 
বাদশা! মেনে তীর নামে টাক ছা!পাবেন নী, মসজিদে খুতবা পড়তে দেবেন না, 
যতক্ষণ না সনদ হাতে পাচ্ছেন ।. এইরকম যখন টানাপোড়েন চলছে ঠিক 
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অমনি সময় বাংলার ইংরেজ ফৌজের কমাগ্ডার-ইন-চিফ হয়ে কলকাত। থেকে 
কর্নেল আয়ার কুট পাটনায় এসে নাবলেন। 

এর কিছুদিন আগে থেকে প্রায় প্রত্যহই গভর্নর ভ্যান্সিটার্ট মেজর 
কারন্যাকের কাছ থেকে নবাবের নামে আবার নবাব মীর কাশিমের কাছ থেকে 
কারন্।কের বিরুদ্ধে একট। করে নালিশ-ফরিয়াদের চিঠি পাচ্ছেন। গতিক 
ভালো নয় দেখে তিনি তাডাতাডি আয়ার কুটকে পাটনায় পাঠিয়ে একটু নিশ্চিন্ত 
হয়ে ভাবলেন বুঝি এইবার অবস্থাটার একটু স্থবাহা হবে, খোঁচাখুচি কমে 
গিয়ে সব সোজাপথে চলবে । সাউখুরি করে তিনি নবাবকে এক পত্রাঘাতও 
করে বসলেন। তাতে লিখলেন যে, এবার যিনি কমাগ্ার হয়ে যাচ্ছেন 
তিনি নবাবেব সমস্ত নির্দেশই মেনে চলবেন । কিন্তু সে-গুডে বলি । কাকে 
নির্দেশ মেনে চলার ছেলে আয়ার কুট মোটেই নন --বিশেষ করে সে-নিদেএ 
যদি আসে এদেশের কোনো নবাব-বাদশ| কি জমিদ্বার-মহাঁজনের কাছ থেকে 
কারণ, তাদের উপর কুটের অবজ্ঞার আর সীমা ছিল না। 

কণকাত1 কাউন্সিলের অনেকের মতে! আযার কুটেরও ধারণ। হয়েছিল, 
বাংলার গদি স্তায়ত মীর কাশিমের প্রাপ্য নয়, তিনি সেটা জনরদখল করেছেন। 
আর মীর জাফরকে বাংলার মসনদ থেকে নাবিয়ে গভর্নব ভ্যান্সিটার্ট অতান্ 
অন্তায় কাঁজ্ই করেছেন । আয়ার কুটের এ ধারণাটা! মীর জাফরের প্রতি 
প্রেমবশত, কি অত বড একট। ওলট-প।লোটের যজ্ঞভাগ নিজের অংশে কিছু 
না পড়ার দরুন, সেটা অবশ্ত জোর কবে কিছু বলা যায় ন|। তাব উপব 
কনেল কুট কুচক্রীদের পালের গোদ। নন্দকুম।র রায়কে তার দেওযান কবে 
পাটনায় নিয়ে এসেছেন । কলকাতায় নন্দকুম।র এখন মীর জাফরের প্রাণের 
বন্ধু হয়ে উঠেছেন, দুজনের মধ্যে গলাগলি ভাব। মীর জ।ফব আবার গদ্দি পেলে 
বাংলার মুখ্যমস্থ্িত্ব তার কপালে বিলকুল নাচছে । নন্দকুখার মীর কাঁশিমের 
বিরুদ্ধে আয়ার কুটের কানে বিষমন্ত্ব ঝাড়তে লাগলেন । 

পাটনায় প। ফেলতে-না-ফেলতেই কুটকে নিয়ে চতুর্দিকে টানা-হেচড়া পড়ে 
গেল। রাজ। রামনার।য়ণ তাকে হাত করার জন্তে উঠেপড়ে লেগেছেন। 
আয়ার কুটকে বেশি-কিছু বলতে হল না । তিনি আগের থেকেই মীর 
কীশিমের উপর বিরূপ ৷ তার উপর প্রথম সাক্ষাতেই কুট বুঝে নিয়েছিলেন যে, 
রাশ টেনে ধরে না র।খতে পারলে নবাব মীর কাশিম ইংরেজদের হত থেকে 
কোথায় ছিটকে বেরিয়ে যাবেন। মীর জাফরের মতো! তিনি .মোটেই সুবোধ 
সুশীল নন যে, উঠতে বললেই উঠবেন, বসতে বললেই বসবেন। মীর কাঁশিম 
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নিজেও কনেল কুটফে ঝগ।বার চেষ্টা কম কবলেন না, কিন্ক 'মনেক ফিকিব- 
ফন্দি খাটিয়েও, এমন কি সাডে-সাত ল1খ টাকাব ঘুষ কবলিয়েও, তাঁকে শিজেব 
দলে টানতে পারলেন না। 

ওধিকে আয়াব কুট চেষ্টা কবতে লাগলেন যাতে নাদ্শাব সঙ্গে নবাবেখ 
একটা বোঝাপড়া হয়ে সব মিটমাট হযে যাম। কিন্ মীব কাশিম আর বাদশা 
“1 আলমেব দনবাবে পা বাঁডালেন না, তাকে বাঁদশ| বলে মেনে শিয়ে সেটা 
কেতামাধিক প্রচাবও কখলেন না। উপটে তিনি গভনা ভ্যানসিটা্টেব 
লবাছে নালিশ ঠকলেন যে, কনেল আযাব কুটই তাব শ্ুবেদাবী সনদ পাঁওয়াব 
স্বক্গবাষ হযে দাডিয়েছেন। আব তিনিই বাদশাকে তডান্তাডি দিল্লি ফিবে 
ঘেতে দিচ্ছেন না, পাটন।য ধবে বেখেছেন। কিন্ধ আসল কথা এই যে, গোডা 
(কে বাদশাবও মীব কাঁশিমকে একবিন্দুও পছন্দ হয়নি। তীব প্রাপ্য 
ব|জন্ব নিষমিত পাঠাবাৰ ভ।ব তিনি এক মীব কাশিমেব উপব ছোড় যেতে 
বসা পাচ্ছিলন না। তাৰ মনোগত ইচ্ছা, ইস্ট হগ্ডিয়। ('কাম্পানী বাংলা- 
বিহাব-উডিষ্যাব দেওয়ানিটা তাব হাত থেকে নিয়ে বঙ্গদেশে কাষেম হয়ে 
বন্থক, তাহলে তাব পাওনাগণ্ডজ তিনি কডাব মতো ঠিকঠাক পেয়ে যেতে 
খাকবেশ, ভাতে কোনে। খেলাপ হবে ন1--এইসব নাগা জল্লন। কল্পনাতেই 
ধদশাব বেবোতে এত দেবি হচ্ছিল । 

কাজ থাকতে হাত গুটিয়ে চুপচাপ বসে হামা দেখবাব ছেলে কবিতকর্মা 
শব(ব মীব কাশিম আলী খাঁ নন' তিনি সোনালি সালস। খাইয়ে শা আলমের 
মন্গবঙ্গ বন্ধুদেখ আব বিশ্বাসী কর্মচাবীদেব দ্বদিনেই বশ কবে ফেললেন । 
তীর) শা আপমকে এঞ্ম'গত জপাঁতে লাগলেন, বাদশাব পক্ষে বেশি দিন 
অমন কবে পাটনায় বসে থাকাটা মোটেই ভালো দেখাচ্ছে না, সবদিক থেকেই 
সেটা বড দৃষ্টিকটু হয়ে দীডাচ্ছে। তাছাভা পাটনায় আহবো বেশি দেবি কবলে 
শেষ পর্যন্ত হয়তে। দিল্লি তাব আব যাওয়াই ঘটে উঠবে না। মেবকম হাওয়া 
বইছে, তাতে কখন যে কি ঘটে যায় তা বল। শত্ত। ওদিকে কাবুল থেকে 
আহমদ শা আবদানী, দিল্লি থেকে নাজীবউদ্দৌল।, ফবাঞ্াবাদ থেকে নবাব 
আহমদ শ! বঙ্গশ--সবাই মিলে চাইছেন, শ। আলম যেশ দিলি ফেবাব জঙ্গে 
তাডাতাডি বেবিয়ে পডেন। 

শা! আলমও দেখলেন, তাব কথায় ইংবেজদেব আব যেন তেমন উৎসাহ 
নেই, দেওয়ানি সম্বদ্বেও তাঁবা কোনো গ! দিচ্ছে না,তকে সঙ্গে করে নিয়ে দিলি 
পর্যন্ত পৌছে দিয়ে আসবারও তাদেব কোনো চাড দেখতে পাঁওয়া যাচ্ছে না। তখন 
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তিনি ইংরেজ-ছাড! নিজেনিজেই দিল্লি যাবেন বলে স্ব স্থির করে ফেললেন । 
তবে সেখানে যাবার আগে নবাব স্ুজাউদ্দৌোলার সঙ্গে একট! শলাপরামশেখ 
দরকার, তাই বাদশ। প্রথম তারই কাছে যাবার জন্যে তৈরি হতে লাগলেন । 
কিন্তু নবাব-বাদশার| শখের করাত- আসতেও কাঁটেন আবার যেতেও 
কাটেন। দক্ষিণাস্ত না হলে তার! সহজে বিদাষ হন ন|। প্রচুর হাতি-ঘোড, 
সিক্ক কিংখ।ব মসলিনের থান, সোনা'দ।না মণিমুক্তো ছাভাও নগদ আডাই লাখ 
টাকা বাদশাকে উপহার দিয়ে তবে মীব কাশিম রেহাই পেলেন। জুন মাসেন 
গোডাতেই শ| অলম পাটনা ছেভে গেলেন। যাবাব আগে দয়া কবে নবাবা 
সনদট। মীব কাঁশিমেব হাতে তুলে দিয়ে গেলেন । কুটের অর্ডারমতে। মেজন 
কারন্তাক ইংরেজ সেপাই-পণ্টন নিযে বাদশাকে কর্মন।শ| নদী পর্যন্ত এগিখে 
দিতে চললেন । 

বাদশ। চলে যেতে মীর কাশিম স্বস্তি নিশ্বাস ছেডে রাজ। রামন।বায়ণবে 
নিয়ে পডলেন। তখনকার নবাবদেব একটা বিদঘুটে বোগ দ্রাডিলে 
গিয়েছিল, গদি পেয়েই তব! বড-বড বাজকর্মচারীদের ক।ছ থেকে সবকারী আদা ধা 
টাকার পুবনো হিসেব তলব কবে বসতেন । এসব ক্ষেত্রে তামাদি বলে ফে 
কিছু আছে, সেটা! তার! একেবারেই মানতেন ন|। বেশ জানতেন, কর্মচাবীব। 
হিসেব কখনই ঠিকঠাক দিতে পারবেন না, কারণ টাঁকা হাতে পড়লে হিসেব 
করে চলাট। তাদেব কাবে| ধাতে কখনে। সইত ন।। তাই সবাইকারই ভিসেণে 
গলদ খানিক থাকতই থাকত। তার উপর সরকাবী টাকাকে নিজের ইাক। 
বলে মনে কব।ট। এদেশে নতুন কিছু নয। সেটা আত্মসাৎ করলে মে অধর 
হয়, সে-জ্ঞান কারো! মনে কখনে। ভালে। করে বসলই ন1। মীব কাশিম নিজে 
ধখন রংপুরের ফৌজদাব তখন ভিন নিজেও এ একই কাণ্ড কবেছিলেন, 
হিসেব চাইলে তিনিও কিছু সত্যিকার হিসেব দাখিল করতে পারতেন ন|। 
এদেশের সবাই জানত এরকম হিসেব চাওয়ার মানে আসলে অন্য আর-কিছু 
নয়, জুলুমবাজিরই একটা! অছিলা মাত্র । ধাদেরই সর্বস্বান্ত করে উচ্ছেদ কবাব 
মতলব, নবাবর! তাদেরই কাছ থেকে লোক-দেখানোর জন্যে পুরনো হিসেবপত্র 
সর্বাগ্রে তলব করে পাঠাতেন। 

এর আগে একবার এরকম করে রামনারায়ণের সবনাখ করতে নবাব মীর 
জাফরও উদ্যত হয়েছিলেন, কিন্তু ক্লাইভ রাজার সহায় থাকায় সেট। কাঁজে 
ঘটে ওঠেনি। কর্নেল-সাহেবের দরুনই মীর জাফর আর মীরন রামনারায়ণের 
চুলের টিকিটি পর্যস্ত ছুঁতে পারেননি । ক্লাইভের ধারণ! ছিল, রাঙ্জা' রাম- 
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নারায়ণকে তার ব্স্থানে প্রতিষ্ঠিত করে রাখতে পারলে তাঁকে দিয়েই 
ইংরেজরা নবাবকে চেপে রাখতে পারবে, বেশি বাড় বাড়তে দেবে ন|। 
তাতে নবাবের না হোক ইংরেজদের যে খুব স্থবিধা, সেট। বল বাহুলা। 
কর্নেল আয়ার কুট আর মেজর কারন্তাক দুজনেই ক্লাইভের শেগানে! এ 
পলিসিই ঠিক মনে করে সেটাকে আকড়ে ধরে ছিলেন । তা কেবল কনেল আর 
মেজরই কেন? কলকাতা! কাউন্দিলের প্রায় সবাইকার তে। গোজায় গোডাম 
এ পলিসিই ছিল । দেখতে পাওয়। যাচ্ছে, কাউন্সিল কুটকে আর কারন্যান্কে 
উপদেশ দিয়ে পাগাচ্ছেন, নবাবের অত্যাচারের হাত থেকে তারা যেন রাম- 
নারায়ণকে সর্ধদাই সামলে রাখেন। নবাব মীর কাশিম কিন্কু সামলাতে 
দ্রিলেন না। 

ব্যাপার খন অমনি খমথমেগোছের তখন কনেল আয়।র কুট হট করে একটা! 
মন্ত অবিবেচনার কাজ করে বসলেন। তিনি অনেক দিন থেকেই মীর 
কাশিমের কানের কাছে ঘা।নর ঘ্যানর করছেন য।তে জাফর খার বাগানের 
ক্যাম্প ছেডে তিনি পাটনার কেল্লায় উঠে এসে সেখানেই বগবাস করেন। মীর 
কাশিমের নিজেরও তাউ ইচ্ছা ছিল বটে, কিন্তু শা আলম সমন্ধে তার মনে এমন 
একটা ভয় ঢুকে গিয়েছিল যে, তাইতেই সেটা কাঁন্ছে ঘটে ওঠেনি। ভয়ের সত্যি 
কোনো কারণ ছিল কিনা, তা এখন আর ঠিক বে।ঝবাব উপায় নেই, কিন্ক বাদশ। 
চলে যেতেই নবাব আয়ার কুটকে জানিয়ে দিলেন, তিনি কেন্লায় লাস করতে 
ীবেন_-তবে একটা শঠে। ইংরেজদের যেসব সেপাই-পণ্টন কেল্লার ফটকে 
ফটকে পাহাব। দিয়ে বেড়াচ্ছে তাদের সেখান থেকে হটিয়ে নিতে হবে, নইলে 
তিনি কিছুতেই কেল্লায় ঢুকবেন না। এট। কি ভয়ের দরুন, না শ্রেফ মান- 
অভিমানেরই পাল|? নবাব বোধ হয় ভানলেন, তার কেল্পায় ই*রেজ গার্ড 
পাহারা দিলে তার মানহানি হবে। ওদিকে ইংরেজ কনেল আয়ার কুটও 
বোধ করি এ একই কথ! মনে করলেন, গার্ডদের ফোট থেকে সরালে উ*রেজদের 
প্রেছ্টিজ একেবারে মাটি হয়ে যাবে। প্রেষ্টিজ বড় বালাই, কেউ কি সহঙ্গে প্রেহিজ 
ছাঁড়তে চায়? ফলে ফয়সাল! একটা-কিছুই হল না, উভয় পক্ষ রাগে ফুলতে 
লাগলেন । 

রাগ যখন মাথায় চড়ে বসে তখন অনেক অসম্ভব জিনিপকে সম্ভন বলে 
মনে হতে থাকে । স্থযোগ উপস্থিত মনে করে রাজ রামনারায়ণ নন্দকুমারকে 
ঘুষ খাইয়ে তাঁর মারফত অনেক উট্‌্কে। খবর কর্নেল কুটের কানে তোলাতে 
থাকলেন। আর কুটও একের-পর-এক সেইসব বেমালুম গিলতে লাগলেন । 
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রামনারায়ণ একদিন হঠাৎ খবর পাঠালেন, নবাব-বাহাছুর জোর করে ইংবেজ 
সেপাই-পল্টমদের তাড়িয়ে পাটনার কেল্লা দখল করে নেবার সব তোঁড়জোড 
করছেন। ই*রেজদের তখন লোৌকবল কম, বেশির ভাগ সৈন্যদের সঙ্গে নিয়ে 
মেজর কারন্যাক বাদশাকে কর্মনাশ! নদী পর্যন্ত পৌছে দিতে গেছেন। কর্নেল 
কুট কথাটা তলিয়ে না ভেবে ধবেই নিলেন, নিশ্চয় এ স্থযোগে নবাব একদিন 
কেল্লা আক্রমণ করে বসবেন। 

কশেল-সাতেবের স্বভ।বই এই মে, কোনো কাজেই তার একটুও তর সয় না, 
সব ব্যাপারেই তার তঠিঘডি। কথাটা কানে আসবামাত্র* তিনি স্থির কবে 
ফেললেন, এ নিয়ে তখনই নবাবের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হয়ে যাওয়। 
দরকার । ফাসী-জান। উইলিয়ম ওয়াটসকে তিনি তখনি ননানের কাছে রওনা 
করে দিলেন, যাতে ওয়।টুস গিয়ে নবাবকে আগের থেকে জানিয়ে রাখতে 
পারেন যে, কর্নেল কুট তার সঙ্গে দেখ! করতে আসছেন । সকাল ছ-টাষ কুট 
একদল সেপাই আর গোটা-তিরিশ গোর! ঘোডসওয়ার সঙ্গে নিয়ে নবাবকে 
দেখ! দিতে বেরিয়ে পডলেন । নধাবের ক্যাম্পে পৌছতেই ওয়াটুস খবর দিলেন, 
নবাব তখনো জেনানায় শুয়ে ঘুমচ্ছেন, কখন যে বেরোবেন তা কেউ ঠিক কবে 
বলতে পারছে ন।। এখন কি করা? 

তখন ঘোড়া থেকে নেবে, ছু-হাতে দুই পিস্তল ধরে, যে বড় তাবুতে 
নবাবের দরবার বসে সেই তাবুতে টুকে কুট চিৎকার করে ভাক ছাঙতে 
লাগলেন-কোথ।য় নবাব? ড্যাম ইট্‌, কোথায় শবাব? সকলেরই এটা 
জান। কথা যে, রাগ হলে মানষের মুখের চেহারা খানিকট। বিরৃত হয়ে পড়ে, 
হাত-পাগুলে'ও বেশ জোরজোর চলতে থাকে, গলার স্বরও দু-পদ। উঁচুতে 
চড়ে কতকট। অন্বভাবিক রকমের কর্কশ হয়ে ওঠে । মীর কাঁশিম জেগে 
আছেন, শুয়ে শুয়েই জেনাশা-তীবু থেকে রকমসকম সব দেখছেন, চিৎকার- 
ঝামেল! সব শুনছেন, কেবল মুখে রা! নেই, মনে মনেই তিনি মৃতলব ভেঁজে 
চলেছেন। 

শৃন্য দরবার ঘর। তাবুব ভিতরে পাঁচ-সাত মিনিট ধরে এ-মুড়ো থেকে 
ও-মুড়ো পায়চারি করার পর আয়ার কুটের রাগট1 একটু পডে এল। যারা 
চট করে গেগে ওঠে তাদের রগ পডতেও খুব রেশি দেরি হয় না। কুটের 
তখন চৈতন্তা ভল-_কাজটা তিনি ভালে। করেননি । ঠাণ্ডা হয়ে তিনি তার 
একজন অফিসরকে ডেকে বলে দিলেন যে, নবাব উঠলে যেন তাকে জানানো 
হয় যে অত সকালে তীর সঙ্গে দেখা করতে আসার জন্যে কর্নেল কুগ্রের় যে 
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বেয়াদবি হয়েছে তার জন্যে তিনি নবাব-সাহেবের কাছে ক্ষমা-প্রার্থন! জানিয়ে 
গেছেন। সেউ নিদেশ দিয়ে আয়া কুট তার দলবল নিয়ে পাশার কেনায় 
ফিরে গেলেন। 

এঁ তিল-পরিমাণ ঘটনাকে একট] তাল-পরিমাণ ব্যাপারে দীড করিয়ে মীর 
কাশিম গভনর ভ্যান্সিট।টকে ইনিয়ে-বিনিয়ে ইয়া এক লম্বা চিঠি ঝেডে বসলেন 
যে, কনেল আয্মার কুট সসৈন্তে পিশুল হাতে কবে তার জেনানায় ঢুকে তাকে 
বেজ্জত করে গেছেন, তাকে গভ্ড্য।ম, গড্ড্যাম বলে গাপাগাঁল দিয়েছেন, 
সকলের সামনে তাকে হাস্যাম্পদ করে তবে ছেডেছেন। সঙ্গে সঙ্গে 
বামনারায়ণের কথাটাঁও উল্লেখ কবতে ননাব কুললেন না। আয়।র ঝুট 
রামনারায়ণের দিক হয়ে তাকে আশকার। দিয়ে দিষে একেবারে মাথায় 
চডিয়েছেন। ফলে রামনারায়ণ সব!বের কর্মচারী হযেও তাকে আর কেয়াবউ 
করেন না। সরকারী টাকাকডির হিসেবপত্র কিছুতেই দাখিল করছেন শা, 
খাতাপত্তর সব কোথায় সরিয়ে ফেলেছেন। উতংরেজদের যাঁদ সাত্যহই এই উচ্ছ। 
ধে, নবাবের ঘরোয়। ধাঁপারে অযথা মাথা গলিয়ে তাকে সবার সামনে অপদস্থ 
কর1, তাহলে গভনর-সাহেব স্বয়ং এসে নবাবের ভাত থেকে রাজাভার তুলে 
নিয়ে সেট। নিজের হাতে গ্রহণ করে রাজত্ব চালাবাব দায় থেকে তাকে রেহাই 
দিন। অমন করে মাঝদরিয়ায় ভেসে বেখাতে নবাবেব একটুও ইচ্ছা নেই । 

আলাভোল। ভ্যান্সিটা্ট মীর কাশিমের চারানো টোপ সহজেই গিলে 
ধনলেন। নবাবের কাছুনিতে তার মন গলে পাক হযে গেল--নবাব যা 
লিখেছেন সবই সত্যি বলে তার মনে হতে লাগল। পাটন। কুঠির অধ্যক্ষ 
ম্যাগুয়াব-সাভেবও মীর কাশিমের পক্ষ হয়ে একখান! চিঠি লিখলেন । ঠিনি 
নবাবের হন খেয়েছেন, তার গুণ ন। গেয়ে তিনি যান কোথ1? ভ্যান্সিটাট 
ক'উন্সিলে প্রস্তাব করলেন, কন্েল কুট আর মেজর কারন্যাককে পানা থেকে 
পরিয়ে আন। হোক। আয়ার কুটের গরম মেজাজ আর উদ্ধত বাবহারের 
দরুন কাউন্সিলের অতনকেই তার উপর তেমন প্রসন্ন ছিলেন না। তার উপর 
তখন বর্ষা নেবে গেছে, সামনে যুদ্ধবিগ্রহের বড-একটা আশংকা! নেই। 
কাউদ্সিলরর1 কুট আর কারন্তাককে কলকাতায় ফিরিয়ে আনার প্রস্তাবে মত 
দিলেশ। জুলাই মাসের গোড়।তে তার। দুজনেই প!টন! ছেড়ে গেলেন। 

কাউন্সিল আর-একটা কাঙ্গ করলেন যেটা কি দেশী আর কিবিদেশী 
সকলেরই মতে একটা অতিশয় জঘন্য কাণ্ড। আশ্িতকে আশ্বাস দিয়ে 
অবশেষে আন্ত শক্র তাতি সমর্পণ করে দিলেন । এখানে মীর কাশিমের 
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ভিপ্লোম্যাসী ইংরেজদেরও হার মানাল। রাজা রামনারায়ণকে তারা গাছে 
তুলে স্বচ্ছন্দে মই কেডে নিয়ে তাকে মীর কাশিমের কবলে ঠেলে ফেলে দিল। 
হেনরী ভ্যান্সিটার্ট এই নিয়ে তার বইয়ে যতই সাফাই গেয়ে যান না কেন, 
ইংরেজদের এই কলঙ্ক খনে| ঘেচবাব নয়। ইতিহাসের পাতায় তা জ্বলজলে 
অক্ষরে লেখা থাকবে । ক্লাইভ অনেক মেহনত করে এদেশের সন্্ান্ত ব্যক্তিদের 
মনে ইংরেজদের উপর যে-আস্থ! একটু একটু করে গডে তুলছিলেন (সট। 
এককথায় ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। 
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॥ আঠারো ॥ 


গভর্নব ভ্যান্সিটাটের মনে যদি এই ছিল যে, মীব কীশম যে যজ্ছেব আয়োজন 
করেছেন তাতে রামন।রায়ণকে বলি দিলে নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের বদ্দুত্বের 
বনেদটা আরে! পাকা ভয়ে বসবে, তাহলে তাঁর সেই আশাব মাথায় বাজ 
পড়ল । 

ক্লাইভ ঠিকই বুঝেছিলেন, পলাশীর যুদ্ধে জমী হযে ইংরেজন! নিজেদের 
শক্তিসামর্থোর যে স্বাদ পেয়েছে তাতে কবে তাবা আব আগের মতে। স্থিব 
হয়ে বসে কেবল কাজকারবার নিয়েই খুশি থাকবে নাঁ, বাজত্ব করতে চাইবে | 
সেইজন্যে তিনি আগের থেকেই কৌশলে নবাবের ক্ষমত] কতটা খব করে 
সেই জায়গায ইংরেজদের হাল খানিকটা জোব।ণে| কববার দিকেই মন 
দিয়েছিলেন। তার পরবর্তী গভর্নব ভ্যান্সিট।্ট তাব সে-কৌশল ধরতেই 
পারলেন না। কোম্প।নীর ডিরেক্টরদের মতে। তিনিও মনে করে বসলেন, 
র।জত্ব কর তে। নবাবদের কাছ, বাণিজা করাই সওদাগরদেব কর্তবা। স্থতরাং 
স্থবেদার-বাহ।দুরের সঙ্গে দোস্তি রাখতে প।রলেই কোম্পানীর লাভ, তাহলেই 
তাদের বাবসা বেশ জোব চলতে থাকবে | দেখা যাচ্ছে, কোম্পানীর [ডবেক্টরর।ও 
বার ধার চিঠিপত্রে তাদের কর্মচারীদের এ একই নিদেশ দিচ্ছেন । কিন্তু বিপাতা 
যাদের কপালে বাজত্ব করাটাই মেপেছেন, তাদের শুধু ব/বসা নিয়ে মেতে 
থাকতে ইচ্ছে যাবে কেন? 

রামনারায়ণকে হাতে পেয়ে মীর কাশিম সাগরে তাকে বিহারের ডেপুটি 
গভনরের পদ থেকে হটিয়ে ফেললেন। তার তিসেবপত্র খুঁটিয়ে দেখবার জন্যে 
তারই সঙ্গে ধার সর্বদা! টক্কাটক্কি চলছে সেই রাজ! রাজবল্লভকেই এ কাজে 
বসিয়ে দিলেন। অনেকদিন ধরেই রাঁজবল্লভের বিহারের ডেপুটি গভন্রির 
উপর প্রচণ্ড লোও, শুধু ইংরেজদেরই ভয়ে এতদিন রামনারায়ণকে ল্যাং মেরে 
কাত করে ফেলতে পারেননি । সুতরাং তার অডিট রিপোর্ট যে কি ধরণের 
হল তা বোধ করি আর খুলে বলে দিতে হবে না। তবে আসল কথা হচ্ছে, 
হিসেব-টিসেব নেওয়া ওসব একট। মন্ত ফার্স-_ইংরেজ গভর্নর ভ্যান্সিটার্টের 
চোখে ধুলো দেবার জন্তে সাজানো জিনিস। তবু এই রিপোর্ট দেওয়ার ফলেই 
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রাজ! বাজবল্লভ বিহাবেব নায়েব নাজিম হয়ে পাটনায় জঁখাকিয়ে বসলেন। কিন্ত 
সে নিতান্ত % দিনেবই বে । দ্ব-মাসও যেতে তব সইল না। 

মীব কাশিম রামণাবায়ণেব যখাসর্বস্ব কেডেকুডে নিয়েও সন্তুষ্ট হলেন না। 
সমস্ত খইয়ে বামন।ব।এণ দেশ ছেডে অন্তত্র চলে যাঁবাব অনুমতি ভিক্ষা কবলেন, 
কিন্ত "তেও কোনে। ফল ভল না? মীব কাশিম তাকে পাটনা ফোর্টে কয়েদ 
কবে বাখলেন। বামনারাযণেব বাড়ি থেকে প্রত্যাশ। মতে। টাকা না পাওয়ায় 
মীব কাশিম অন্তমান কবে নিলেন যে, বাঁজাবাহাদ্ধব তাব ধনসম্পত্তি আত্বীয়- 
ত্বজন নন্ধুনান্ধন আশ্রত-অচ্গতদেব মধো চাবিয়ে বেখেছেন। স্থতবা' 
তাদেবও উপব শ্রম জববদস্তি শু” হতে কিছুমাত্র দেবি হল না। বামনারায়ণেব 
ব্যাংকব থেকে আবন্ত কবে সামান্য দাসদাসী পযন্ত কেউই বাদ গেল না, কিছু- 
না-কিছু উগবে দিয়ে অনতশষে সবাইকেই ফাটকে যেতে হল। পলিটিক্সে দেখা 
যায়, যিনিই হাতে ক্ষমতা বাখতে চান তিনিই তো প্রতিপঙ্গেব ঝাডকে ঝাড 
উপডে সাফ কবে দেন-- এইটেই তো সনাতন ধর্ম, নন কিছু নয়। তাতে 
অনেক নির্দোষ নিবীহ লোকেব প্রাণ যায় বটে, কিন্ত তাৰ আব উপায় কি? 

এই হিডিকে বিভ্রাবেব অনেক মান্যগণ্য মালদাব ব্যক্তিবও সবনাশ হল, তা 
সে কি হিন্দু আর কি মুসলমান। কাবো প্রাণ গেল, কেউ সর্বস্বান্ত হলেন, কেউ 
জেলে গেলেন, কেউ দেশ ছেডে পালালেন, কেউ-বা আবাব দীনহীন অবস্থায় 
আত্মগোপন কবে দিন কাটাতে লাগলেন। বাঙ্গা মুবলীধব, ব্যাংকাব মনসার।ম 
সানু, বাজা স্বন্দবসিং, তার খাচাঞ্চি গঙ্গাবিষু, পাটনা শহবেব কোতোয়াল 
মহম্মদ ইশাখ, মুস্তাফা! কুলী খা, শাছুল্লা খা-কত আব নাম কবব--সবাই একে 
একে মীব কাশিমেব কোপে পডলেন। ডেপুটি অডিটব-জেনারল সীতাবাম 
এতদিন অন্যকে ধবিয়ে দিয়ে নিজেব এ্রতিষাবৃদ্ধি ববছিলেন। ভেবেছিলেন, 
তিনি পবতেব আডালে আছেন, ভাব কিছু হবে না। কিন্ত তিনিও শেষে 
নবাবেব সন্দেহ এডাতে পাবলেন না। মীব কাশিম তাবও সর্বস্ব আত্মসাৎ 
কবে নিষে শেষে গুপ্তা লাগিয়ে তাকে খুন কবালেন। 

সিয়ব-উল্-মুতাক্ষবীনেব গ্রস্থকাব গে'লাম হোসেনের সঙ্গে ইংবেজদেব 
সন্ভাব থাকায় মীন কশিম তাকে মাঝে মাঝে দূতের কাজে লাগাতেন। 
সম্প্রতি ক।উশ্সিলেব বড এক মেম্বব পিটব এম্য়টকে ভজাবাব জন্যে মীব 
কাশিম গোলাম হোসেনকে কলকাত। পাঠালেন। কাউন্সিলের ধেনব স্বর 
নবাবের বিকদ্ধে, তাদেব মধ্যে এমিয়ট প্রখান। পাটনা কুঠিব এই পুরনে! বড- 
সাহেব গোলাম ঠোসেনেব বন্ধু । গোল।ম হোসেন পুবে। না হোক, খানিকটা 


১৫৬ 


কার্ধোন্ধার করে এসে নবাবকে সব নিবেদন করলেন । নবাব তাকে অনেক 
সাধুবাদ দিয়ে অবশেষে জানালেন, তাব কাছে নবাবেব এক প্রার্থন। আছে। 
গোলাম হৌসেন বুদ্ধিমান ব্যক্তি, বিনয়েব বহব দেখে সহাজঈ অন্মান কবে 
নিলেন, এইবাব একট। মাবাত্মক-বকমেব কোনো প্রস্তাব আসছে । কিন্ত 
মনেব কথা মনে চেপে বেখে তিনিও বাইবে ভদ্রতা কবে জিজ্ঞেস কবলেন__ 
এই দীনহীন অভ।জনেব কাছে প্রবল প্রতাপান্বিত নবাব-বাহাথবেব কি প্রার্থন। 
থাকতে পাবে? গবিবেব এমন কি বস্ত আছে যা দে নব দৌলত্খানায় 
নিবেদন কবতে পাবে ?_-এই বলে সঙ্গে সঙ্গে এক ফাস বধেত৪ আউডে 
দ্রিলেন- বোগদ।দেব কোন জিনিসটাই মহামাগ্ত খলিফা নঘ ? 

তখন মীব কাশিম ভদ্রতাব ঘোবপা7৮ ছেডে সাদা কথাষ জানিণে দিলেন, 
মু্দেবে গোল।ম হোসেনেব যে জাইগিব আছে সেইটেঙতেই শবাবেব ধবকাব 
গড়েছে । এ জাইগিবট। নবাব ত।ব জেনাবল গ্ুবগিন খাকে বখশিশ কৰবেন 
বলে আগেব থেকেই ঠিক কবে বেখেছেন, এতক্ষণ যা বলে গেদ্নে, সে শুধু কথ।ব 
কথ|। জাইগিব কিনি গোলাম হোসেনকে কিছু | জাশিযে উতিপুবেই দখল 
কবে নিয়েছেন । সেখানে যে কেল। ছিল সেটাথ মেবাম৩ও শু কবিয়ে 
দিয়েছেন। গোলাম হোসেনকে মাথা শিচু কন্ব টুপ থাকতে দেখে নবাব 
বললেন, এ কেন্লু।ব পাশেই তে। সবকাবী কেল্1। ছুই কেল্াাব লোকদের মধ্যে 
কালণে অকাবণে সর্বদাই কথা কাটাক।টি চগবে, শেষে কথা কাটাকাটি থেকে 
হাতাহাতিতে গিয়ে ঈাডাবে। তাই নবাব আগেভাগেই সাবধান হয়ে ওটা 
শবাব প্রস্তাব কবছেন, তিনি তাব ব্দলে ওব চেয়ে ঢেব ভালে। এক জাইগির 
তাকে বখশিশ দেবেশ | কিন্তু ভালো জাইগিব ছেডে মন্দ একটকবে। জমিও 
গেলাম হোসেনেব কপালে আব জুটল না। 

নবাব শুধু এটে উঠতে পাবলেন না রাজা পিতাব বায়কে। দাকণ 
অত্াাচাবে কাবু না হয়ে সিতাব বাধ নিজেব বাটিতে বসেই মীব কাশিমের 
সঙ্গে শেষ পর্যন্ত লে যাওয়া স্থির কবলেন। কিছ্তক তখনো! পাটনাৰ কুঠিতে 
এমন কজন ইংবেজ কুঠিয়াল ছিলেন ধাবা সিতাব বাষেব বাঁবন্বের কথা 
একেবাবে ভূলে যাননি । ইংরেজ সেপাইদেব সঙ্গে যোগ দিয়ে তিনি কি 
অসীম সাহসেই না পুনিয়াব বিদ্রোহী ফৌক্গধাব খাগেম হোসেনেব সঙ্গে লডাই 
করে জিতে এসেছিলেন, সে-কথ| তে! সহজে ভোলবাব নয়। তাব! সকলে 
গিয়ে মীর কাশিমকে কোনোক্রমে ঠাণ্ডা কবে সিতাব বায়কে কলকাতায় 
পাঠিয়ে দ্রিলেন। কলকাতার কাউন্সিল অনেক ভেবেচিস্তে স্থির কবলেন, 
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তার এখন আর নব।বের এলাকায় বাস করাটা যুক্তিসঙ্গত হবে না। সিতাব 
রায় নিজেও তাই ঠিক বলে মনে করলেন। পাটনায় ফিরে এসে সব 
গোছগাছ করে নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন। একদল ইংরেজ সেপাই-পল্টন 
তাকে সরধূনদ্দী পার করে দিয়ে এল। সিতাব রায় সেখান থেকে বাদশ। 
শ। আলমের কাছে গিয়ে তার সরকারে চাকরি ত্বীকার করলেন। 

এইবার মীর কাশিম শিশ্চিন্ত মনে জমিদারদের নিয়ে পডলেন। দক্ষিণ 
বিহারের ছু-জন বড় জমিদার--ফতেসিং আর বুনিয়াদমিং_নবাবের সঙ্গে 
ভাব জমাবাব চেষ্টায় পাটনায় এসে পা ফেলতেই সৌজ। কয়েদ হলেন। 
তার পর উত্তরের দুর্ঘধ ভোজপুরী জমিদারদের পালা । নবাব ভোজপুর- 
অভিয।নে যাচ্ছেন শুনে ভ্যান্সিটার্ট তাকে একদল ইংরেজ সৈন্য দিয়ে সাহ।যা 
করতে চাইলেন, কিন্তু নন্াব ত| নিলেন না। ন।-নেবার একটা খুব বড 
কারণ ছিল। সেট! একটু খুলেই বলতে হয়। সেবার বীরভূম জয় করতে 
গিয়ে মীর কাশিম পরিস্কার বুঝেছিলেন যে, নবাবী ফৌজ কতদূর অকেছ! 
হয়ে পড়েছে । সেই থেকে তিনি স্থির করেছেন, তার সৈন্যসামন্তদের 
ইওরোপীয়ন রীতিতে শিক্ষাদীক্ষ। দিয়ে তাদের এমনি কাজের লায়েক কবে 
তুলবেন যে, তার! যেন ইংরেজ ফৌজের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে পাল্লা দিয়ে চলতে পারে। 

কিন্ত তার জন্যে তে! জনকতক ভালে। অফিসর দরকার, ত1 পাও ঘা 
কোথা ? মীর কাঁশিম ইৎরেজ অফিলর মোটেই চান না। ফরাসীর| তো 
বঙ্গদে থেকে নির্মল হয়ে গেছে। অগতা মীর কাশিমের নজর পডপ 
আরমাশীধের উপর | তাদের মধ্যে থেকে তিনি খুঁজে বের করলেন খোজ। 
গ্রেগরীকে । খোজ। গ্রেগরী ব্যবলাস্থত্রে ইসপাহান থেকে বঙ্গদেখে আসেন। 
হুগলি আর চুঁচডোয় তখন অনেক আবমানী সওদাগরের বাস। গ্রেগরা 
হুগলিতে দোকান খুলে গজকাঠি দিয়ে কাপড় মেপে মেপে তাই খন্দেরদেব 
বেচতেন। তার বড়ভাই খোজ! পিদ্রসের সেসময় বেশখানিকটা নামডাক ছিল। 
তিনি যদিও কারবারী লোক তখু লাভের আশায় যখন-তখন পলিটিঝে 
ঠোকর মারতেন। নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে হটিয়ে মীর জাফরকে যখন 
বাংলার মসনদে বসাবার চক্রান্ত চলছিল তখন এই খোজা পিদ্রুসই মধ্্থ 
হয়ে মীর জাফরের তরফ থেকে ইংরেজদের সঙ্গে কথাচালাচালি করেছিলেন! 
তারপর পলিটিক্সে সচরাচর যা হয়, পিক্রসের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটল না। 
মীর জাফর বাংলার নবাব হয়ে বলে উপুড়হসম্ত তো হলেনই না, উপরস্ত খোজা 
পিদ্রসকে আর তেমন আমলই দেন না, এমন ভাব দেখান ধে, যেন 


১৫৮ 


কন্মিনকালেও তাঁকে চোখে দেখেননি । তখন খোজ! পিদ্রস মীর কাশিমের 
ধলে ভিডে গিয়ে মীর জাফরের উচ্ছেদসাধনে মন লাগালেন । 

বোধ হয় এ সুত্রেই খোজ। গ্রেগরী মীর কাশিমের সঙ্গে পবিচিত হযে 
থাকবেন। কিন্তু জোর কবে কিছু বলা যাষ ন|, কারণ ও-সম্বন্ধে কোনে। 
ইতিহাসের বইয়ে কোনে! কথার উল্লেখ নেই। সে যাই হোক, এই 
কাপডাওয়াল। আরমানীর মধ্যে মীব কাশিম কি কবে যে এক বড যোদ্ধার 
সন্ধান পেলেন, তা বলা শক্ত । কিন্তু দেখ গেল, নধাব হব।'র অল্প কিছুধিন 
পরেই মীর কাশিম খোজা গ্রেগবীকে তাব ফৌজ্বে কমাগাব-উন-চিফ 
করলেন, মুনলমান কেতায় তার নতুন নামকবণ হল গুবগিন খা। নবাব 
মীর কাশিম কিন্তু লোক চিনতে খুব ভুল কবেনান। লাই সম্বন্ধে গুবগিন 
খাব এমন একট সহজ কাণজ্ঞান ছিল যাঁর বলে ক্লাইভেব মতো তিণিও 
ুদ্ধবিদ্যা ন1 শিখে, তার চর্চা না কবেও, এক বড জেনারল হতে পেরেছিলেন । 

গুবগিন খা নবাবী ফৌজ ঢেলে সাজাবাব ভার শিজেব হাতে নিলেন। 
এক মন্ত জেরালো কাজের কাজী ফৌজ তিনি প্লাফ গডেও এনেছিলেন। 
আর ছুটি ধছর পময় পেলে গুরগিন খার হাত দিয়ে মীর কাশিমেব এমন 
এক ফৌজ তৈরি হয়ে বেবোত যে, ঙাদেব লডাইয়ে হাবাতে ইংরেজদের 
মতে ছু'দে লভ্িযেদেরও হিমসিম খেষে যেতে হত। শুধু ফৌজ তৈরি নয়, 
গুরগিন খা নতুন ধরনের বন্দুক কামান গডাৰও বন্দোবস্ত করে ফেললেন। 
মুখের ফোর্টের ভিতর তিনি হাতিয।রের এক বিরাট কাবখান! ফেদে বসলেন। 
গুরগিন খার 'ভদারকে মুক্গেরে তৈরি বন্দুক পিস্তল কামান বিলেতে তৈরি 
এসব অস্ত্রকেও টেক্কা দিতে আরম্ভ করল। 

যেখানে যত আরমানী কি ইংরেজ ছাড অন্য কোনো ইওরোপীযন সৈন্ত 
কিম্বা অফিসর পাওয়া যেত, সবাইকে আদর করে ডেকে নিয়ে এসে যাব 
কাশিম তার ফৌজে ভর্তি করতে লাগলেন। আবধানী কাপ্টেন মারকার 
অফিনর হিসেবে বেশ নাম করেছিলেন। আর ণুশ"স হত্যাকাণ্ডে ক্যাপ্টেন 
সমরুর জোড়া পোক্ত লোক এঁ দলে দ্বিতীয় আর একটি কেউ ছিল না। 
সমরুর আসল নাম ওয়ালটার রাইনহার্ট। ইনি জারমান স্থুইস। কেউ কেউ 
বলেন ইনি প্রথমে কসাই ছিলেন পরে পণ্টন হুন। শোন। যায়, তার এমন 
ভীষণ বদখত চেহার! ছিল যে, ইওরোপীয়নরাও সবাই নাকি তাকে “সাম্বার” 
আখ্যা দিয়েছিল, মুখে মুখে তারই অপভ্রংশ ঈ্লীড়াল সমরু। অনেক ঘাটের জল 
খেয়ে ইনি শেষে মীর কাশিমের সৈন্যঘলে এসে ভি হলেন। জীবনের শেষ 


১৫৯ 


দিকে ইনি জেবউন্নিসা বলে উন্তবপ্রদ্দেশেব এক মুসলমান নত্কীকে বিবাহ 
কবে সেইখানে নবাবী করতে থাকেন। বেগম সমরু অনেক বয়েস পর্যন্ 
বেঁচে ছিলেন । শেষে মন্ত বড এক জমিদাবনী হয়ে পলিটিক্সেও নেবে ছিলেন । 

মীব কাশিম পবখ কবে দেখবাব জন্যে গুবগিন খাব হাত্ডেব আধা-তৈবি 
একদল মেপাই নিষেঈ ভে।জপুবেব দিকে অগ্রসব ভলেন। ভোজপুবী জমিদাবব। 
নামে দমিদাব হলেও আসলে ছিলেন এক একটি ভর্দান্ত ডাক তেব সর্দাব। 
উাব। নবাব-বাদশীকে তৃচ্ছজ্জান কবে এমনভাবে চলতেন ফিবতেন যে মনে তত 
যেন সবাই এক একটি কবে ম্ব।ধান নুপতি । বাজ বামন।বাষণ বিহাবে” 
ডেপুটি গভনর যেও তাদের কখনে। ঘ।টাতে সাহম কবেননি, বাপু বাছ1 কবে" 
যতট! পাবেন ঠ।| বেখেছিলেন। মীব কাশিম বুঝে দেখলেন, তাব স্থব্দোবিতে 
ঢোকাব মুখেই এ প্রান্থদেশে তাব নাগালের নাইবে মধি একদণ ভদর্য জমিদাব 
শ্বচ্ছন্দে (ঘাবাফেবা কবতে থাকেন, তালে তাকে তো সবদাই তাদের ভ। 
কেঁচো হযে থাকতে হয়। খাজন! তো তাদেব কাছ থেকে এক পয়সাও আদ।« 
হবে না, উলটে যিশিহ যখন ত1ভবশতঃ স্ুবে বাংলাব দিকে দৃষ্টি হানবেন, 
ভোঙ্গপুবিযাবা লাভেব আশাষ তখনি চাব সঙ্গে বেগ দিযে তৃলকালাম লাগি 
ছাডবে। মীব শিম দেব উচ্ছেদেবই স'কল্প নিয়ে বেবিয়ে পভলেন । 

মীব কাশিম এত বেশি সেপাই নিষে যুদ্ধে চললেন যে, ত। দেখে লোকদেন 
মনে হতে লাগল নবাব-বাহাদ্বব মশা মাবতে কামান পাতছেন। কি 
তাতেই কাজ হল। লডাই কবতে হল না, ধাবেব বদলে ভাবেই কাটণ। 
ভোজপুবী জমিদ।বদেব প্রধান ছিলেন পালোয়ানসি* । নামে পালোয়ান 
হলে কাজেব বেলায় দেখা গেল অষ্টবন্তা। ডাকাতি কবতে পাবেন বটে, 
কিন্তু মবদ্ধেব মতে। প্রাণশণ কবে লডতে জানেন না । নবাকী ফৌন্সেব বহণ 
দেখেই তিনি পিট্রান দিলেন । পালেব গোদাকে এরকম কবে সবে পডভে দেখে, 
আব সবাই নিমেষেব মধ্যে কর্ষশাশ। পাঁৰ। শেষে কাশীবাজ বলবন্সিং-এব 
দয়ায় তাবই আশ্রয়ে গাজিপুবে মাথ। গোজ।ব মতো! একটু স্থান পেয়ে দৌডনো 
থামিয়ে সেইখানে সবাই ঠাণ্ড। হযে থিতিয়ে বসলেন। ভোজপুবেব সব 
পরগণাই একে একে মীব ক।শিমেব দখলে এসে গেল । নেপালেব সীমাণ্ে 
বেতিষা, সে-অঞ্চলও নবাবের হাতে আসতে দেবি হল ন|। নবাব আসছেন 
শুনে অন্যসব জমিদারেন মতো! সেখানকাব ক্ষমিদাবও পালিয়ে প্রাণ বাঁচালেন 

এবাব মীৰ কাশিম সসাবাম বসে দক্ষিণবিহানে লডাই চালিমে যেতে 
লাগলেন । প্রবনে পশী কামগভ খ| সর্বাগ্রে পূমপ্রদশণ কবে জঙ্গলে ঢুকে 
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গেলেন। তার পর তার দেখার্দেখি তা অনেকেই এদিক ওদিক সরে 
পডলেন। বিহারের একটি কেল্পাও বাদ গেল না, সবকটাই আন্দে আস্তে 
নবাবের অধিকারে এসে গেল। এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড়ে। আর ভালে। ছুর্গ 
বোটাসগড । ওট! অবশ্য বাদশাহী জাইগিরের মধ্যে পডে। বাদশার এজেন্ট 
হয়ে রাজা সিতার রায় এতদিন তার দেখাশোনা কবে এসেছেন । মীর কাশিম 
সেখানকার কেললাদারকে হটিয়ে ছুর্গট। খাসদখলে নিষ্ষে এসে ফেলপেন । বিত।বে 
এমন একটা কেল্লাও আর অবশিষ্ট রইল ন। যেখানে মীর কাশিম নিজের 
কেল্সাদার আর নবাবী ফৌজ দিয়ে গডভত্তি না কবে ছ।লেন। 

জমিদারদের নিঃশেষ করে মীব কাশিম প্রথমে তাদের পডিতে খা-কিছু 
অস্থবর সম্পত্তি পেলেন সবই নিধিচারে নিজের ক্যাম্পে নিযে গিয়ে তুললেন । 
শেষে এক এক করে কাদের সব জমিজমাও খাসে এনে প্রজাদের কাঁছ খেকে 
সরাসরি খাজনা! আদায়ের জন্যে সরকারী তশিলদার লাগিয়ে দিলেন। 
বঙ্গদেশে মীর কাশিম জমিদ।রদের একেবারে উচ্ছেদ কবেননি বটে, কিন্তু 
বিহারের খানিকট। অংশে তিনি ভাব নতুন পলিসি চ।লিয়ে দেখবার হ্ঘোগ 
গোডা থেকেই নিলেন । 

ধিহার-প্রদেশ সুশ।সনে বাখবার জন্যে মীর ক।শিম এখানেও সেই স্পাই- 
সিস্টেম চালু করলেন। সরকাবের উপব যেকেউ একটু অসন্তেষ প্রকাশ 
করত স্পাইরা তখনি সেটাকে ফেনিয়ে-কাপিয়ে সবকারের কানে তুলে দিত। 
প্রত্যহই চরেদের এই ছিল কাজ। এর ফলে অকারণে, কি নিতান্ত তুচ্ছ 
কারণে, বনু সপ্রান্ত ব্যক্তির ধনমান তে! গেলই, অনেকের আনার গর্দানও 
তাদের ঘাড়ে আস্ত রইল না । এঁতিহাসিক গোল।ম হোসেন লিখে গেছেন, 
এইসব চর লোকদের দে'য প্রমাণের জন্যে জাল চিঠি বের করতেও কন্থুর করত 
ন।। গোলাম হোসেনের নিজের জানা কজন লোকের লেখা বলে স্পাইর! 
যেসব চিঠি বের করেছিল তার কতক কতক তার চোখে দেখবার স্থযে।গ 
ঘটেছিল। তিনি একটুও দ্বিধা না করে নিঃসংকোচেই সবকটাকে জাল বলে 
বর্ণনা করে গেছেন । মীর কাশিম নিজেও জানতেন যে ওসব চিঠি ভুয়ো, কিন্তু 
যাদের সরানোর মতলব করেছেন তাদের বিরুদ্ধে ওসব চিঠি কাজে আসত বলে 
তিনি আদল কথাট! চেপে যেতেন, তাই নিয়ে কোনে! উচ্চবাচ্য করতেন ন|। 
কিন্ত এত করেও স্পাইদেরও স্থদ্দিন বড় বেশি দিন স্থায়ী হত না। স্পাইদের 
উপর স্পাই না! বসিয়ে মীর কাশিম কোনো! কাজেই এগোতেন না। 

দেশের গবস্থাটা শ্বচক্ষে লক্ষ্য করে গোলাম হোসেন লিখেছেন যে, ব্যাপার 
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শেষে এমনি সভীন হয়ে ঈীাভাল যে, নবাবেব দরবারে আর এমন একটি লোকও 
রইলেন না_-তা তিনি যত বডই মানম্ধ।দাওয়ালা লৌক হোন না কেন-ধিনি 
ভয়ে একেবাবে মুখ বুজে না থাকতেন, পাছে কিছু বেঞফাস কথা মুখ ফস্‌কিয়ে 
বের হয়ে পডে। বাজবিছুষক মীর্জা শামস্দ্বীনের মতো! অত বড় মুখফরোড 
লেক--ধিনি নবাব মীর জাফবের নাম দিয়েছিলেন, ক্লাইভেব মন্দা গাধ।-_ 
বকমসকম দেখে তারও মুখে আব বা সবে না। মোট কথা, কি দূবে আব 
কি কাছে কোথাও এমন একটিও লোক ছিলেন ণা যিনি বাঁতে বিছানায় শু 
ক্ষণে ক্ষণে বিভীষিক। দেখে আশুকে না উঠে আবামে নিদ্রা যেতে পাবতেন। 
তারিখ ই-মুশস্থবীব বচযিতা এঁ কথাটাই আবে! স্পষ্ট কবে যা বলে গেছেন 
সাদ] কথায় তাব মানে হল এই যে, পলিটিকাণ সাস্পেক্ট-মাত্রকেই একাধাবে 
খতম কবে মীর কাশিম চাবদিকে এমনি এক আতঙ্কের সৃষ্টি কবেছিলেন সে 
সকলেবই একেবাবে মুখ বন্ধ । তাতেই লোকে তুল কবে মনে কবে বসতো স্, 
মীর কাশিম বুঝি দেশে শাস্তি ফিবিয়ে আনলেন। 

অথচ মীর কাশিমেব এমন কতকগুলো গুণ ছিল অব এমন-বাবা তাব 
কর্নশক্তিও ছিল যে, দেশকে স্থুশাসনে বেখে দেশে শান্তি তিনি সত্যিই এনে 
ফেলতে পাবতেন, তাতে ইংবেজদেব সাহাষা নেবাব তাব কোনোই দবকাব 
হত না। ওদিকে ইংবেজদেব সঙ্গে ঝগডা না বাধিয়ে তিনি তাদের দাবিযে 
রাখতে পাবতেন। কিন্ত মীব কাশিমেব চবিত্রে অসভব এক সন্দেহবাই আখ 
বর্বের মতে। নির্দয়তা তাকে হ্পথে বেশি দূব অগ্রসর হতে দেয়নি, দিও 
এগোবাৰ জন্তে তিনি উঠেপডে চেষ্টা কবে গেছেন, হাতপ! গুটিয়ে চুপ কবে 
বসে থাকেননি । তাইতেই দেখ। যায মীব কাশিমেব ইতিহাস একটা মস্ত বড 
ধ্ার্থতাবই ইতিহাস হয়ে বয়ে গেছে । 


১৬২ 


॥ উনিশ ॥ 


যেদিন নবাব মীর কাশিম ভোজপুরিয়াদের উদ্দেশে পানা থেকে বেরোলেন 
তার কদিন পরেই উইলিয়ম এলিস বলে এক একরোখা তেরিয়া-মেজাজের 
ছোকরা সিভিলিয়ন কোম্পানীর পুরনে৷ কর্মচারী ম্যাপ্ুয়যার-সাহেবের জায়গায় 
পাটন! কুঠির প্রধান হয়ে কলকাতা থেকে সেখানে এসে পৌছলেন। এলিসের 
কথার কথায় রাগ, ক্ষণে ক্ষণে অভিমান, পদে পদে ধাদ-বিসম্বাদ। পান থেকে 
চুনট্রকু খসলেই তার মনে হতে থাকে, এ বুঝি লোকে তীকে তুচ্ছজ্ঞান করল। 
ধেসব ব্যক্তি সামান্য একটু -কিছুতেই নিজেদের অপমান ঘটল বলে ধরে নেন, 
তাদের স্বভাবই হল খমক। অন্যকে গুচ্ছেব অপমান করে বসা । উইলিয়ম 
এলিস এ ব্যক্তিদেরই একজন । 

যে-কারণেই হোক, এলিসও মীর জাফরকে তাড়িয়ে সে-জায়গায় মীর 
ক।শিম্কে নবাব করে বল।নোট। ভালোভাবে নেননি । স্তরাং গোড়া থেকেই 
নবাবের প্রতি একটা দারুণ বিরুদ্ধ মনোভাব নিয়েই তিনি যে পাটনায় 
নামলেন, মে কথ! খুলে না বললেও চলবে । এজিসের মনেব কথা কিন্ত মনেই 
চাপ। রইল না, সবাইকাব সামনেই তিনি এ নিয়ে জোরগলাতেই আক্ষালন 
করে নেড়াতে লাগলেন । স্থতবাং কথাট! নবাবের কানে উঠতে একটু ৪ দেরি 
হল প|। নবাব আরে। শুনলেন যে, কলকাতায় থাকবার সময় আমার কুট, 
কারন্যাক, পিট এমিয়ট প্রভৃতির সঙ্গে একজোট হয়ে এলিসও তার বিরুদ্ধ 
কোম্প।নীর ডিরেক্টরদেব কাছ-পধন্ত চিঠি দিয়েছেন । শুনে, নবাবের মন ষে 
অ।নন্দে পুলকিত হয়ে না উঠে বেদম খি'চভিয়েই রইল, সে-কথা বলাই বান্ল্য। 
তিনি বারবার এলিসের নামে গভর্নর ভ্যান্পিট।ের কাছে ন।লিশ ঠকতে 
লাগলেন যাতে কুট-কারন্ঠাকের মতো তিনি এলিসকেও কলকাতায় সরিয়ে 
নেন। নবাব তখনো ঠিক ধরে উঠতে পারেননি যে ফলকাত। কাউন্সিলে গভর্নর- 
সাহেবের দশ! প্রায় চরমে উঠেছে । অবশ্য তখনকার দিনের এদেশী কোনো! 
লোকেরই এ-কথা বোঝবার সাধ্য ছিল না, কি কারণে যে কেউ গতর্নর হয়েও 
সর্বেসর্ব! নন, কেন যে তাঁকেও তার কাউন্সিলের নির্দেশ মেনে চলতে হয়। 

কদক্াতার গভর্নর থাকার সময় কোম্পানীর চাকুরেদের প্রমোশন-ব্যাপারে 
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ডিরেক্টরদের একচোখোমির ইঙ্গিত করে ক্লাইভ তাদের যে-চিঠি পিখেছিলেন 
মনোক্ষোভবশতঃ সেট।কে তিনি বাস্তবিক বেশ-একটু কড। করেই ফেলেছিলেন 
আঁতে ঘ! লাগায় ডিবেক্টবরা এইরকম উদ্ধতপনার একট। নিহিত করবার জনে 
যখন উঠেপডে লাগলেন তখন ক্লাইভ তাদেব নাগালের বাইরে চলে 'গেছেন। 
উইলিয়ম ওয়াটুসও দেশে ফিবে গেছেন, হলওয়েল মাঝ-দরিয়ায়। কিন্ত তাতে 
কি? রুই-কাতল। হাত ফসকালে লোকে তো! চুনো-পু'টির উপরেই তাব ঝা. 
ঝাডতে থাকে । যে তিনজন নিরীহ কর্মচাবী প্রেসিডেপ্ট ক্লাইভকে খুশি 
বাখবার জন্যে সেই চিঠিতে তাঁদেব লামসইটুকুই করেছিলেন তীব। তখনে' 
কোম্পানীর চাকরিতে বহাল ছিলেন, ডিবেক্টরদেব কোপ গিয়ে পডল সেঃ 
গোবেচারীদেবহই উপর । ভিবেক্টরর। তাদেরই ভাতে মাবলেন। ম্যাপ্ুয়্যাব, 
প্লেডেল, সাম্নাব-_-এই তিনজন কোম্পানীৰ চাকরি থেকে ববখাস্ত হলেন । 
এ'রা সবাই কাউন্সিলে গভনব ভ্যান্সিটার্টেব সহায ছিলেন, সদাসর্বণত 
তার দিবে ভোট দিতেন । এ'ব1 যেতে ভ্যান্সিট্ট একেবাবে একটেবে হনে 
পডলেন। এক ওয়ারেন হেস্টিংস ছাড| তার পক্ষে আব কেউই বইল ণ। 
যেখানে যুক্তিব বদলে কেবল হাত তুলেই বিচাবেব কাজ চলে, সেখানে তে 
ভোটের একট! দাম থাকবেই । যেদিক মাথা গুন্তিতে ভারী জয় &। 
সে-দিকের অনিবার্ষ। 

এলিস পাটনায় আসবার আগে যখন কলকাতা কাউন্সিলের মেম্বব ছিলেন 
তিনি তখনি টেব পেয়ে গিয়েছিলেন, গভনর ভ্যান্সিটার্টের হয়ে এসেছে, তিশি 
এখন ঠটে জগন্নাথ । তাতে এলিসের দ।পুনি আরে! বেডে গেল। পাটশা 
প1 দিয়েই তিনি এমন চ।লে চলতে লাগলেন যেন কোথাকাব এক খাঞ্জা খ। * 
বুঝি-বা এলেন। নবাঁবেব কর্মচাীদেব এমন হেয়জ্ঞানকবতে আরম্ভ করলেন 
ধে, অতি সামান্য ারণে তাদের কাউকে ধবেন, কাউকে মারেন, কাউকে আবাখ 
ফাটকে পাঠান। স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে, এলিস মতলব এঁটে 
রেখেছিলেন, তিনি এমনি খেঁচাখুঁচি লাগাতে থাকবেন যাতে আর সহ করনে 
না পেরে, নব।ব তেতে উঠে নিজেই একটা! লডাই বাধিয়ে দেন। তাহলে 
মনের ঝাল মিটিয়ে নবাবকে ছুষমন বলে ছুষতে পারা ষেতে পারবে, অ'দ 
সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষাও হয়ে যাবে কার গায়ে কত জোর । বছরখানেক পবে 
স্তাকরার ঠকঠাক চালিয়ে ১৭৬২ সালের প্রায় গোড়া থেকেই এলিল এমন 
কামাবের ঘ মারতে লাগলেন যে, ভার ফল বড় ভীষণ হয়ে £া৬।ল। 

এর বছর কয়েক আগে ক্লাইভ যখন মীর জাফরের সঙ্গে পাঁটদায়র্সেছিলেন 


৯৬১৪ 


তখন এঁ ভাঙখোর নবাবেব গায়ে ভাত বুলিয়ে তিনি বিহার-প্রদেশের সমস্ত 
সোরার কারবার ইস্ট ইপ্তিযা কোম্পানীব জন্যে একচেটে কবে নিষেছিলেন । 
কথা ছিননু। নবাব তার থেকে বছর বছর পঁচিশ হাজার মোন সোর। তার 
নিজের ব্যধহারের জন্যে নিতে পারবেন। কথাটা মুখেমুখেই রয়ে গিষেছিল, 
কাগজে-কলমে আর লেখাজোখা হয়ে ওঠেনি । কিন্তু তাতে এ-পযন্ঠ 
কাজের কোনো অন্থবিধে ঘটেনি । নবাব তব প্রাপ্য অংশ এতদিন ঠিকঠাকই 
পেয়ে এসেছেন, তাই নিয়ে কেউ কোনোদিন কোনো কথ। তোলেনি। 

জেনাবল গুরগিন খায়েব এক আত্মীয়, নবাব মীর কাশিমেবই এক 
আবমানী কর্মচারী, খোজা অ্যাপ্ট,নী, নবাবেব তরফ থেকে ধারুদ তৈরিব জন্তে 
পাচ মোন সোরা কাছাকাছি কোথাও ন1 পেষে কোম্পানীর সুনিয়াদদের কাছ 
থেকে দাম দিয়েই কিনেছিলেন । আর যায় কোথ।? এলিস খোজার নামে 
চোব অপবাদ দিয়ে সেপাই পাঠিয়ে তাকে ধবিয়ে আনিয়ে পাটনার কুঠিবাডিতে 
বন্দী করলেন। অ্যান্ট,নী কোনো কথা গোপন না কবে সত যা যা ঘটেছিল 
1 সবই অকপটে শ্বীকার করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সাফ জানিয়ে দিলেন যে, 
এ সোরা মুফতেই পাবার অধিকার সরকাবের আছে, তিনি তো! তবু ভদ্রত। 
করে দাম দিয়ে কিনেছেন । 

আান্টনীর জবাব শুনে রাগে গর গব করতে করতে এলিস সিন্দুক থেকে 
মীর জাফরেব দেওর। পরওয়ানার কপি বের করে নিয়ে এসে খোজার নাকের 
সামনে ধরলেন। তাতে কোথাও নবাব-সরকারের অমনি অমনি সোর পাবার 
কথার নামগন্ধও €নই। কিগ্ত বরাবর যে-ধারায় কাজ চলে আসছে, সেট। এলিসের 
জানা থাকলেও তিনি তার কোনো উল্লেখ করলেন না, একেবারেই চেপে 
গেলেন। ব্যাপারটা এতই তুচ্ছ যে, তাই নিয়ে যে এত হট্টগোল হতে পারে, তা 
পাবতপক্ষেও কারে মাথায় আসেনি । কিন্তু আসল জিনিস মোটেই সোরা নয় । 
গুরগিন খাঁ নবাব মীর কাশিমকে যে-রকম হাত করে ফেলেছেন আর তার 
দৌলতে ব্যবসা-ক্ষেত্রে তার ম্বজাতি আরমানীদের ক্রমশ যেরকম প্রতিপত্তি 
দাডাচ্ছে, সেটা এলিস কিছুতেই বরদীস্ত করতে পারছিলেন ন1, তাতে সর্বদাই 
তার চোখ টাটাচ্ছিল। তিনি শ্রেফ ইংরেজদের প্রতাপ জাহির করবার জন্থেই 
সেপাই-পণ্টনের পাহারায় আন্ট,নীকে লোজ। কলকাত। চালান করে দিলেন। 

সঙ্গে সঙ্গে এলিস গভনর ভ্যান্সিটার্টকে চিঠি লিখে দিলেন, লোকটাকে 
এমনই কঠিন সান্ধা দেওয়ার দরকার যাতে তাই দেখে নবাবের কর্মচারীদের যেন 
শিক্ষা হয় ঘ উংরেজরা এসব বেয়াদবি কিছুতেই সহা করবে না। পাছে 
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সোরা-চুরির মামলাঁট। প্রমাণ-অভাবে ফেঁসে যায় তাই এলিস আ্যান্ট,নীর বিরুছে 
আরো-একটা নালিশ ঠুকে রাখলেন। কিছুদিন আগে কোম্পানীর ডিরেক্টবদেন 
কাছ থেকে এক-জাহাজ তেঁতুল পাঠাবার এক অর্ডার পাওয়া গিয়েছিল। 
বাংলাদেশের চেয়ে বিহাবে ভালে। তেঁতুল প।ওয়া যায় বলে সেটা সংগ্রহ কণে 
কলকাতায় পাঠাবার 'ভার পডেছিল পাটনা কুঠির উপর | ঘাটে ঘাটে নবাবে 
কাস্টমস্‌ অফিসবরা যাতে তেতুল-বোঝ।ই বোট সার্চ ন৷ করে ম'ল ছ্েডে দেং 
সেইজন্তে এলিস কোম্পানীর তরফ থেকে তার নিজের সই-কর। এক দত্তক ৭ 
পাস গাধাবোটগুলোর মাঝিমাঞ্দের সঙ্গে দিয়েছিলেন । এ মাল খোছ 
আপ্ট.নীর এলাক1 দিয়ে যাবাব সময় তিনি এলিসের দশ্তকে ব স্গে গুরগিন খাণ 
সই-করা অ।ব-একখান। দস্তকও জুডে দিয়েছিলেন। এই নিষে এলিসে 
নালিশ হল-_ত্যাণ্ট নীব এত বড আম্পর্ধা যে, সে কিনা ইংরেজদেব দস্তককে 
খাটে। করে তাতে গুরগিন খাঁষেব দত্তক প্লেটে দেয়? এসব শয়তানি প্রমএ 
সহ্র সীম! ছাডিয়ে যাচ্ছে । এ-সংক্রাস্তে আ্ট,নীর জবাব ছিল--এলিস সপে 
পাটন! কুঠিব সর্দার হয়ে এসেছেন, তার নাম নবাবেব প্রিভেট্টিভ অফিসবব 
তখনো পর্যন্ত কেউ বড-একট। শোনেনি । কিন্ত গুরগিন খাব নাম ভা৭ 
সবাই জানে । তাই পাছে তার। অজান্তে ইংবেজ কোম্পানীর মাল আটক 
করে, সেই ভয়েই তে। তিনি গুরগিন খায়েরও একটা দস্তক সঙ্গে দিয়েছিলেন 
কাউকে কোনোরকম খাটো! কর।র বদ মতলব তার মনে কন্মিনকালেও ঠাই 
পায়নি। 

খোজ! আযান্ট,নীকে এ অবস্থা কলকাত। পৌছতে দেখে গভনর ভ্যান্সিট। 
তে একেবাবে আকাশ থেকে পঙলেন। এবকম এক বিদ্বিকিচ্ছি কাণ্ড এপি; 
যে করতে পারেন ত!1 তিনি শ্বপ্পেও কখনো ভাবতে পারেননি | তিনি তখন 
কাউদ্দিলে প্রস্তাব আনলেন_ খোজ। আ্যা্ট,নীকে এখনই ছেডে দিয়ে এই 
অশোভন ব্যাপাবেব জন্তে নবাধ-বাহাছুরের কাছে ক্ষম। প্রার্থনা! কর! হোক । 
কিন্ত এক ওয়।রেন ভেস্টিংস ছাড়া আর-কেউই গভনরের প্রত্ত/বে সায় দিলে 
নাঁ। উলটে বরং কেউ কেউ এমনও বললেন যে, আ্যান্ট,নীকে বডবাজাবে 
নিয়ে গিয়ে সকলের সামনে আচ্ছা করে তাঁর পিঠে ঘাঁকতক চাবুক কিযে 
দেওয়া হোক, আর তার পর তার একটা কাঁন কেটে নিয়ে তাকে কলকাত। 
থেকে বার করে দিয়ে শহরের বাইরে রেখে আস! হোক । 

তখন হেস্টিংস উঠে সকলকে বুঝিয়ে বললেন যে, ম্যাণ্ট,নী নবাবের প্রজ। 
ভার গায়ে হাত তোলার অধিকার ইংরেজদের কি আছে? শাস্তি দিতে হয় 
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তে! নবাবই তা দেবেন। তখন সবাই একমত হয়ে স্থির করলেন, আন্ট,নীকে 
নবাবের কাছেই তাহলে পাঠিষে দেওয়! হোক, কিন্ত তিনি যেন আণ্ট,নীকে 
বেশ-একটু উত্তমমধ্যম দিয়ে দেন। ভ্যান্সিটার্ট কাকুতিমিনতি কবে নবাবকে 
অনুরোধ জানালেন, কাউন্সিলের মেম্বরব! যেমন খাপঞ্পা হযে আছেন, তাঁতে 
নবাব যেন দয়! করে এ-বিষয়ে একট। এমন-কিছু বিহিত কবেন যাতে সবদিক 
বক্ষা পায়। মীর কাশিম ইংরেজ গভনরেব মান রাখবাব জন্যে আযণ্ট,নীকে 
সবকাবী চাকরি থেকে বিদায় করে দ্রিলেন। 

মীর কাশিম এলিসকেও ভদ্রভাবে এক পত্র লিখে জানালেন, তার 
কর্মচাবীদেব কেউ কোনো দে।ষঘাট করলে সেট। প্রথমে তাকেই জানানো 
উচিত। সাজ! দেবার জন্যে বেঁধেসেঁধে তাকে কলকাত। পাগালে প্রজাদের 
কাছে নবাব-সবকাঁরকেই খেলে। কবা হয়। তাতে নবাবেব মানমধাদ। ক্ষুগ্ন হয় 
বটে, কিন্ত ইংরেজদেবও তো! সতাকার কে।নে! লাভ হয় না। মবাবের মৃছু- 
সাক্যে কোনে। ফলই হল না। এলিস ছিলেন ঠিক সেই জাতেরই পোক ধার 
কাছে ধর্মের কাহিনী শোনাতে যাওয়া পগুশ্রম মাত্র । এইসব লে।ক প্রতিপক্ষের 
নম্রতা-ভদ্রেতাকে ছুর্বলতাব লক্ষণ বলে ভ্রম কবে বসে আরে! বেশি করে 
[াপাদাপি করতে লেগে যান। 

গণ্ডগোল পাকাবাব জন্যে ধার! সর্বদাই ঘাড উচিয়েই আছেন তাদের যে 
কখনে। ছলের অভাব হয়েছে, এমন কথ। কোনে! শান্ষেবই কোথাও লেখ! নেই । 
এলিস কোথা থেকে হঠাৎ এক উডে। খবব পেলেন যে, কোম্পাশীৰ কজন 
গোরা পল্টন নাকি দল থেকে ভেগে গিষে নবাব মীব কাশিমেব ফৌজে ভ্তি 
হয়েছে, তাঁর। নাকি এখন মুঙ্গেরের কেল্লীয় গাঁঢাক। দিয়ে বসে আছে । নবাব 
ঠক সেই সময় মুঙ্গেরেব পুরোনো ভাঙা কেল্লাটাকে সাবিয়ে-স্থরিয়ে খানিকটা 
বাভিয়ে-চাভিয়ে নতুন ঢঙে ঢেলে সাজাচ্ছিলেন। সর্বদ| হাতের কাছে 
সেনাপতিকে পাবেন বলে মুঙ্গেরের সীতাকুণ্র শায়ে পীরপাহাডেব উপর 
জেনারল গুরগিন খায়ের জন্তেও নবাবী ধরনের এক বিনাট বাডিও উঠছিল। 

নতুন কেল্লার ভিতর বসে গুরগিন খ1 কি-সব করে বেড়াচ্ছেন, সেইটেই 
আসলে জানবার ইচ্ছ। এলিসের চারপোয়া। স্থৃতবাং খবর কানে আনতেই 
তার সত্যি-মিথ্যের বাছ-বিচার না করেই এলিস পালানো গোরাদের ধরে 
আনবার অজুহাতে একজন ইংরেজ সার্জেপ্টের তাবে একদল তেলেঙ্গী সেপাই 
দিয়ে তাদের যুঙ্গের পাঠিয়ে দিলেন। হস্তদস্ত হয়ে ডেপুটি গভর্নর রাজা 
রাজবল্পত্তের বাড়ি চড়াও হয়ে তাকে কেল্লাদার স্থজনসিং-এর উপর এমন এক 
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হুকুম পাঠাতে বললেন বাতে করে সার্জে্ট-সাহেব যুঙ্গেরে পৌছবামাত্্র তাকে 
কে! সার্চ করবার জন্যে সেপাইন্থৃদ্ধ ফোটের ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হয়। 

র।জ। রাজবল্লভ চনিয়ায় অনেক দেখে অনেক ঠেকে অনেক-কিছু শিখেছেন । 
তার উপর তীর বুদ্ধি শান-দেওয়া ক্ষরের মতোই ধার।লে!। কুটচালে সে-বুদ্ধি 
আরে খোলে। ভাগ্যলঙ্্মী যে ইংরেজদের উপর কতটা প্রসন্ন, তা তিনি 
মুখিদাবাদে সির।জউদ্দৌলার হাতে বন্দী থাকার সময়েই টের পেয়ে 
গিয়েছিলেন । তাঁর গর থেকে তিনি কৌশলে দু-নৌকোয় প| বেখে চলাব 
চেষ্টাই করতেন। তাই এলিসের কথা শুনে ইংরেজদের সঙ্গে সচ্ভাব রাখবাব 
জন্যে সব ঠিক করে দিচ্ছেন বলে আশ্বাস দিয়ে তিনি মাবমুখে। এলিসকে 
তখনকার মতো ঠাণ্ডা করলেন, আবার নবাবের সঙ্গে অকৌশলের ভয়ে কিছু 
না করেই ঘরের ছেলের মতো! চুপচাপ ঘরেই বসে রইলেন । 

এলিস রাজবল্পভের দ্ধর্থক কথার মানে করে নিলেন যে, কেল্লা সাচেব 
অর্ডার বুঝি চলে গেল। কিন্তু সেপাই নিয়ে সার্জেন্ট-সাহেব মুঙ্গের কেল্লা 
গডখাইয়ের কাছুয়ান হতেই কেল্লাদার স্বজন সিং ঠাকলেন_-সব তফাত যাঁও, 
সব তফাত যাঁও। আর এক-পা এগোলে সবাইকে গুলি খেয়ে মরতে হবে 
বলে ভয়ও দেখালেন। কেল্লার পাঁচিলের উপর সারবন্দী করে তোপ সাজানো 
আছে দেখে সার্জেন্ট-সাহেব আর অগ্রসর হলেন না, সেপাইদের নিয়ে একটু 
দুরে সরে গিয়েই তাবু গাডলেন। সেখানে বসে সমন্ত ঘটনার বিবরণ লিখে 
এলিসকে এক রিপোর্ট পাঠিয়ে দিলেন । 

রিপোর্ট পডে রগচটা এলিস রাগে একেবারে ফেটে পডলেন। সার্জেন্টকে 
কড়া হুকুম দিয়ে পাঠালেন, যতদিন না তাকে কেল্লায় ঢুকতে দেওয়। হচ্ছে 
ততদিন তিনি যেন কোথাও একপা না নডেন ; যেমন আছেন ঠিক তেমনি 
আটিগেডে ষেন সেখানে বসে থাকেন। ইতিমধ্যে এলিস কলকাতার কাউন্সিলে 
ইয়া লম্বা এক নালিশ ঠকে বসলেন। এক হেস্টিংস ছাড়া আর সব মেস্বর 
তারম্বরে হুমকি দিয়ে উঠলেন-_নবাবের কেন্লাদদার? তাব এত বিত্তপ যে, 
সে কিনা ইংরেজদের সেপাইদের উপর গুলি চালাবে বলে ভদ্প দেখায়, কেনা 
সার্চে বাধা দেয়? এর একটা বিহিত এখনি না করলেই নয়। ভ্যান্সিটা্ট 
তাদের যতই বোঝাতে যান তার! ততই গরম হয়ে রুখে ওঠেন। তিন 
তিনমাস ধরে এই নিয়ে প্রত্যহ কাউন্সিলে বাদ-বিতণ্ড চলল | শেষে নিক্ষপায় 
ইয়ে ভ্যান্সিটাট আবার মীর কাঁশিমের শরণাপন্ন হলেন। সক্কাত্বরে মিনতি 
করলেন, একটা সার্চের ব্যবস্থ। নবাব-বাহাছুর যেন কৃপা করে করে বের ৭ 
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বন্ধু ভ্যান্সিটার্টের অবস্থাটা মীর কাশিম সহজেই ধরে ফেললেন । চিঠিতে 
জানালেন, চাইলেই যেখানে ছু-চারশো গোরা পণ্টন তিনি তু, করেই আনিয়ে 
নিতে পারেন সেখানে ছু-চারজন লোককে তিনি গোপনে কেন তার কেন্ায় 
স্থান দিতে যাবেন? সেটা কি একট কথার কথা হল? আর তীব কেল্লা 
স।র্চ করার জন্তে সেপাই পাঠাবার এলিসের কি অধিকর আছে? রাজা 
রাজবল্লভকে জিজ্ঞেস করে জানা গেছে, কেউ তার কাছে কেল্লা সার্চের কথ 
ঠোঁলেনি আর তিনিও কাউকে এবিষয়ে কোনো কথাও দেননি । তাছাডা 
স্বয়ং নবাব যখন কাছেপিঠেই আছেন তখন এরকম সব এরুতর ব্যাপার তার 
কানে না তুলে মীমাংসা করে ফেলবার ভার বাজা রাঙ্গবল্লভেব উপব তো 
দেওয়া নেই | 

যাই ভোক, মীর কাশিম শেষ পযস্ক ভ্যান্সিটাটকে আর অপদস্থ হতে ন। 
দিয়ে কলকাতা কাউন্সিলের তরফ থেকে মেঘ্বরদের পছন্ধমতে। কাউকে 
মুঙ্গেরের কেল্প। সাচ করবার জন্যে পাঠাতে বলে দিলেন। কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে 
স্পষ্ট করে এও জানিয়ে দ্রিলেন যে, কোম্পানীর কশ্নচাবীর। যদি কথায় কথায় 
এরকম সব বে-আক্কেলে হুকুমজারি করতে থ।কেন, তাহলে নবাব-সরকার ত। 
কিছুতেই হজম করে যেতে পারবেন না। আব, কলকাতা কাউন্সিলও যদি 
এসব উদ্ধত অশিষ্ট কর্মচারীকে প্রশ্রয় দিতে থাকেন তাহলে নবাব সত্যিই বুনে 
নেবেন যে, ইংরেজদের সঙ্গে মিলেমিশে সহম।নে চলাটা তার কপালে 
লেখ| নেউ। 

মীর কাশিমের স্পষ্ট কথায় কাউন্সিলের মেস্বরদের একটু চৈতন্য হল। 
তারা এক ভদ্রগোছের মিলিটারী অফিসর লেফটন্তাণ্ট গিলবার্ট আয়রন- 
সাইডকে মনোনীত করে মুঙ্গের পাগলেন। তার সঙ্গে গেলেন কাউন্সিলর 
ওয়ারেন হেস্টিংস। হেস্টিংস লেখাপডা-জান! মাথা-ঠাপগ্! বিচক্ষণ ব্যক্তি। 
পলাশীর যুদ্ধের আগের থেকেই এদেশে আছেন, এদেশের হালচাল সম্বন্ধে 
কোনে। কথাই তার অজ্ঞাত নয়। তার উপর আরো-এক স্থবিধা যে, ওয়ারেন 
হেস্টিংস ফার্সী বলতে-কইতে লিখতে-পড়তে জানেন প্রায় দেশী লোকদেরই 
মতো] । বার্ক শেরিডন মেকলে-__এরা হেস্টিংসকে যে যতই ছুর্জন বলে বর্ণন। 
করে যান না! কেন, হেস্টিংসের চরিত্র সে-সময়কাঁর অনেকেরই চেয়ে ঢের বেশি 
উন্নত ছিল। কাউন্সিলের সনাইকার ভরসা ছিল, হেস্টিংস নবাব আর এলিস 
ছজনকেই বুঝিক্নে-স্থবিয়ে সব জিনিসটা এমনভাবে মিটমাঁট করে দিয়ে আসতে 
পারবেন, ঘাস লাপও মরবে আবার লাঠিও ভাঙবে না। 
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লেফ টন্যাণ্ট আয়রনসাইড মুঙ্গেরে পৌছে এলিসের পাঠানে। সার্জেন্টকে 
সঙ্গে নিয়ে তন্ন তন্ন করে কেল্লা সার্চ করে একটিও ইংরেজ পণ্টনকে সেখান 
থেকে খুঁজে বের করতে পারলেন না। একটা ম্ুলে। খোঁড়া ফরাসী পল্টনের 
সাক্ষাৎ পেলেন বটে, কিন্তু সে-বাক্তি অনেকদিন ধরেই নবাবের ফৌজে বহাল 
আছে। কাঁজের বার হয়ে যাওয়ায় এখন মুঙ্গেরের কেল্লীয় চুপচাপ বসে দিন 
গুনছে, কবে নবাবের কাছ থেকে ছাঁড়া পেয়ে দেশে ফিরে যেতে পারবে । 
তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জের। করে, এমন-কি নানারকমের লোভ দেখিয়েও, আয়রন- 
সাইড বারবার সেই একই কথা শুনতে পেলেন- সে-ব্যক্তি আজ ছ-মাস ধরে 
একনাগাড়ে এ কেল্লায় আছে, কিন্তু তার মধ্যে কেল্লার ভিতরে কেন কেল্লার 
ধারেকাছেও সে একটিও ইংরেজ পণ্টন দেখেনি । লেফ টন্তাপ্ট আয়রনসাইডের 
রিপোর্ট পেতে এলিস অগত্যা তার সেপাইদের পাটনায় ফেরত আনিয়ে নিতে 
বাধ্য হশেন বটে, কিন্তু সেট। একটুও প্রসন্নচিন্তে নয় । অপ্রস্তত বনে গিয়ে 
এলিস মনে মনে আরে। বেশি গজরাতে লাগলেন। 

মুঙ্গের-পর্ব শেষ করে হেষ্টিংস সসারামে গিয়ে নবাব মীর কাশিমকে 
ধরলেন। তিনি তখনো সেইখানেই ক্যাম্প পেতে বসে আছেন। তার আগে 
পাটনায় পৌছিয়ে ভেস্টিংদ এলিসের সঙ্গে দেখ! করবার জন্যে কুঠিবাড়ি পযন্ত 
গিয়েছিলেন যাতে এলিসের কি স্থবিধা-অস্থবিপ| সেকথা তারই মুখ থেকে 
শুনে নিতে পারেন, কিন্ত এলিল দেখ! দিলেন না, পালিয়ে পালিয়ে বেড়ালেন। 
সসারাম পৌঁছতে মীর কাশিম হেস্টিংসকে সমাদরে গ্রহণ করে সমস্ত কথা 
খুলেই বলে ফেললেন। ইংরেজদের সঙে সব কাটান-ছেঁড়ান করে ফেলাটা 
আদবেই তার মনোগত ইচ্ছা নয়, তবে যদি ইংরেজ কাউন্সিলরর। তাঁকে 
নবাবী মসনদে চডিয়েও তকে স্থুবাদার বলে মানতে না চান, তাহলে সে-কথ। 
তিনি তাদের মুখ থেকে স্পষ্ট ভাষাতেই শ্তনতে চান। দিনরাত ওরকম 
বেফায়দা খিটিমিটিতে কি লাভ ? 

হেস্টিংস মাথা! নীচু করে নবাবের নালিশ শুনে গেলেন। সাফ বলতে 
পারলেন না৷ যে, গভর্নর ভ্যান্সিটার্ট আর তিনি ছাড়া কাউন্সিলের অন্য সবাই 
মনে করেন যে, তাকে নবাব বানিয়েছে যখন ইংরেজরাই, তখন মীর জাফরের 
মতো তাঁকেও ইংরেজদের কথামতো উঠভে-বসতে চলতে-ফিরতে হবে। 
অবশ্ঠ খুলে না বললেও বুদ্ধিমান নবাবের সেটা! বুঝে নিতে বাকি রইল না। 
তবে হেস্টিংস এও দেখলেন যে, এলিসের মতে! গৌয়ারুগোবিন্বছোকর। পাঁটনা 
কুঠির সর্দার হয়ে বেশি দিন সেধানে থাকলে একদিন-লা-এফধিন একটা 
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লঙ্কাকাণ্ড শিগ্গিরই বেধে যাবে । তিনি নবাবের বক্তব্যট। এলিসকে চিঠিতে 
জানিয়ে বিবাদ মেটাবার যথেষ্ট চেষ্ট। করলেন, কিন্তু এলিস হেস্টিংসের চিঠির 
কোনে। জবাব দিলেন না, তার দ্রিক থেকে কোনো সাড়াশব্বই পাওয়া গেল 
না। ভ্যানুমিটার্টও এলিসকে শান্ত করার অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু সে- 
চেষ্টাও ব্যর্থ হল। এলিস গভনরকে সোজা লিশে দিলেন__নধাবের সগ্জে 
তাব সন্ভতাব হলে ভালোই হত, কিন্ত তিনি দেখছেন, সেট। আর হবার নয়। 

মীর কাঁশিমেরও আর ঢাকঢাঁক গুডগুড ভালে! লাগছিল না । ইংরেজদের 
সঙ্গে বাইরের মুখমিষ্িট্রকুনও রক্ষা করে চলতে আর তর মন সরছিল না। 
তার বেশ মালুম হয়ে গেছে, কলকাতা কাউন্সিলের একধল মীর জাফরের 
মতে। তাকেও বাংলার গদি থেকে নামানোর চেষ্টা করছে, আর সেই দল 
গভনরের দলের চেয়ে ঢের বেশি ভারী হয়ে উঠেছে । অবশেষে নবাবের মুখ 
থেকে ভদ্রতার মুখোশ খসে পড়ে গেল, তিনি সেটাকে টাণ মেরে সাত হাত 
দুরে ফেলে দিলেন । নির্বাঞ্ধাট মানুষ ভ্যান্সিটাটই কেবল ₹তাশ হয়ে তার 
বইয়ে আক্ষেপ করে গেছেন-__এ থে বড সভীন অবস্থা হযে দীডাল দেখছি। 
নবাব যা-ই বলুন আর যা-ই করুন না কেন, ত!| সবই ইংরেজদের উপর বিছেষ- 
বশত-_-এই ধারণাই কাউন্সিলের সবাইকাব মণে। আবার আমাদের সব 
কথা সব কাজ নবাবের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটাবার জন্তেই বপ। আব কর।-_ এ-ধারণ! 
নবাবেরও মনে বছ্মূল হতে চলল । 


॥ কুডি ॥ 


১৭৬২ সালের মাঝামাঝি সণয় নবাব মীর কাশিম বিহারের ঝুনো-ঝুনো 
জমিদারদের ঢিট করে, খাজনা আদায়ের একটা স্বন্দোবস্ত কবে, সীমাস্তের 
গডগুলোর রক্ষার ব্যবস্থা করে পাটনাম় ফিরে এলেন। ফিরে এসে নবাবের 
প্রথম কাজ হল রাজা রাঁজবল্লভকে বিহারের ডেপুটি গভর্নরি থেকে সরানো! । 
তার পর তাকে সর্বস্বান্ত করে হাজতে পোরা। রাজবল্লভের পলিটিকের 
লীলাখেলা এইখানেই সাঙ্গ হল। দেওয়ান নহবত রায়ের ভাগ্য তখন উঠতির 
মুখে । রাজ! রাঁজবল্লভের জায়গায় তিনিই হলেন বিহারের নায়েব নাজিম । 

নবাব পাটনায় ফিরেছেন শুনে তার সঙ্গে দেখা করবার অন্মতি পাবার 
জন্যে এলিস তার কাছে লোক পাঠালেন । মান-অভিমান করে স্থযোগ 
একবার হেলায় হারালে সহজে তো তা আর ফিরে আসে না? মীর কাশিম 
এলিসের লোককে কাছেও ঘেষতে দিলেন নাঁ। এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে নবাব 
হেস্টিংসকে এক চিঠি লিখেছিলেন, তাতে তিনি অকপটেই জানিক়ে দিয়েছিলেন 
যে, এলিসের ছুব্যবহারে তার প্রতি নবাবের ঘন এমনি বিরক্ত হয়ে আছে যে, 
এলিসকে হাতের কাছে পেলে তিনি মেজাজ ঠিক রাখতে না পেরে হয়তো 
এমন একটা কাণ্ড ঘটিয়ে বসতেন, যে তাকে ভদ্ররীতি বলে কেউই প্রশংসা 
করতে লেগে যেত না। 

এঁ সময় এলিস একটা এটিকেটের কথা তুলে আবাব এক বিষম হট্টগোল 
লাগিয়ে দিলেন। ডেপুটি গভর্নরের নতুন পদ পেয়ে নহবত রায় কেন প্রথমে 
ইংবেজ কুঠির আর্দারকে সেলামবাজি করতে কুঠিবাডিতে হাজির হননি? 
রাজা রাজবল্লভ পর্যস্তও যখন তা করে গেছেন তখন নহবত রায়ই-বা তা 
করবেন না কেন? আসলে নবাঁবই ওটা করতে দেননি । পরে তিনি এ বিষয়ে 
কলকাতার কাউন্সিলকে খুলে লিখে দিয়েছিলেন--এলিসের এ আবদার অতি 
অসঙ্গগত। ওরকম বায়নাক্কা নবাব কিছুতেই শুনতে রাজী নন। নহবত রাস 
নবাবেরই প্রতিনিধি, স্থবে বাংলা-বিহার-উড়িস্তার নাজ্িমেরই নায়েব। এলিস 
নিজেকে নবাবেরও চেয়ে বড় মনে করেন নাকি যে, বিহারের নাগ্ৈধ লান্দিম 
তাকে আগেভাগে সেলাম ঠুকতে যাঁবেন? তিনি কি সত দাই তা 
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প্রত্যাশা করেন? কথাটা কলকাতার কাউন্সিল যথার্থ বলে মেনে নিলেও 
এলিস তার নিজের গে ছাডলেন না। 

বিহারের সব বন্দোবস্ত সেরে মীর কাশিম সোজ। মুঙ্গেরে গিয়ে উঠলেন । 
রামনারাধণ রাজবল্লভ প্রভৃতি ধাদেব তখনে। পধন্ত প্রাণে মার] হযনি, জিইফে 
রাখা হয়েছিল, বন্দী অবস্থায় তাদের পাটন। থেকে মুঙ্গেরের কেল্লায় এনে 
ফেলা হল। কলকাতা কাউন্দিলের মেম্ববরা গোডাধ বুঝে উঠতে পাবেশশি 
নবাব কেন রাজধানী মুশিদাবাদ ফিবে না গিষে মুঙ্দেবে বষে গেলেন। গভনর 
ভান্সিটার্ট অন্্মান কবলেন, মুঙ্গেব বেশ স্বাস্থ্যকর জায়গ।_-তাই বোধ হয় 
নবাব বর্ধাকালটা সেইখানেই কাটানে। মনস্ত কবেছেন। কিন্ত খন বধ। গেল, 
শব গেল, শীতকণলও যায় যায়, নবাব মুর্গের থেকে নডবাব আর নামটি করেন 
না, তখন কাবো আর বুঝতে বাকি বইল না যে, নবান মুণিদাবাদ থেকে 
রাজধানী তুলে নিয়ে গিয়ে মুঙ্গেরেউ সেটার পত্তন কবেছেন। 

আসল কথা ইংরেজদের হাতে পদে পদে অপমানিত হয়ে নবাব মীর 
ক।শিম বেশ বুঝে নিষেছিলেন যে, তাব বন্ধু হেনরী ভ্যান্সিটার্ট তাকে আর 
এঁ অপমানের হাত থেকে বক্ষা করতে পারবেন না| ন্ুতপাং নিজেব মান 
নিজের হাতে, এই বিবেচন। কবে, তিনি ইংবেজ্দের কাছ থেকে খানিকটা 
তফাত্তে সরে থাকাই ভালে। বলে স্থির কবলেন। মুঙ্গেরে আর যাই হোক, 
মুশিদাবাদ ঢাকা আর পাটনাব মতে। ঘাডেব ওপর তো! কোনো! ইংরেজ কুঠি 
নেই, আব নবাবেব কাধকলপের উপরে দৃষ্টি রেখে কলকাতার কাউন্সিলে 
সত্যিমিথ্যে নানা খবর চালান করবাব লোকও কাঁছেপিঠে কেউ উপস্থিত 
ছিল না। নবাব তাই অনেকটা নিশ্চিন্ত মনেই মুঙ্গেরে বাস করতে লাগলেন । 

মুঙ্গেরের কেল্লাকে ঢেলে সাজানে। হয়েছে । মধ্যিখানে নবাবের নতুন 
বাড়ি। তাতে দিলির লালকেল্লার অন্থকরণে দেওযান-ই-আম দেওয়ান-ই-খাস 
মহল গোসলখানা ইত্যাদি সবই আছে। সবচেয়ে জরুরী মহল হল 
মিলিটারী ব্যারাক যেখানে জেনারল গুরগিন খার তরদারকে পনেবো হাজার 
ঘোড়সওয়ার আর পচিশ হাজার পয়দল ফৌজ বিলিতী কেতায় ডিসিপ্রিন্ড হয়ে 
লডাইয়ের জন্যে তৈরি হচ্ছে। নবাব কেল্প।ঘ বসবাস করতে থ।কায় কেল্লার 
বাইরে মুঙ্গের শহরও ক্রমশঃ বেড়ে উঠতে লাগল । 

মীর কাশিমের চরিত্র একটু অদ্ভুত ধরনের । অনেকগুলো বিপরীত গুণ 
একসঙ্গে ভার চরিত্রে স্বান পেয়েছিল । একদিকে তিনি যেমন ঘোর নিষ্টর, 
অন্যদিকে আসবার গরিব প্রজাদের উপর তাঁর তেমনি অশেষ দয়া। একদিকে 
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তিনি যেমনি কূপণ, অন্যদিকে সাধুসস্ত পণ্ডিতব্যক্তি কবি গুণীদের বেলার, তৈমনি 
দানসাগর । একদিকে যেমনি অনাচার, অন্যদিকে তেমনি স্ববিচার * যেখানে 
সন্দেহ হওয়! কোনোক্রমেই উচিত নয় সেখানে অযথা সন্দেহ, আবার যেখানে 
সন্দেহ হওয়ার যথেষ্ট কাবণ আছে সেখানে বেমক্কা বিশ্বাস । ভিতক্প'ভিতরে 
মীর কাশিম যেমনি ভীতু, বাইরে তেমনি প্রচণ্ড তার গৌয়ারতুখির সাহস। 
সব নিয়ে এক বিচিত্র ব্যাপার । 

হঞ্তায় দুর্দিন কবে মীর কাঁশিম নিয়ম বেঁধে দেওয়ান-ই-আম-এ বিচাব 
করতে বসতেন। বাদী প্রতিবাদী ছুজনাকই কাছে ডেকে নিয়ে এসে তাদের 
বক্তব্য বেশ মনোযোগ দিয়েই শুনতেন। এমন জবব জেরা করতেন যে, 
সত্যি যা, ত। শেষ পর্যন্ত বিলকুল ফাস হয়ে বেরিয়ে আসত । নবাবের এমনি 
কড়া শাসন ছিল যে, এইসব মামল।-মকদমা-সংক্রান্তে কোনো আমল।ই একটা 
আধলাটুকুন পর্যন্ত ঘুষ নিতে সাহস পেত না । ধর! পডলে শান্তি বড ভয়ংকর-_ 
একটি কোনো কথা আর নয়, সঙ্গে সঙ্গেই নাক-কান ছুই-ই কাটা পড়ে যেত। 
যে গরিব প্রজার জমিজমা বড-বড জমিদার তালুকদার জোতদারের। রাজ। 
দুর্লভরাম আর রাজ রামনারায়ণেব কল্যাণে নিজেরা আত্মস।ৎ করে বসেছিলেন, 
দলিল দেখাতে পারলে, কিন্ব! গ্রামের মোডল কি কাজির কাছ থেকে স্বপক্ষে 
এক হকিকতনাম। জোগাড করে আনতে পারলে, সে-জমি উদ্ধার করে তখনি 
সেই প্রজাকে ফেবত দেওয়। হত। মীর কাশিম জমিদারদের উপরে হাড়ে 
চট। ছিলেন। গবিব প্রজার্দের উপর তারা জুলুম করছেন জানতে পারলেই 
নবাব আর তাদ্দের আন্ত রাখতেন না। 

হিসেবের ব্যাপারে মীৰ কাশিম এমনই চৌকস যে, দ্বদিনেহ তিনি তাব 
ফাইন্ান্স ডিপার্টমেণ্টকে ঘষেমেজে তকৃতকে করে তুললেন। সরকারী 
আয়ব্যয়ের অদ্ধি-সন্ধি সব জানা থাকায় তার আমলে সরকারী টাকার চুরি 
তছরূপ অপব্যয় সবই প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। যেট। এদেশে বহুকাল ধরে 
ঘটেনি, মীর কাশিমের আমলে তাই ঘটতে দেখে লোকে অবাক হয়ে হা করে 
চেয়ে রইল। সেকালে সেপাইদ্রের মাইনে তিন-চার বছর ধরে বাকি পডে 
থাকত, তাই লড়াইয়ের সময় যুদ্ধ না করে লুঠপাট করে তার! সেটার উদ্ধার- 
সাধনের চেষ্ট। করত। যদি কোনে! বিদ্রোহী জমিদার কিন্বা পরবাজ্্যলোভী 
কোনো আগন্তক নগদ-বিদায়ের লোভ দেখাতেন তাহলে ভার] তৎক্ষণাৎ তাঁর 
দলে গিয়ে জুটে পড়ত। মীর কাশিমের ব্যবস্থায় সৈম্তদের মাইনে মাঁস মাস 
হিসেব করে কড়ায়গপ্ডায় চুকিয়ে ঘনেওয়া হত। রাজকর্মচা্নীয্বের বেলাও 
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তাই। তারা ঘুষ নিযে হোক আর নিবীহ প্রজার উপর অত্যাচাব করেই 
হোক মাইনের বাকি-বকেয়া উন্থল করে ছাড়তেন। সেসব বন্ধ হয়ে গেল। 
তার! বরাদ্দমতো মাইনে মাসের-পর-মাস হাতে হাতে বুঝে পেতে লাগলেন। 
যে-সব ব্যক্তি সরকারী বৃত্তি পেতেন তাদের দশ।ও যে পুবে কিছু ভালে! ছিল, 
তা! বলতে পারা যায় না। কাগজে-কলমে অবশ্য তাদের নামধাম বৃত্তির 
পরিমাণ সব ঠিকঠাক লেখা থাকত বটে, কিগ্ু সে-বৃত্তি বৃত্তিভো গীর গৃহমাগতম্‌ 
হত ন-মাস ছ-মীসে, অনেক সাধ্যসাধনাব পর। মীর কাশিমের কল্যাণে 
তার। নিয়মিত মাসে।হার! পেতে থেকে ভ্র-হাত তুলে তাৰ জযগান কণতে 
লাগলেন । পুবনে!। আমলের যে-সব নিগুণ পিষষর্1। গাঁজাখোর লোক সরাবী 
পেনশন পেত তাদেব কিন্তু মীর কাশিম একটি পাই-পয়সা আর দিলেন না। 
তবে ভালোমন্দ অনেক জ্যোভিষী-দৈবজ্ঞকে মীর কাশিম খুবই খাতির করে 
পুষতেন। অনেক ঝা বুদ্ধিমান ব্যক্তিকেও ভবিষ্তৎংকে বঙমানেই জেনে 
ফেলবার উৎ্কট আগ্রহে দস্তর মোহে পভে হাবুডুবু খেতে দেখতে পাওম। যাষ। 
মোট কথা এই যে, মীর কাশিম অতি অল্প সময়ের মধ্যেই গুছিয়ে রাজকাধ 
চালাবার শক্তির যতট]1 পরিচয় দিয়েছিলেন তাতে করে মনে হয় যে, আরো 
কয়েক বছর যদি তিনি বাংলার মসনদে বসে থাকতে পারতেন তাহলে নিশ্চয়ই 
স্থবে বাংলার হাল ফিরিয়ে দিয়ে যেতে পাবতেন। একটু লম্বা সময় পেলে 
তিনি গোডায় যে বিভীষিক।র স্ষ্টি করেছিলেন, যে দারুণ নিষ্টরতার পরিচয় 
দিয়েছিলেন, তাদেরও প্রকোপ অনেকট। কমে গিষে দেশে সুশাসন আর শাস্তি 
প্রতিষ্ঠা হতে পাব্ত। অবশ্ঠ হতে পারত অনেক-কিছু, কিন্ত সময় ন! পাওয়ায় 
হয়নি কিছুই | মীর কাশিমেব দৈবজ্ঞ জ্যোতিষীরা গণন। করে অনেক-কিছুই 
বলে দিয়েছিলেন, শুধু বলতে পারেননি যে. সব গ্রহেরই উপর ভাগ্যবিধাত। 
বলে' যে এক পরমগ্রহ আছেন তার বিধান ছিল অন্থরকমের । তার! অতশত 
গণনা করেও এট! ধরতে পারেননি যে বিধাতার বিধানে তখন ইতিহাসের শ্োত 
বইছে যেদিকে, নবাব মীর কাশিম সাতরে চলেছেন ঠিক তার উল্টো দিকে । 
সেই প্রতিকূল শোতে ঝাঁপিয়ে পড়ে মীর কাঁশিম কিছুতেই আর কুল পেলেন 
ন।। তাই ইতিহাসের পাতায় তার দোষগুলোই মাথা উচু করে খাড়া হয়ে 
আছে, গুণগুলে। কোথায় ভেসে চলে গেছে। 

প্রথম ধাক! শাগল কোম্পানীর চাকুরেদের পৰ্তপ্রমাণ স্বার্থের গায়ে। 
ব্যাপারট। পরিবার করে বৌঝাতে গেলে এর ইতিহাস একটু খুলে বলতে হয়। 
আজকালকার 'মঙো সেকালেও স্টেটের একটা বড় আদম ছিল বেচাকেনার 
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জিনিসের উপব একটা মান্থুল বসিয়ে। কিন্তু তখনকার কালের এ মান্থুল 
আদায়ের পদ্ধতিটা এখনকার কালেব লোকেব চোখে একটু যেন কিবকম 
কিবকম ঠেকবে। ভখনকাব দিনে এক জায়গ| থেকে আব এক জায়গায় মাল 
পাঠাবার বড বাস্তা ছিল নদীপথ। বাস্তাঘাট তখন তেমন-কিছু ছিল না, য| 
ছিল তাও খুব নিবাপদ নয়। বড-ব্ড বাপাবীব। তাই জলপথই বেশি পছুন 
করত। আব নৌকোভাডাও ছিল গাডিঘোডা-ভাভাব চেয়ে ঢেব সন্তা, তা 
নদীতেই মাল আনাগোন। কবত দিনবাত। 

নবাব-সবকাব থকে জলপথেব জাধগায জায়গায় চৌকি অর্থাৎ পাশাবা 
বসিয়ে দেওয়। তত যাতে কবে কেউ ন্যাধ্য মাস্থুল ফাকি দিয়ে পালাতে ন| প।বে। 
মান্থণ দেওয়। হলে তাব চিহ্বম্বৰপ একটা! দস্তক বা সবকা'বী পাস দেওযা হত। 
এই দস্তক চৌকিতে চৌকিতে না দেখাতে পাবলে মাল আটক পড়ত, শৌকে। 
আর এক-পাও এগোতে পেত ন|। চৌকিদাবব। যে সবসময এক-একটি 
ধ্মপুত্র যুধিষ্ঠির হতেন, সেট। বললে কেউই সেবা বিশ্বাস কববেন ন|। ন্যাষয 
মান্থল দিলেও প্রত্যেক চৌকিতেই মাল আটক! পডত, অল্লম্বক্প প্রণামী দিয়ে 
তা ছাডাতে হত। তবে দক্ষিণাট! আজকালকাঁব তুলনায় খুব কমই বলতে 
হয। টাকাটা সিকেটাও পর্যন্ত তখন ওঠেনি _ আধলাট!, পযসাটা, কি ডবল 
পয়সাতেই কার্যোদ্ধাব হযে যেত। তখন আধলাটাবও একট। দাম ছিল আব 
জিনিসপত্র সন্ত থ।কাব দরুন লোকেও অল্পে সন্থুষ্ট থাকত। 

দেশী লোকদেব এসব গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল, তাবা এ নিয়ে কোনো 
দিন কোনো কথ। ওঠায়নি। কিন্ত ইংবেজবা এক আচ্ছা! মজাব জাত । দেশী 
কেওয়াজ মেনে নিয়ে সব জায়গায় জল খেতে কিছু-বিছু কবে দিষে গেলেই হয়, 
তা শা, উলটে কাস্টমস্‌ অফিসবাদব সা্গ এ নিযে তাব। তুমুল তকরার লাগিযে 
দেয়। ফলে অবশ্থ হয়বানিব একশেষ, আব কিছু নয়। ইংধেজরা ফৌজদাবেব 
কাছে নালিশ ক্ঞানায়, স্ুবাদাবেব কাছেও দরবাব কবে, কিন্তু তাতে স্ুবাহ। 
কিছুই হয় না| কিন্তু ইংরেজবা তে। আমাদেব মতো শাস্ট-শিষ্ট-গোবেচাব। 
নয় যে ভাবা সব জুলুমবাজি চুপ কবে সঞ্থ কষে যাবে, তাব। এষবেব একট! 
বিহিত কবাব চেষ্টা কববেই করবে। দিল্লিব বাদশা! তখন ফরুব্থশিয়র | 
উংবেজবা চেষ্টাচবিত্র কবে তাব দববাবে দূত পাঠিয়ে কারধোদ্ধার করে ফেলল। 
ইংবেজদেব উপব খুশি হয়ে বাদশা একদিন তাদেব এক '্ষধমান লিখে দিয়ে 
বললেন-থোকথাক তিন হাঁজাধ টাকাব মান্থপের বদলে ইস্ট ইতিয়। 
কোম্পানী এদেশেব সবত্র স্বচ্ছন্দ ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারবে, মালপিছু 
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আর আলাদ! আলাদা করে মান্ধুলা দতে হবে না। এটা ১৭১৫ সালের 
ঘটনা । 

কিন্তু এই ফরমান নিয়েও বাদবিতণ্ডা কম চলতে থাকল ন1। সমস্তটাই 
কিন্ত ইংরেজদের দোষে । তখন কোম্পানীর কর্মচারীরা 'এত কম মাইনে 
পেত যে, তাতে করে তাব! এদেশে যে হালে থাকত আর যে চালে চলত, 
তার খরচ কুলিয়ে উঠতে পারত না। তাই প্রেসিডেণ্ট থেকে সামান্থ 
কেরানী প্যস্ত সবাই নিজের নিজের খাতে শ্ব-শ্ব ব্যৰ্স। চালিয়ে যেত। তাদের 
কারবার আবার দেশী জিশিসেরও বেচাকেন। ণিয়ে। কোম্পানীব কর্মচারীদের 
ধারণ! ছিল, বাদশা ফর্কুখশিয়রেব ফরমীনের বলে ব্যবসাক্ষেত্রে তাদের 
মনিবদেব জন্যে যে-সব স্ুখস্ৃবিধা পাওয়া! গেছে, তাতে তাদের নিজেদেরও 
ঠিক সমান অধিকার আছে। স্ততরাং বাদশাহী ফরমানের তারা মানে করে 
নিল যে, কোম্পানীর কর্মচারীরাও একপয়সা মান্থল ন| দিয়ে নিবিবাদে দেশের 
মধ্যে দেশী জিশিসেরও করবার চালিয়ে যেতে পারবে__মাস্ু দেনে কেবল 
নেটিভ ব্যাপারীর] ৷ 

আসলে ফরমান দেবার সময়ে দিলি দরবারেব কারে! ঘ।থায় ঘুনাক্ষরে 
এটা! ঢে।কেনি সে, কোনে! বিদেশী কৌম্প।নী এদেশের ভিতরের কোনো দেশী 
ক।রবারে হাত চালাবে । সবাই ধবে শিয়েছিল, ইংরেজ কোম্পানীর বাবসা 
হচ্ছে জাহাজ করে বাইরের থেকে মাণ আনানে। আর বাইরেই মাল গাঠানো। 
তখন ব্ুবে বাংলার স্ববাদার আর কেউ নন, মুশিদ কুলি খ|। ছলনা করে 
তাঁর হাত থেকে পার পাবার জে একজন কারে! ছিল না। কোম্পানীর 
কর্মচারীদের বাদশাহী ফরমানের এ উলটো রকমের এক মনগডা টীকাভাঙ্ক 
করতে দেখে তিনি তেড়ে উঠে তাদের জানিয়ে দিয়েছিলেন, ওসব চালাকি 
একেবারেই চলবে না। ইংরেজরা যদি ভালো! চায় তো এঁসব নষ্টামি যেন 
একেবারে ছেড়ে দেয়, নঈলে তাদের সামনেই বিশাল দমূদ্র পড়ে আছে, নবাব 
সেই দণ্ডেই তাদের পেখানে ফেরত পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবেন। নবাবের 
হুমকির চোটে ইংরেজরা সেই যে চুপ করে গিয়েছিল মৃশিদ ঝুপি খার আমলে 
তারা আর টু'-শব্দটি করতে সাহস করেনি। কিন্তু তীর মৃত্যুর পর আবার ষে 
কে সেই। তবে সেটা অতি সাবধানে ধীরে ধীরে, একেবারে বেপরওয়া হয়ে 
জোর কারবার চালিয়ে যেতে পারেনি, কারণ মুখিদ কুলি খাঁ থেকে 
সিরাজউদ্দৌলা পর্যন্ত সব নবাবই এ-সম্বন্কে অগ্ল-বিস্তর সতর্ক ছিলেন, চোখবুজে 
ইংরেজদের দৌরাত্য কেউই সহ করে যাননি । 
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ভয়ভর সব চলে গেল নবাব মীর জাফধ্ধের আমলে | নবাব হবাব লোভে 
মীর জাফর ইংরেজদের সঙ্গে যে-চুক্তি কঠৌছিহলন ক্ঠাঁতে কোম্পানীর কর্ম- 
চারীদের নিজস্ব ব্যবসার কথার কোনো উল্লেখ ছিল না, কিন্তু কোম্পানীর 
ব্যবসায় নবাব-সরকার থেকে একটুও বাধ! দেওয়া! হবে না, এইবকম একটা 
শর্ত লেখ! ছিল। তারই সুযোগ নিয়ে কোম্পানীর কর্মচ।রীরা কোম্পানীর ফ্ল্যাগ 
উডিয়ে কোম্পানীবই দস্তভক দেখিয়ে নিজেদের প্রাইভেট ব্যবসা দিব্যি মজা 
করে চালিয়ে যেতে লাগল । কেউই বাদ গেলেন না-_-গভনব, কাউন্সিলর, 
কম্যাগ্ডার-ইন-চিফ, কুঠির সদাব, মিলিটাবী অফিসর, গোরা পণ্টন, কেবানী, 
এমপ কি পাত্রী-পাহেব, স্কুলমাস্টার পর্যন্ত-_সবাই চুটিয়ে দেশী ম।লের কারবাব 
করেন, সরকারকে একপয়সাও মাস্থল দেবাব কেউ নামও করেন না। শুধু 
তাই নয়-__ আজকালকার দিনে যেমন পারমিট, কোটা, লাইসেন্স ইত্যাদি 
বিক্রি করে প্রচুব লাভ করতে পারা যায়, সেকালে তেমনি দেশী মহাজনদের 
কাছে বিলিতী দস্তক বেচে কোম্পানীব ছোকর] কর্মচাকীর। বিস্তব মুনাফা 
খেত। প্রায়ই দেখা যায়, যেখানেই লাভ সেখানেই লোভ, তাবপর আরো! 
লাভের চেষ্টায় জালজচ্চুরি। জাল দস্তকের কারবারও বাইবাই করে বেডে 
চলতে লাগল। 

কোম্পানীর ইংরেঞ্জ কর্মচারীর! অবশ্ত নিজের] হাতেনাতে এসব কাজ করত 
না, তারা এক-একট। কবে দেশী গোমস্তা রেখে তাদেরই মাবফতে কারবার 
চালিয়ে যেত। কথাই আছে, বাশেব চেয়ে কঞ্চি দড। শয়তানিতে এসব 
গোমন্তা তাদের মনিবদের সাতকাঠি উপরে যেত। সমাজের নিতাস্ত নীচ 
স্তর থেকেই এসব লোকের আমদানি । তার। কোম্পানীর তকমা এটে 
কফেউ-কেট! হয়ে মফম্ঘলে গিয়ে নিরীহ ন্বদেশবাসাঁদের উপর তম্িতম্বা করে 
বেডাত। জুলুমবাঁজির চুডাস্ত। চালানি মালের উপর মাস্থল দেওয়া তো 
ওদের জালায় একেবারে উঠেই গেল, উপরস্ত ওরা গ্রামের হাটবাজাব গোলাগঞ্জ 
আভডত থেকে সিকি দামে জিনিসপত্র ছিনিয়ে নিয়ে সেই মাল বাজারদরের 
চতুগ্ডণ মূল্যে বিক্রি করত। প্রজারা কেউ একটু প্রতিবাদ করলেই গোমস্তারা 
নিজেদের পেঞ্াদাদের কোম্পানীর সেপাই সাজিয়ে তাদের দিয়ে প্রজাদের 
ধরে আনিয়ে মারপিট ল।শিয়ে দিত। মফন্বলে গোমস্তার। এক-একটা ক্ষুদে 
নবাব হযে বসে মনের সুখে অত্যাচার চালিয়ে যায়, তাদের বলবার কেউ 
নেই। তাদের ইংরেজ মনিবরাও পিছন থেকে হাততালি মেরে এ-বিিয়ে 
তাদের উৎসাহ দিতে থাকে । নবাব-সরকারের একট! মস্ত বড় আয় এই 


১ পালে 


ছিড়িকে একদম গোল্পায় চলে গেল। আর ওদিকে শুধু কোম্পানী নয়, 
কোম্পানীর ইংরেজ কর্মচারীরা আর তাদের দেশী গোমস্তারা দিন দিন 
ফুলে লাল হয়ে উঠতে পাগল। 

অবস্থা শেষে এমনি বিশ হয়ে দাডাল যে, শেষঃপর্যস্ত মীর জাফরকেও-_ 
যিনি সবসময় ইংরেজের জুতোর তলায় পড়ে আছেন, তাঁকেও--এই নিয়ে 
ক্লাইভের কছে নালিশ জানাতে বাধ্য হতে হয়েছিল। কিন্ত অমন ছাদে 
লোক হয়েও ক্লাইভ এতে একটুও সামাল দিতে পারেননি । মীর জাফরকে 
হটিয়ে নবাব হবার সময় মীর কাশিম ম্বীকার গিয়েছিলেন, ইংরেজদের সঙ্গে 
মীর জাফরের যেসব কড়ার হয়েছিল তার সবই শর্ত তিনি ঠিকঠাক মেনে 
চলবেন । তখন অবশ্য কথা না বাড়িয়ে স্বীকাব না গিয়ে উপায় ছিল না। 
তখন তর্ক তুলতে গেলে মীর কাশিমকে আর নবাবী পদ পেতে হত না। 
ইংরেজ কর্মচারীর! তাইতেই ধরে নিয়েছিল, তাদের এ বেআইনী ব্যবসাটা 
ঠিক পর্বের মতনই বলবৎ রয়ে গেল। 

কিন্ত নবাব হয়ে মীর কাঁশিম অন্য মৃতি ধারণ করলেন। সরকারের 
এতবড় একটা ক্ষতি তিনি বেওজর হজম করে যেতে মোটেই রাজী হলেন 
নাঁ। ইংরেজদের স্বভাবই হচ্ছে ছু'চ হুষে ঢুকে একটু একটু করে ফাল হয়ে 
বেরোনো। ইংরেজ কর্মচারীর] প্রথম প্রথম সামন্ত দু-চারটে জিনিস নিয়ে 
কাবনার কবতে করতে ক্রমশ ব্যবসা এমনই অ(কিয়ে তুলল যে, প্রজাদের 
রোজকার দরকারী জিনিস? তার। অধশেষে নিজেদের হাতের মুঠোর মধ্যে টেনে 
এনে ফেলল । চাল ডাল আটা ময়দ! চন তেল ঘি চিনি আদ হলুদ আফিম 
তামাক খড় বাঁশ, এমন কি মাছ পর্বস্ত, কিছুই বাদ যায় না__-সবই ভাবা বিনা 
মানলে দ্রিবিধ কেনাবেচা করে যাচ্ছে, কোনো দ্বিধাসঙ্কৌচ নেই, কোনোরকম 
লঙ্জাশরম নেই । মফস্বল থেকে গোমস্তাদের দারুণ অত্যাচারের খবর রোজই 
নবাবের কানে এসে পৌছতে লাগল । মীর কাশিমও ভাই নিয়ে গভর্নর 
ভান্সিটার্টকে প্রত্াহ চিঠি লিখে লিখে তাঁকে অস্থির করে তুললেন। 

ভ্যান্সিটার্ট আর হেস্টিংস ছুজনেই মীর কাশিমের যুক্তি ঠিক বলে মেনে 
নিলেশ। বরাবরই তাদের ধারণ ছিল, বাদশাহী ফরমান, কি মীর জাফরের 
স্থলেনামা, কিম্বা মীর কাশিমেরও চুক্তিনাম! একটা ফিছুও কোম্পানীকে ছেড়ে 
কোম্পানীর কর্মচারীদের কোনো মালই বিন1 মান্থলে কেনাবেচা করে কারবার 
চালাবার অধিকার দেয়নি । কিন্তু তখন গত কবছর ধরেই কোম্পানীর কর্ম- 
চারীর! বিন! মাস্থলে দেশী মালের কারবার চালিয়ে আসছে, তাই এঁ ব্যবস! 


১গলী 


একেবারে উঠিয়ে দেবার কথাতেও তীর! পুরো সায় দিতে পারলেন না। তবে 
থানিকট! যাক খানিকট! থাক--এইরকমই তাঁদের মনোভাব । তাদের 
নিজেদেরও তো! এ প্রাইভেট ব্যবসা আছে। কিন্তু অন্য কাউন্সিলরদের বক্তব্য 
হল--ছলনা করেই হোক আর জোরজবরদস্তি করেই হোক একবার ষে 
অধিকার হস্তগত হয়েছে, তার তিলমাত্রও ছেড়ে দিতে তার! সম্মত নন। এত 
বড় একটা লাভের ব্যাপার নবাবের এককথায় বুঝি ছেড়ে দিলেই হল ? 
কাউন্সিলে কথ। কাটাকাটি শেষে হাতাহাতিতে ঈাভাবার জোগাড়। 

ওদিকে নবাবও আব তর্কাতকি ন৷ চালিয়ে নিজের ছুই বন্ধুদের, অর্থাৎ 
ভ্যান্সিটার্ট আর হেস্টিংসের, ছাড়া অন্যসব ইংরেজ কর্মচারীর মাল আটক 
করার ঢালা হুকুম দিয়ে বসলেন, দস্তক থাক আর নাই থাক। তাদের 
গোমস্তাদদের ধরে সদরে চালান করে দেবার অর্ডারও সেই সঙ্গে বেরিয়ে গেল। 


॥ একুশ ॥ 


অবস্থা এমনি ঘোরালে| হযে উঠল যে, তাডাতাডি একটা-কিছু বিহিত 
না করলেই আর ণয়। ব্যবসা! নিয়ে নবাবের সঙ্গে যে মনাস্তর ঘটেছে সেটাকে 
আর বাডতে দিলে শেষে একট! অগ্নিকাণ্ড ঘটে যেতে পারে--এই মনে করে, 
কাউন্সিল নবাবের সঙ্গে বোঝাপড। করে একটা মীমাংসায় আমবার জন্যে 
স্বয়ং গভনরকেই শান্তিদ্ূত করে মুক্গেরে পাঠালেন। কিছুদিন আগে নবাব 
মীর কাশিম নিজেই ভ্যান্সিটার্টকে একবাব মুঙ্গেরে বেডিয়ে যাবার জন্যে 
নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছিলেন, স্থৃতরাং সেখানে যাবাৰ জন্যে কোনো ছুতোব 
দরকার হল না। বরং এ একরকম ভালোই হল-_এক ঢিলে দুই পাখী মারা 
যাবে। ত্যান্সিটাট সম্প্রতি খুব অস্থখে ভুগে উঠেছেন, স্থৃতরাং এতে কাজকে 
কাজও হবে, আবার সরক।রী খরচে চেগ্তকে চেগ্ও হবে। মুঙ্গেরের জল- 
হাওয়ার সবাই সুখ্যাতি করে, তার উপর বোটে গঙ্গার হাওয়া তো 
আছেই। ভ্যান্সিটার্ট নবাবের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে তৎক্ষণাৎ চিঠি লিখে 
দিলেন। 

নভেম্বর মাসেব শেষাশেষি ভ্যান্সিটার্ট ওয়ারেন হেট্টিংসকে সঙ্গে করে 
কলকাতা ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন। তারা মুঙ্গেরের কাছাকাছি এসে পৌছত্েই 
মীর কাশিম শহর থেকে খানিকটা পথ এগিয়ে গিয়ে গভর্নর আর তার 
লোকদের প্রচুর আদরধত্ধ করে মুজেরের কেন্লায় নিয়ে গিয়ে তুললেন। পীর- 
পাহাড়ের উপর জেনারল গুরগিন খাঁর বাডিতেই তাঁদের থাকবার স্থান করা 
হয়েছে। আদর-মআপ্যায়নের পর তাদের সেইখানেই তুলে দিয়ে আসা হল। 
গুরগিন খা তাদের তদারকে রইলেন। 

আমাদের দেশে প্রথম সাক্ষাতেই কোনোরকম ভনিতা না করে আমল 
কথা পেড়ে চটপট কাজ সেবে নেওয়াটা! রেওয়াজ নয়, তাতে সহবতে বাধে। 
তাই কদিন ধরেই হরদম খানাপিন! নাচগান বাজনাবাগ্ঠি বাজিপোড়ানে। চলতে 
লাগল । নবাব গভর্ণরকে দামী দামী তত্ব গাঠান, গভর্নরও ফিরে তত্বতাবাস 
করেন। ভ্যান্সিটাটকে চমকে দেবার জন্তে গুরগিন খা একদিন তার্‌ সমস্ত 
সেপাইশান্ত্রী একজাই করে বিলিতী কেতায় কুচকাওয়াজ লাগিয়ে দিলেম। 


১৮১ 


দেখতে খুবই খোলতাই হল। নবাবের পারিষদরা হাততালি দিয়ে বাহবা 
বাহবা করে উঠল। 

এতিহাসিক গোলাম হোসেন ঠিক সেই সময় ভ্যান্সিটার্চের পিছনেই 
দাড়িয়ে তামাশ! দেখছিলেন । তিনি তার বইয়ে লিখেছেন, গভর্নর ভ্যান্সিটাট- 
সাহেব গুরগিন খায়ের রকমসকম দেখে একটু মৃছু হাঁসি হেসে খাটে! গলার 
নবাবকে বলেছিলেন-_নবাঁব-বাহাছুর এসব সেপাই-পলণ্টন যে-কোনো দেশী 
ফৌজের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে পাঠিয়ে দিলে তার! নিশ্চয়ই যুদ্ধ জিতে ঘরে ফিরে 
আসবে, কিও তিনি যদি ওদের ইংরেজ সেপাই-পণ্টনদের জুডিদার বলে মনে 
করে থাকেন তাহলে ঠকবেন। ওরা! বিপদের সময় স্থির হয়ে ঈ(ভিযে বুক পেতে 
লডে যাবে না, নবাঁবকে ফেলে কোথায় যে পালাবে তার ঠিকানাও তিনি আর 
পাবেন না। কথাটা! আসলে গে।লাম হোসেনের নিজের না ভ্যন্সিটার্টের, সেট। 
ঠিক করে বুঝে ওঠ! শক্ত । তবে এটা সত্যি মে, কেবল বাইরেব খোলস 
বদলালে কি হবে, নবাবী ফৌজের ভিতরট। তখনে। সেই দেশীকে দেশী-মার্কাই 
হয়ে আছে। 

দিন চার-পাঁচ যাবার পর নবাব নিজেই কাঁজের কথাটা পাড়লেন। তীর 
একটু তাডা ছিল, নইলে আমোদ-আহলাদ আরে কতদিন যে গড়াত তা কে 
জানে ? নবাব শিগগিরই নেপাল-বিজয়ে বেরবেন বলে মনস্থির করে ফেলেছেন, 
তাই তাঁর আর তর সইছিল না। গুর্খাদের হারিয়ে দিয়ে তাদের দেশের 
বেশ-খানিকটা অংশ কেড়ে নিয়ে নিজের রাজত্বের সঙ্গে জুড়ে দেবাব 
আকাঙ্থা নবাবের একটু উগ্র-রকমেরই হয়েছে । তাই তিনি আর-বেশি 
কথ। না বাড়িয়ে ইংরেজ কর্মচারীদের নিজন্ব ব্যবসাটা একেবারে তুলে দেবারই 
প্রস্তাব করে বসলেন। কিন্তু গভর্নর ভ্যান্সিট।ের সঙ্গে এ নিয়ে একটু 
আলাপ করতেই বুদ্ধিমান মীর কাশিম টের পেয়ে গেলেন, সেটা! আর হবার 
নয়। শ্যায়ভাবে হোক আর অন্তায়ভাবে হোক, এই পাঁচ বছরে ইংরেজ 
কর্মচারীদের গুজরত খোদ ব্যবসাটা সমস্ত দেশময় এমন ঠাস হয়ে শিকড় 
গেড়ে বসেছে যে, তাকে এখন উপডিয়ে ফেলবার চেষ্টা করতে গেলে সার! 
ইংরেজ মহলে একেবারে হুলুস্থুল কাঁও বেধে যাবে। 

শেষে অনেক তর্কাতঞ্কির পর এই রফ হল যে, ইংরেজ কর্মচারীর। যেসব 
দেশী মালের কারবার করছে, সেসব মালের পাইকিরি দরের উপর তারা শবাখ- 
সরকারে শতকর। ন-টাক। হারে মান্তুল দেবে | এ সংঞ্ান্তে ভ্যান্বিটার্টের নিজের 
ল্লেখ| বর্ণন। পড়লে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, পবাবকে এ শর্ত মেনে নেওয়াতে 
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পেবে তিনি মনে মনে বেশ-খানিকট| গর্ববৌধই করে গেছেন। তব সমস্ত 
লেখাটাই একটা আত্মতপ্তির মৌজে ভরপুর । এমন অনেক লোক আছেন, 
ধারা ভালোমানগুষ অথচ ঠিক কাজের মান্য নন, তাঁরা একটা ভারী বিপদ্দকে 
কাছে আসতে দেখলে, সেটাকে এভিয়ে গিয়ে যেকোনো প্রকারে হোক তাকে 
ধামাচাপা দিতে পারলেই মনে মনে বেশ আরাম বোধ করতে থাকেন । কিন্তু 
সে-আত্মপ্রসাদ আত্মবঞ্চনামাত্র। এরকম জোড়াতালি দেওয়ার ফুল যে 
কখনো ভালো হয়েছে বলে তো! কোথাও দেখা যায় ন| | নান্সিটার্ট লিখছেন, 
ইংরেজ কর্মচারীদের মোটেই কোনো বাবসা করার অপিকাব আছে কি না, 
সেউটেই যখন ঘে।র সন্দেতস্থল, তখন দেশী মহাজনর] তাঁদের মালেব উপর মে 
মাসুল দেয় 'তার চেয়ে খানিক কম মাসুল দিয়ে ইংরেজ কর্মচারীদের কাববার 
চালাব।র অধিকাৰ নবাবের কাছ থেকে পাক? করিয়ে নিতে পারায় তিনি 
তাদের প্রভূত উপকার সাধনই করলেন। তাব জন্তে তিনি যদি একটু 
হখ্যাতির প্রত্যাশ। করেন, তাহলে সেটা তেমন কোনে! দেষের হয় ন!। 
ওদিকে কিন্তু নবাব মীব কাশিম ভালোমান্গষ বলতে যা বোঝায় ঠিক সেইরকম 
কিছুন! হওয়া তিনি এক আচেই ধরতে পেরেছিলেন, রফা যদিও নামে একট। 
হল বটে, কিন্তু ব্যাপারটা এখানেই চুকেবুকে শেষ হয়ে গেল শা, তার জের 
মিটতে ঢের দেরি । 

দত্তক দেওয়।-নেওয়া সম্বন্ধে এই স্থির হল যে, কোম্পানীর দস্তক কোম্পানীর 
কর্মচারীরা তাদের নিজস্ব ব্যবসাযে আর ব্যবহার করবে ন।। শহর কলকাতার 
কর্মচারীরা শি্দিষ্ট মাসুল দিলে স্বয়ং গভর্নর-সাহেব তার নিজের নামসইকর! 
দত্তক তাদের দেবেন আর মফস্বলের কর্মচারীদের এ একই নিয়মে সেখানকার 
ঈংরেজ কুঠির সদারই দন্তক জোগাবেন। আহ্ষঙ্গিক আরো কটা ব্যাপারেরও 
মিটমাট হল। ইংরেজদের গোমস্তারা অনাচার-অত্যাচার করলে নবাবের 
ফৌজদাররা তাদ্দেব ধবে সাজ! দিতে পারবেন | ইংরেজরা! দেশী জমিদার- 
মহাজনদের কাছে ধারকর্জ কিছু করতে পারবে না, জমিজমার বন্দোবস্তও নিতে 
পারবে না। নবাবের এলাকার মধ্যে যত্রতত্র তাদের আব হাটগঞ্জ বসানোও 
চলবে না। 

সব কথা সাঙ্গ হতে ১৭৬২ সাল কাবার হয়ে গেল। নবাবের সঙ্গে যেসব 
কড়ার হল সেগুলো। একটা কাগজে লিখে ফেলে ভ্যান্সিটার্ট সাহেব তাতে 
সই করে নবাবের হাতে দিলেন। এখন সাহেবকে কলকাতা রওন। করে 
দিতে পারলেই নবাব বাচেন। তিনি আর স্থির থাকতে পারছেন না, 
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নেপালের চাউ-চাঙ সোনার আর সিন্দুকভরা ধনরত্তের স্বপ্ন তীকে মাতিয়ে 
তুলেছে । নবাব ভাবছেন, অমন দুরন্ত ভোজপুরিয়াদের খন তিনি তুডি 
মেরে উড়িয়ে দিয়ে আসতে পেরেছেন তখন এ জংলী গুর্থাদের ফু দিয়ে 
হটিয়ে দিয়ে আসতে তিনি কেনই-ব! ন। পারবেন? কে তাকে ঠেকায়? 

অবশেষে ভ্যান্সিটার্ট বিদীয় নিলেন। তার শরীরও ফিরেছে, মেজাজও 
খুশ। গভর্নর-সাহেব যাবার সঙ্গে সঙ্গেই নবাব-বাহাদ্বর সেই সইকর চুক্তি 
এক একট! নকল জেলায় জেলায় ফৌজদারদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। আমল।- 
ফয়লা সবাইকে হুকুম করে দিলেন, ই'বেজদেব গোমস্তারা যদি কাগজেলেখা 
নিয়ম-মতে। চলে তো৷ ভালোই--কিছু বলবার পবকাঁব নেই--্যদি না চলে, 
তাহলে আর কথাটি না কয়ে তাদের ধরে সোজাস্থুজি যেন গারদে পুরে দেওয়। 
হয়। 

এসব শেষ করে ১৭৬৩ সালের গোডাতেই মীর কাশিম নেপাল যাত্রা 
করবার উদ্দেশে সসৈন্যে মুঙ্গের থেকে বেরিয়ে পড়লেন । কিন্তু নিজে নেপাল 
পর্যন্ত গেলেন না, জেনারল গুরগিন খাকে সেদিকে পাঠিয়ে দিয়ে তিনি 
বেতিয়ায় গটাট হয়ে বসে রইলেন । 

গুরগিন খা গোভায় গুর্থাদের একটু হটিযে দিয়ে, সেপাই নিয়ে পাহাছের 
উপর খানিকটা চডে বসতে পেবেছিলেন। কিন্তু পাহাডীযুদ্ধের কলকৌশল, 
কাযালাকানুন, রকমসকম, সবই একটু আলাদাধরণের । অনেক দিন ধরে সেসব 
কসরত ন! করলে পাহাডীছের কাবু করা তো! যায়ই ন|, উপ্টে নিজেরেই 
নাজেহাল হয়ে বাডি ফিরতে হয়। একদিন গুরগিন খার সেপাইর] সারাদিন 
জোর লডে গুর্থাদের পগার পার করে দিয়ে এসে রাত্রে নেতিয়ে পডে বেঘোরে 
ঘুমচ্ছে। চারিদিক ঘোব মন্ধকার । এসময় গুর্খাবা যে তাদের কোট ছেড়ে 
নবাবী ফৌজকে তেডে আসতে পারে, সেকথা কারো! মাথায় আসেনি । তাই 
সবাই যখন নিশ্চিন্ত মনে আরাম করে নাক ডাকিয়ে ঘুমচ্ছে, সেই সময় 
পাহাডের উপর থেকে বড়-ব্ড পাথরের থান, মোটা মোটা গাছের গুভি, 
শক্ত শক্ত কাদার চাও ধুপধাপ করে তাদের ঘাঁডে এসে পডতে লাগল আর সঙ্গে- 
সঙ্গেই অগ্তন্তি তীবের ফলা আর বন্দুকের ছর্র! এসে গায়ে বিধতে লাগল । 
ঘুম তে। মাথাম চড়ে গেল। গুরগিন খার সেপাইরা জেগে উঠে দেখে, গুর্থার। 
তাদের কাছেই এসে পড়েছে। কিন্তু তখন আর চাঙ্গা হয়ে উঠে লডবার 
ক্ষমতা! তাদের নেই। নাকালের একশেষ হয়ে তার! পাহাড়ের নীচে নামতে 
উরু করে দিল। তবুও গুর্ধার1 ছাড়ে না। পিছন পিছন ধাওয়া করে আসে 
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আর পাথর গুলি তীর যা পায়, তাই ছু'ড়তে থাকে। নবাবী সেপাইর! 
তার চোটে আর ঈ্াডাতে পারল না। রসদপত্র কামানবন্দুক সাজসরপ্জাম সব 
যেখানকার জিনিস সেইখানেই ফেলে বেখে যে যেদিকে পাঞলল সেইদিকে 
ছুট মাবল। তাতে লোক মরলও বিস্তর জখমও হল প্রচুব। 

হেরে ঢোল হয়ে গিয়ে লজ্জায় ছুঃথে জেনারল গুরগিন খা নবাবের সামনে 
হাজির হয়ে আর মুখ দেখাতেই চান না। শেষে নবাবের প্রিয়বন্থু আলী 
ইত্রাভিম খা এসে গুরগিন খাকে অনেক বুঝিয়ে-সঝিয়ে ঠাণ্ডা করে তাকে সঙ্গে 
করে নবাবের কাছে শিয়ে গেলেন । কিন্ত চীনেমাটির ভাঙা বাসনে হাজার 
জোডা লাগালেও তাতে যেমন চিডের দাগ একটু (লেগেই থাকে সেইরকম 
গুরগিন খায়ের সঙ্গে মীর কাশিমের আবার মিল হলেও নবাবেৰ মনের মধ্যে 
পরাজয়েব প্লানণিব রেশ একটু রয়েই গেল। তবে বুদ্ধিমানেব মতো এর পর 
মীর কাশিম আর-কখনো। নেপাল জধের চেষ্টা করেননি । 

ইতিমধ্যে মুঙ্গের থেকে পাটনা, প।টনা থেকে মুখিদ।বাদ হয়ে, ভ্যান্সিটাট- 
সাহেব কলকাতায় ফিরে এলেন। সেখানে পৌছিয়েই দেখেন সারা শহর 
তোলপা৬কর। এক তুমুল হৈ-চৈ ব্যাপার। কাউন্সিলের মেম্বরর। তো 
গভনরকে ধরে এই মারে তো সেই মারে । কেন তিনি তাদের না! জানিয়ে 
ইংপিজ কর্মচাবীদের বিন। মালে ব্যবসা কববাব অধিকার গঙ্গার জলে 'ভাসিয়ে 
দিয়ে এসেছেন? এ-বিষয়ে কাউন্সিলের মত ছ1৬1 নবাবকে পাকাকথা দেখার 
কি রাইটু আছে তার? এঁ-চুক্তি কাউন্সিল কিছুতেই মানতে রাজী নন। 

ভান্সিটাট ধরে নিয়েছিলেন, তিনি অনেক ভেবেচিন্তে শ্তামও রাখ। আবার 
কুলও রাখা-গোছের যে নিয়মগুলো তৈরি করে, নবাবকেও ত| যখন মানতে 
রাজী করিয়ে আসতে পেরেছেন, তখন কাউন্সিলের মেম্বররা তো সেগুলে! লুফে 
নিয়ে খুশি মনে মেনে নেবেন। সে-জায়গায় তাদের এরকম মারমৃতি 
ধারণ করতে দেখে তিনি একটু থতমত খেয়ে গেলেন। শুধু তাই নয়, 
মফন্বলের সবখান থেকে নালিশ আসতে লাগল, ইংরেজদের অমন এক চেটে 
লাভের ব্যবসাটা একেবারে মাটি হয়ে যাবার জে! হয়েছে । নবাবের লোকের! 
মাস্থল+আদায় না করে কোনো মালই ছাডিছে না, গোমন্তাদেরও ধরে-বেঁধে 
ফাটকে চালান করে দিচ্ছে । গোলমাল সবচেয়ে বেশি পাটনায় আর ঢাকায় । 
সেখানকার বাদবিত্রণ্ডা একটা প্রায় ছোটখাটে। দাঙ্গায় গিয়ে দাড়িয়েছে, 
ছু-পক্ষকেই নিজের নিজের সেপাই ডাকতে হয়েছে । 

এ অবস্থায় কি কর্তব্য তা ঠিক করার জন্তে কাউন্সিলের এক জরুরী মিটিং 
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ডাকা হল। ভ্যান্সিটার্ট হ্বপ্লেও ভাবেননি, মীর কাশিম সাত-তাড়াতাডি 
নিয়মগ্ডলে চারিদিকে চাউর করে দেবেন। তার ইচ্ছা ছিল, কলকাতায় 
ফিরে গিয়ে নবাবে ও তাতে একসঙ্গে মিলে রয়ে-সয়ে-বসে এক এক করে 
মফন্বলের ঘাঁটিতে-ঘ টিতে ইস্তাহার ছাড়বেন। এখন ব্যাপারটা! যে একেবারে 
কাউন্সিলে উঠল, সেখানে তে! ভোটাভূটির ব্যাপার। সব মেম্বর যাতে কলকাতায় 
হাজির হয়ে তাদের ভোট দিয়ে যেতে পারেন সেইজন্যে অপোজ্জিসনিস্টদেব 
টাই, পিটর এমিয়ট, কৌশলে দু-মাস ধরে ক্ষণে ক্ষণে মিটিং চালাতে লাগলেন। 
তুমুল তর্কাতকির পর 'মবশেধে একদিন ভোট নেবাব সময় এল। গুণতিতে 
দেখা গেল, একদিকে গভর্নর ভ্যান্সিট্ট আর ওয়ারেন হেস্টংস, অন্যদিকে 
বাকি আর সবাই । নবাবের সঙ্গে ভ্যান্সিটার্টের সব কডারই বাতিল করে 
দ্রিমে কাউন্সিল মেজরিটি ভোটে পাস করলেন-__বাদশ। ফররুখশিয়র যে ফরমান 
দিয়েছেন তার জোরে কোম্পানীর মতো কোম্পানীর কর্মচারীরাও বিনা মাস্থলে 
নিজেদের ব্যবসা ষথেচ্ছা চালিয়ে যাবার অধিকার পেয়েছে । তবে নিতান্ত 
নবাবের খাতিরে দয়া করে কেবল মুনের কারবারে মালের দামের উপর 
শতকর। আডাই টাক1 হিসেবে মাসুল দিতে পাবলেও পারা যায় । 

সঙ্গে সঙ্গে ভোটে আরে! পাস হল যে, কোম্পানীর নামের দত্তক 
কোম্পানীর ইংরেজ কর্মচারীরা স্বচ্ছন্দে ব্যবহাৰব করতে পারবে । আর 
তাদের গোমস্যাদের কোনো সাজা দেওয়া! তো! দূরে থাক, নবাব তাঁদের ধরতে- 
ছ'ঁতেও পারনেন না । মেজরিটির একটি কথাও ন্যায্য নয়। বে তার! পাক্কা 
জানতেন, বাহুবল এখন তাদেরই, স্তব।ং তাঁর। যাই বলবেন সেইটেই হল 
হ্যায়, সেইটেই হ'ক্‌, সেইটেই হল ধর্ম। তার বিরুদ্ধে যারা, তার] হল দুশমন, 
তাঁর! হল শয়তান । ম্বার্থের গরজ বড বিষম বালাই, তার কাছে গায় পুণা 
ধর্ম ইত্যাদি কিছুই টি'কতে চায় না, সবই কোথায় ভেসে চলে যায়। তবে 
মজার কথা হল এই যে, কোম্পানীর ডিরেক্টররা কাউন্সিলের এসব কনসল- 
টেশনের মিনিটুসের নকল পেয়ে একেবারে আকাশ থেকে পড়ে মূ যাবার 
জোগাড। কলকাতার কাউন্সিলকে পরিষ্কার জানালেন-__তাদের কর্মচারীদের 
এমনি ছুঃসাহস যে, তারা কিনা নিজেদের একেবারে মনিবদের সমকক্ষ বলে 
মনে করতে আরম্ভ করে দিয়েছে, আর তীদের সমান সমান অধিকার দাবি 
করে বসেছে ? তারা যে ডিরেক্টরদের ন! জানিয়ে গোপনে গোপনে এত বঙ 
এক বাণিজ্য ফেঁদে টাকার আগ্ডিল করে বসেছে, সেকথা কি ঘুনাক্ষরেও তাদের 
জানিয়েছে? না, ধীদের জুন খাচ্ছে অতবড় লাভের একটুও ভাগ তাদের 


১৮৬ 


দেবার একবার নামও করেছে? কিন্তু ডিরেক্টরদের এ চিঠি যখন কলকাতায় 
এসে পৌছল তখন সব কর্মই ফতে। 

ওদিকে নেপাল বিজয়ে বিফলমনোরথ হয়ে নবাব মীর কাশিম শুন্য হাতেই 
পাটনায় ফিরলেন। তার মেক্গাজ তাই তখন বেশ খি'চভিয়েই ছিল। 
পাটনায় পা দিয়েই তিনি শুনলেন, 'এলিস নবাবের জনকতক কর্মচারীকে পরে 
কলক'তা চালান করে দিয়েছে-_তাবা ইংবেজদের মাসল না দেওয়। মাল 
পাঠানোতে বাধা দিতে গিয়েছিল শুনে, নবাবও ভ*েজদেব গোম্‌স্ত।- 
পেয়াদীদেব ধরে মুঙ্গেরের কয়েদখানায় পাঠিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দ্ব-এক 
জায়গ। থেকে খবর এল, নবাবী সেপাউদের সঙ্গে ইংরেজদের সেপাইদেব ধেশ- 
খানিক দাঙ্গাহাঙ্গাম। বেধে গেছে । 

হাঙ্গামাটা একটু বড আকাব ধারণ করল গয়াব কাছে এক জায়গায় একট। 
নিতান্ত তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে। ইংরেজ সেপাইদের এক জমাদার এলিস আর 
ডেপুটি গভনর নহবত রায়ের অন্রমতি নিয়েই গয়াধামে পিতৃকৃতা কবতে 
যাচ্ছিলেন। নবাবের লোকের! তাকে স্পাই বলে সন্দ্েতে করে পথের মধ্োই 
তাকে আটক করে ফেলল। খবর পেতে জমাদারকে নবাবেব লোকদের হত 
থেকে উদ্ধার করবার জন্তে এলিস তখনি গোটা-পঞ্চাশেক সেপাই পটন! থেকে 
গয়া রওনা করে দ্রিলেন। ওদিকে গমার কাছে টিকতে তখন নবাধেরও 
অনেক সেপাই-শান্ত্রী মজুত ছিল। লড়াইয়ের আভাস পাওয়ামান্রই তার। সেখান 
থেকে দলবেঁধে ইংরেজ সেপাউদের রুখে গেল । সব নিয়ে একট! বডগে।ছের 
মাবামারি হয়ে দীডাল। তাতে ইংরেজদের দ্রিকের একট। ভাঁবিলদাব মার! 
পঙল আর জনকতক সেপাই একটু বেশি রকম জখম হপ। বাকিরা রণে 
ভঙ্গ দিয়ে পাটনায় পালিয়ে বাঁচিল। ব্যাপার শুনে এলিস রাগে ছটফট করে 
বেড়াতে লাগলেন। 

তার পর আরো-একট। কাণ্ড ঘটে গেল, যেট! এলিসের রাগ পবাব পক্ষে 
মোটেই অনুকুল নয়। পাটনা শহরের পশ্চিম দেওয়ালের মধ্যে একটা ছোট 
গেট বসানো ছিল, সেট! ইংরেজ-কুঠির একেবারে গায়েই । শটকাট হয় বলে 
শহরে যাবার দরক'র পড়লে কুঠির লোকের! এ উইকেট গেট দিয়েই যাতায়াত 
করত। কিন্তু অ্পন্বল্প সেপাই-পল্টন দল ছেড়ে এদিক দিয়েই অন্যত্র পাঁশিয়ে 
যেত বলে এলিসেরই অনুরোধে নবাব এঁ দরজাটা বন্ধ করিয়ে দিয়েছিলেন । 
এলিস বড়-এক আশ্্য প্রকৃতির লোক । গেট বন্ধ করতে হয় তিনিই সেট! 
করবেন, নবাব কেন তাতে হাত দেবেন? নবাব বন্ধ করিয়ে দিয়েছেন বলেই 
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এলিসের সেই গেট জোর করে খোলাবার জেদ চড়ে উঠল। কিন্ত কাউন্সিলকে 
এ-বিষয়ে স্থপারিশ করে কোনো! ফল পাওয়া গেল না। গভর্নর ভ্যান্সিটাট 
যখন মুঙ্গের হয়ে পাটনায় এলেন তথন এলিস তার কাছে আবার নালিশ 
জানালেন, শহরে যেতে হলে তাদের অনেকটা ঘুরে যেতে হচ্ছে, তাই এ 
ছোট গেটটা খোলানো চাই | কিন্তু ভ্যান্সিটা্-সাহেব তাতে কান দিলেন 
না। এলিস রাগে দ্বিগুণ গজগজ করতে লাগলেন । 

তাব পর নবাব বেতিয়া থেকে পাটনায় ফিরে এসেই শুনলেন, এলিস নাকি 
গায়ের জোবে এ দবজ। ভেঙে "ফলবার তক্কে ফিরছেন। তিনি তখনি 
দেওয়াল ঘিবে এক খাত খুঁড়িয়ে সেটা জলভত্তি করিয়ে দিলেন । খাত 
ডিঙেতে না পারলে আর এঁ গেটের কেউ নাগাল পাবে না। এ কথা লিখে 
তার সঙ্গে এলিস কলকাতায় লিখে পাঠালেন, নবাব ইংরেজদের সঙ্গে লডাইয়ে 
জন্যে তৈরি হচ্ছেন। এখন থেকেই ইংরেজদের সাবধান হতে হবে, নচেৎ শেষে 
সোজা দীডিয়ে দীভিয়েই তাদের মরতে হবে। কাউন্সিলে এলিসের পক্ষে 
অনেকেই । তীরা এলিসকে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তত থাকতে লিখে পাঠালেন । 

শাস্তশিষ্ট ধীর-প্রকৃতি নহবত রায় এলিসের মতো দুর্দান্ত লোককে তেমন 
সামলিয়ে উঠতে পারছেন না দেখে, মীর কাশিম তাকে বিভারের ডেপুটি 
গভর্নরেব পদ থেকে সরিয়ে নিয়ে, মীর মেতদী খা বলে এক জবরদস্ত ব্যক্তিকে 
সেই জায়গায় বসিয়ে দিলেন। নহনত রায়কে নবাব নিজের সঙ্গে কবে 
মুঙ্গেরে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন । নহবত রায় নবাবের পেয়ারের লোক, চাকবি 
তার গেল না, মুঙ্গেবে তিনি এক উচ্চপদেই বসে রইলেন। 

মুঙ্গেরে ফিরে গিয়েই মীর কাশিম স্টেট ব্যাঙ্কারস জগৎশেঠদের হৌসেব 
মহাতপঠাদ আর স্বরূপষ্ঠাদকে পেখানে দ্মানিয়ে নিলেন । ভারা অবশ্ত মোটেই 
আসতে চাননি, কিন্ত জোরজবরদস্তিতে নবাবের সঙ্গে পেরে উঠবেন কেন? 
আসতেই হল। ইদানীন্তন তারা ফাইন্যান্সের থেকে পলিটিক্সেই মাথা 
দ্বামাচ্ছিলেন ঢের বেশি । মীর কাশিমের একট্রও অজানা! ছিল না, সিরাজ- 
উদ্দৌলার আমলে এঁ শেঠেরা ইংরেজদের সঙ্গে যোগ দিয়ে কি এক সাংঘাতিক 
কাগ্ট।ই না ঘটিয়ে তুলেছিলেন । 

মুঙ্গেবে বসেই নবাব শুনলেন, গভর্নর ভ্যান্সিটার্ট তার সঙ্গে ষে কড়ার করে 
গেছেন সেট! তার কাউন্দিলের মেম্বরর পত্রপাঠ নাকচ করে দিয়েছেন। এক 
চুন ছাড়া আর-কোনো মালের উপর তারা এক-আাধলাও মাস্থুল দেবেন না 
বলে পণ করেছেন। ইংরেজদের উপব্রবের বিরুদ্ধে নালিশ-ফরিয়াদ করতে 
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করতে নবাব তে। একেবারে থকে গেছেন । তাতে প্রাতকার তো কিছুই 
হয় না, বরং উৎ্পাতই ডবল বেগে বেড়ে যায়। ভালো কথায় কাজ হবার 
নয় দেখে, মীর কাশিম উংরেজদের এ ত্যাদড়ামি ঠাণ্ডা করার জগ্তে ঠ।উরে 
ঠাউরে বেশ-একটা মজার উপায় বের করে ফেললেন। তিন এককথায় 
সারা বাংলা-বিহ'র মুল্লুকে ছু-বছরের মেয়াদে সমস্ত কাববারী জিনিসের উপর 
থেকে মান্থুল উঠিয়ে দরিলেন। ঢ্যাড়া পিটিয়ে সবাইকে জানিয়ে দিলেন-_ 
এখন থেকে ছু-বছর পর্যন্ত বিন। মাস্থলে সকলেই আনন্দে ব্যবসা চালিয়ে যেতে 
পাববে। 

এ সংক্রান্তে গভনর ভ্যান্সিটার্টকে মীর কাঁশিম যে-চিঠি দিয়েছিলেন তার 
মর্মার্থ ভল এই-_নবাব আদবেই বুঝতে পারেননি যে, স্থয়ং গভশর-সাহেণ তার 
সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে যে-চুক্তি করে গেলেন, সে-চুক্তি তার কাউন্সিলের 
লোকরা রদবদল করে দিতে পারেন। আর, বিলিতী নিয়মে কাউন্সিলের 
কথা যে গভনরের কথার চেয়ে অত বড হতে পাবে, সেটাও তাঁর মাথায় 
কখনো ঢোকেনি। যাক, এ নিয়ে অনেক-কিছুই হয়ে গেল, আর না। 
ইংরেজদের দৌরাজ্যে তিনি কোথাও থেকে আব একপয়সা মাস্থণ আদায় 
করতে পারছেন না । লাখ লাখ টাকার ক্ষতি তীকে দুখবুছে সহ করে যেতে 
হচ্ছে। মাস্থল চাইলে সবাই কোম্পানীর চোর।-দস্তক ধের করে দেখায় । তাকে 
শুধু শুধু চৌকি দেবারই মোটা খরচ জুগিয়ে যেতে হচ্ছে, আদায়ের ঘরের অঙ্ক 
তো একেবারেই শুন্ত । মাসুল নিম্সেই যখন অভ হাঙ্গাম-হুজ্জঞত, বিবাদ- 
বিসম্বাদ, মন-কষাকষি, তখন তিনি নিজের প্রচুর লোকসান স্বীকার করেও 
ছু-বছরের জন্তে দেশ থেকে সমস্ত মান্ুলই মকুফ করে দিলেন । দেশী বিদেশী 
সবাই তার রাজত্বে মনের স্থখে কারবার করুক-_এই তার ইচ্ছা । 

নবাবের এক বোড়ের চালেই ইংরেজদের এ ফলানে। কারবার রাতারা তিই 
কুপোকাত । ইংরেজ মহলে হায় হায় পড়ে গেল। তারা জিগরতে লাগলেন__ 
নিজের রাজত্বেও মান্ুল রেয়াত করার অধিক্ধর নবাব-স্বাদারের নেই-যদি 
তাতে ইংরেজদের ব্যবসার কোনো ক্ষতি হয়। গভনর ভ্যান্সিটার্ট নবাবের 
ছপক্ষে দুকথ। বলার চেষ্টা করতে গেলেন বটে, কিন্ত অপোজিসনিস্টদের 
গলাবাজিতে তার প্রতিবাদ কোথায় ডুবে গেল । 


১৮৯ 


॥ বাইশ ॥ 


এবার অপোজিসনিস্টদেব সবাই মিলে স্থির করলেন, নবাবের কাছে ওদের 
এক ভেপুটেশন পাঠানো যাক, তাতে হয়তো ভ্যান্সিটার্টের ডেপুটেশনেব 
চেয়ে ফল খানিকট] ভাঁলে। পাওয়া যেতে পারে। কাউন্ষিল পিটর এমিয়ট আরু 
উইলিয়ম হে বলে দুজন মাতব্বরকে নবাবের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্ে 
মুঙ্গেরে পাঠানে। সিদ্ধান্ত করলেন। এমিয়ট অনেকদিন ধরেই এদেশে আছেন। 
এদেশের হালচাল দেখেশুনে তিনি বেশ পাকাপোক্ত হয়ে উঠেছেন। 
কাউন্সিলরদের খুবই ভরস|, তিনি নবাবকে কায়দায় এনে ফেলে শিগগিরই 
বৃখেডা মিটিয়ে আসতে পারবেন । নবাবের কাছে চিঠি চলে গেল, তিনি যেন 
ইংরেজদের এই ডেপুটেশন পাঠানোতে মত করেন । 

কিন্তু মীর কাশিম গোড়াতে মত দিলেন না। তিনি লিখলেন, এখন আর 
ঝগড়ার কি আছে? বিবাদ-বিসম্বাদ যাতে আর না থাকে সেই কারণেই তো৷ 
তিনি এ নতুন-রকমের ব্যবস্থা করেছেন। উংরেজেরা তো৷ স্বচ্ছন্দ সর্বত্র 
ব্যবসা করে যেতে পারবে, কোথাও তে। তাদের কোনে মাস্থল দিতে হবে 
না, কেউই তাদের কারবারে কোনো বাধ! দেবে না। সুতরাং আলোচনার 
আর কি দরকার ? নবাবের চিঠি পডে মেস্করর! মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠলেও 
বাইরে উন্মা প্রকাশ না করে ভদ্রভাবেই লিখলেন, এমিয়ট আর হে রওন। 
হয়ে গেছেন, নবাব-বাহাছর যেন অন্তগ্রহ করে তাদের ফিরিয়ে ন। দেন। 
চিঠিটা বিনয়ভর1 হলেও তাতে বেশ-একটু জোরেরও আভাস ছিল । 

জবাব এল। নবাব রাজী হয়েছেন বটে, কিন্তু চিঠি পড়ে বেশ বোৰ! 
যায় যে, সে যেন নিতান্ত দায়ে পডে। তিনি লিখেছেন, স্থবে বাংলার নবাবের 
তো এখন কেবল একখণ্ড জমিই ভরসাঁ। তারই আয়ে তার রাজত্ব চলে। 
সে-সম্বন্ধেও যদি ইংরেজদের কোনো! নালিশ থাকে, তাহলে সাহেবরা' এসে ত। 
খুলেই বলুন। কিন্তু তারা যেন দয়। করে একগাদা সেপাইশান্ত্রী সঙ্গে নিয়ে 
না আসেন । ভ্যান্সিটাট-সাহেৰ যেমনভাবে এসেছিলেন, এমিয়ট-হে-সাহেব 
যদি ঠিক তেমনিভাবেই আসেন, তাহলে নবাব তাঁদের সাদরেই গ্রহণ করবেন। 
এমিয়ট আর হে ততক্ষণে কাশিমবাজারে ইংরেজদের কুঠিবাড়িতে পৌছে 
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গেছেন। সেখানে তাদেব খবর পাঠানো হল। তদিনেই তীবা মুখিদাবাদ 
ছেডে মুঙ্গেব বওন। হয়ে গেলেন। 

মীব কাশিমেব মন সবসমঘই সন্দেহে ভবা। তার মনে হল, এমিম়ট 
নিশ্চয়ই কোনে। বদ মতলবে মুঙ্েবে আসছেন। মাস্থুল নিয়ে আলাপ- 
আলোচনাব কথাটা একটা ছলমাত্র। তাৰ আসল মনোভাবট। যে কি, তা 
জেনে নেবাব জন্যে নবাব এতিহাসিক গোলাম হোসেন আব মীব আবদুল্লা 
বলে তাব এক পাবিবদকে ইংবেজদেব এগিয়ে নিয়ে আসবাব জন্তে তাৰ এজেন্ট 
কবে পাঠালেন । তাদেব সপ্পে গোটাকডিক লোক দ্পেন, যাদেব দেখে 
মনে হবে যেন তাবা চাকববাকব, এজেন্ট দ্জনেব পাঁবচষাবই জন্যে হাজিব 
আছে, কিন্ত আসলে তাবা হল স্পাই। তাদেব উপব হুকুম ছিল, ছুপক্ষেবই 
প্রতিদিনেব কথাবাতা গতিবিধি এমন কি আকাব-ইঙ্গিতেবও এক হুবহু 
বিপোর্ট তাবা যেন প্রত্যহ নবাবেব কাছে লিখে পাঠায় । 

গোলাম হোসেন পিটব এমিয়টেব পুবনে। বন্ধু । পাটনাধ থাকাব সময় 
ছুজনেব মধ্যে খুবই মাখামাখি হয়েছিল। ছুই বন্ধুতে আবাব দেখা হতেই দুজন 
টজনাকে জড়িয়ে ধবে দেশী প্রথায় কোলাকুলি কবলেন। এ স্থযোগে গোলাম 
হোসেন কৌশলে এমিষটেব কানেব কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস কবে 
তাকে জানিষে দিলেন, চাবদিকে যব ঘুবছে 'হ।বা সবাই স্পাই । এমিয়ট 
থুব চালাক লোক, তখনই সাবধান হক্গে গেলেন। এদিকে স্পাইদেব বিপোটে 
তেঘন-কিছু না পেয়ে মীৰ ক।শিমেব সন্দেহ আবে! বেডে গেল। এমিয়টেব 
শৌকে] ভাগলপুবে পৌছতেই নবাবেব হুকুম এল, গোলাম হোসেন আব মীব 
আবদুল্। দ্্জণেই যেন ছিপে চে তাভাতাডি সেখাণ থেকে সোজা মুঙ্গেরে 
চলে আসেন । তাব। ফিধে গেলে জনকেই নবাব কষে জেবাব ফাদে ফেলবব 
চেষ্ট। করলেন, কিন্ কিছুতেই তাদেব টলাতে পাবলেন ন।। 

১৫ই মে (১৭৬৩) এমিয়টেব দল মুকঙ্ষেবেব ঘাটে নৌকো ভিলেন । 

তাদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে যাবাব জন্তে নবাবেব ভাইপো, আবু আপী খা, 
আব পুবনো বজকর্মচাবী, নহবত বাক, ছুজনে এগিয়ে গেলেন। তাব 
পবৰ আবাব সেই অভিনয়, সেই আদব-আপ্যায়ন, সেই উপহাব দেওয়া-নেওয়া, 
সেই খানাপিনা নাচগান বাজনাবাছ্ি আতসবাজি-__সেই সব হাব্ভাব ছলাকল! 
ভদ্রতার ছস্মবেশ। অভ্যর্থনাপর্ব শেষ হলে নবাব জানতে চাইলেন, কি মনে 
ঝবে এমিয়ট-সাহেবের কষ্ট করে অতদূৰ আসা। এমিয়ট তখন পকেট থেকে 
ইংরেজদের দাবির এক বিরাট দশ দফা ফার্ট বের করলেন। আসলে বড দুটো 
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দ।বি হচ্ছে, ভ্যান্সিটার্টেব সঙ্গে চুক্তিটা নাকচ কবে সকলকে সেট! জানিযে 
দেওয়া, আব দ্-বছবের জন্যে সব মাসুল মকুক কবে নবাব যে-সনদ দিয়েছেন, 
সেট] রদ কবে ফিবিয়ে নেওয়া । তাব পব বাকি কথা। 

উংবেজেব! নবাবেব কতখানি ক্ষতি কবেছেন, তাকে সকলেব সামনে 
কিবক্মভাবে অপদস্থ কবেছেন, তাব সমন্ত ক্ষমতা কেডে নিয়ে তাকে এক 
কাঠেব পুতুল বানিয়ে বাখবাব চেষ্টা কবছেন এইসব গুচ্ছের নালিশ তা 
নবাব একচোট খব বাঁদুনি গেষে নিলেন । কিন্ত এমিষট সেসব কথা কানও 
তুপলেন না, তাব ধাঁব দিষেও গেলেন না । আসলে একটা আপস কবাব 
মনোভাবই এমিষটেব ছিল না, তাব চেষ্টা শুধু চলেই ভোক কি বলেই ভোৰ 
নবাবকে ই*বেজদেব কথাষ লওয়ানে!। তাই তাব মুখে ভদ্রলোকেব মাতা 
কেবলই এক কথা শবাব তীদেব প্রধান দুই ধাবিদাঁওযধা মানবেন কি না, ঠিক 
কবে বলুন। নবাব তখন গবম হযে উঠে বললেন, বছবে দ্ব তিনবাব কনে 
চুক্তি কবতে আব চুক্তি ভাঙতে, আবাব নতুন ববে চক্তি গডতে, তিনি পাবাবন 
না। তিনি ই*বেজদেব সঙ্গে যে-চুক্তি কবেছিলেন, সে-চক্তিব একট। শর্ভও 
তিনি এ-পযন্ত ভাঙেননি। যা য। টাকা যেমন যেমন দেবেন বলেছিলেন ত। 
সবই কভাষ-গণ্ডায় চুকিয়ে দিয়েছেন। আব তাৰ কিছু কববাব নেই, শতুন 
কোনো টুক্তি-কডাবেবও দবকাব নেই। 

এমিয়টও তাঁব গে ধবে বসে বইলেন। সর্বজ্রই দেখ। যাষ যে, মনিবের 
মনোভাবেব পবিধঙনেব সঙ্গেসঙ্গেই তাব অধীনস্ত লোকদেরও হাঁবভাবেব 
অদলবর্দল ঘটতে থাকে । কি কবে তাবা তখনি তখনি টেব পেয়ে যায় ফে 
হাওয়! ব্দলেছে- সে একটা আশ্চয বহস্য। নবাবের সেস্পইশান্ধী কর্মচাবী 
চাকববাব খেবা ইংবেজদেব আর ঠিক তেমনি ধাব1 খাতিব কবে না। মুখে সপ 
কিছু ন। বলেও আকাবে ইঙ্গিতে কতখানি যে অবজ্ঞ। দেখানো যেতে পাবে, 
তা সব চাকুবেব যা তাদেবও বেশ বু ছিল। তাই সব নিয়ে হাওয়।টা ঘে 
ঠাণ্ডা মাথায় বিচীব-বিবেচনাব পক্ষে খুব স্থুবিধাব হয়ে উঠপ না, সেটা বলাঈ 
বাহুলপা। শেষ পধন্ত মীমাংসা একটা কিছুই হল না। হবাব কথাও নয । 
দু-পক্ষেব কোনে। পক্ষই নিজেব খু'টি ছেডে এক-পাও নডবেন না-এ অবস্থ। 
কি আব একট।-কিছু বফা-নিষ্পন্তি হতে পাবে ? 

হাল আমলে দেশী বিদেশী সব লেখকই এ অচল অবস্থাব জন্য মীব 
কাশিমকেই দীয়ী কবেছেন। কিন্ত একটু তলিয়ে দেখলেই বোবা যায়, ওতে 
ইংরেজদেন অন্তায়টা একটুও কম ছিল না। কিন্তু ভাগ্যলঙ্ী যখন তাদেব 
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সহায় তখন তো ভীদের সমস্ত দোষই গুণ হয়ে দ্ীভিয়ে যাবেই। 
আসল কথ ইংরেজরা কোনে! নবাবকেই আর নবাবী করতে দেবে না। 
ক্লাইভ ঠিকই ধরেছিলেন, ইংরেজদের দিক থেকে দেখতে গেলে মীব 
জাফবের মতো৷ লোকই হচ্ছেন বাংলাব উপযুক্ত নবাব। ভ্যান্সিটাটট মীর 
কাশিমকে তাই ভেবে নিয়ে মস্ত ভুল কবেছিলেন, কারণ তিনি আর যাই 
হোন না কেন, কাবে! ধামাধরা হয়ে থাকবাব মতে। ব্াক্তি একেবাবেই 
ছিলেন না। 

দ্রিন-দশেক কথা চালিয়ে এমিয়ট দেখলেন আর-কিছু কববাব নেই । মীর 
কাঁশিমকে লওয়ীনো৷ তাব সাধ্যে কুলিয়ে উঠল না। তিনি কলকাতা ফেরবার 
উদ্যোগ করতে লাগলেন, কিন্তু ঠিক এঁ সময় হঠাৎ এমন-একটা ঘটনা ঘটে 
গেল যে, তাব জন্যে তখনি আব ফেব। সম্ভব হল না। ২৫শে মে ইংরেজদের 
ছ-খান। মাল-বোঝাই নৌকা এসে মুঙ্গেবেব ঘাটে লাগল, সেখান হয়ে তারা 
পাটনা যাবে । খোঁজ নিতে দেখা গেল, ছ-ছখানা! নৌকোই বন্দুক আর 
কাতুর্জে ভব।। নবাবের বুঝতে বাকি বইল ন। যে এপিস পাটনায় কি-একটা 
গোলমেলে কাণ্ড বাধাবাব তালে আছেন, এ বন্টুক-কাতুজগুলে। তারই 
উপকরণ । এমিয়ট অনেক আবেধন-নিবেদন করলেন, কিন্তু বাধ নৌকে। 
ছেছে দিতে কিছুতেই বাজী হলেন না । বরং উলটে জেদ করতে লাগলেন, 
পাটনায় ইংবেজদের যেসব সেপাই-শান্ত্রী মত আছে, তাদেব বেশিব ভাগকে 
যেন হয কলকাতায় আব নয় মুঙ্গেরে অবিলম্বে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। 
এমিয়টেব দল আধা-বন্দী অবস্থায় মুঙ্গেবে পডে রইলেন । 

ই*রেজদেব কত দৌচ সেটা পরখ করে দেখবাব জন্যে নবাব গভনর 
ভ্যান্সিটাটকে লিখে পাঠালেন, তিনি নৌকা-বোঝাই সমস্ত বন্দুকই ন্যায্য দাম 
দিয়ে কিনে নিতে প্রস্তত আছেন। আর এপিসের জায়গায় ম্যাগুয়ার কি 
হেষ্টিংস এমন কি এমিয়টকেও যদি পাটনা কুঠির অধ্যক্ষ করে পাঠানো হয় 
তাহলে পাটনা থেকে সেপাই-পল্টন সবাবার কথা তিনি আর তুলবেন না। 
কিন্তু এলিমের মতো! লোকের হাতে অত সেপাই-পণ্টন মজুত থাকলে পাটনায় 
রোজই একটা-ন। একট! হাঙ্গাম-হুজ্জত লেগেই থাকবে। ইংরেজরা অন্য 
সময় নিজেদের মধ্যে যতই খেয়োথেয়ি করুক না কেন স্বার্থে ঘ৷ লাগলে 
তারা একজোট হুতে একটুও দেরী করে ন।। ভ্যান্সিটার্ট আর হেষ্টিংস--এরা 
ছুজনেও শেষে নবাবেধ বিরুদ্ধে গেলেন। কাউন্সিলের সবাই মিলে নবাবের 
প্রন্তাবে নাম্ুর করে দিয়ে এমিয়টকে লিখে দিলেন, পত্রপাঠ তিনি ধেন 
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নবাবের কা থেকে বিদায় নিয়ে কলকাত। ফেরার জন্তে নৌকো চড়ে বসেন, 
মুঙ্েরে আর থাকবার দরকার নেই। 

কথাটা শুনে নবাব ভ্যান্সিটার্টকে লিখলেন--আপনার! তো! বড়ো মজার 
বন্ধু দেখছি। আপনাদের যিশু থুষ্টের দোহাই পেড়ে আপনার কসম 
খেয়েছিলেন, আপনাদের সেপাই-পণ্টন সব আমারই সাহাষার্থে আমারই 
আজ্ঞাধীন হয়ে থাকবে; তার জন্যে তাদের মাইনেও আমিই জোগাচ্ছি। 
তিন-তিনটে বড়-বড জেলার খাজন। এঁ বাবদ আপনারা আমার কাছ থেকে 
নিজেদের নামে লিখিয়ে নিলেন। এখন আমারই পয়সায় আমাকেই বধেব 
জন্যে আপনার! পাটনায় সৈম্ মোতায়েন করছেন, তাদেরই কাজে লাগানোর 
জন্যে কলকাতা থেকে সেখানে হাতিয়ারও পাঠাচ্ছেন_ আপনারা আমার 
হিতাঁকাজ্ষীই বটেন। আর এই হল কিনা আপনাদের ন্যায়ধর্ম ?_মীর 
কাশিম কেন-যে ভুলে গেলেন, অবস্থা-বিশেষে ন্তায়ধর্মের দোহাই কোনো 
কাজেই লাগে ন7া। আর তার জলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত তো তিনি নিজেই একজন । 

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত কিন্ত নবাব তার বন্ধুর পরামর্শে ইংরেজদেব 
বন্দুকের নৌকে। ছেড়ে দিতে রাজী হয়ে গেলেন। আলী ইব্রাহিম যুক্তি 
দেখালেন যে, ইংরেজর! যখন হাজার ছু-হাজার বন্দুকই পাটনায় জড়ে! করেছে 
তখন আর ছু-চাঁরশো! বেশি-কমেতে কি এসে যায়? ও তো বোঝার উপর 
শাকের আটি মাত্র, ওকে যাহ] বাহান্প তাহ তিগ্লান্ন বলেই মেনে নেওয়া ভালো । 
মীর কাশিম নৌকো ছেড়ে দিলেন। কিন্তু কষাকষিতে দড়ি ছি'ড়ে গেছে, 
সন্ধির কথা কেউই আর তুললেন না। 

বন্দুকের নৌকোগুলে। মুঙ্গেরের ঘাট ছেড়ে খানিক দূর এগিয়েছে, এমন 
সময় পাটনার ডেপুটি গভনর মীরজ! মেহদীর কাছ থেকে খবর এল যে, এলিস 
আরো সেপাই জোগাড়ে উঠে পড়ে লেগেছেন। লড়াই না থাকলেও, মাইনের 
উপরে যুদ্ধের সময়কার বাট্টা দেবার লোভ দেখিয়ে, তিনি নবাবের সেপাইদের 
ভাঙিয়ে নিয়ে গিয়ে নিজের দলে ভতি করছেন। এ খবর পেতেই মীর 
কাশিম বন্দুকের নৌকোগুলো আবার আটক করতে হুকুম পাঠিয়ে দিলেন। 
মাঝপথ থেকে সেগুলো আবার মুঙ্গেরে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হল। এমিয়টের 
দলকে আরে! কড়া নজরবন্দী করে নবাব ক্যাপ্টেন মারকারকে একদল সেপাই 
নিয়ে তখনই পাটনা রওনা হতে অর্ডার দিলেন। 

মীর কাশিম কিন্তু কি বুঝে হঠাৎ একদিন এমিয়টকে কলকাতায় ফিরে 
যেতে অচ্ছমতি দিয়ে বসলেন। তবে ছে-সাহেধকে মুঙ্গেরে ধরে রাখলেন। 
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নবাবের অনেক কর্মচারী ইংরেজদের হাতে বাঁধা পড়েছে, হে-সাহেবকে 
তাদের ভালোমন্দের জামিনদার হয়ে সেখানে রয়ে যেতে হল। তার সঙ্গে 
তার ছু-চারজন সঙ্গীও মেখানে থেকে গেলেন । এমিয়টের খ|তিরে নবাব সেই 
রাত্রে মস্ত এক নাচ-পার্টি লাগিয়ে আসর সরগরম কবে তুললেন। পবদিন 
ভোরে বেশ প্রফুল্ল মনেই নবাবের দেওয়! পাসপোর্ট পকেটে পুরে এমিয়ট 
নৌকো য় চডে কলকাত। চললেন। 

ওপধিকে ২৩শে জুন পাটনার ইংরেজ-কুঠিতে সারারাত ধরে খুব ধুমধাম । 
পিপে পিপে মদ উড়ছে। পলাশীর যুদ্ধজয়ের স্মরণোত্সৰ। পরদিন এপিসের 
ইঙ্গিতে পাটন1 শহরে যেখানে যত ইংরেজ ছিল সবাই এসে কুঠিবাঁডিতে জমা 
হল। সেই রাত্রেই খবর এসে গেল, নবাবের সঙ্গে মিটমাট আর হল না, 
পিটর এমিয়ট মুঙ্গেব ছেডে চলে গেছেন। তখনে। ভোর হয়নি, অন্ধকাঁব 
আছে। বলা নেই কওয়৷ নেই ইংগ্েজরা হঠ।ৎ পাটনা শহরের উপর হামলা! 
লাগিয়ে দিল। এলিস আগের থেকেই মই ঠিক করে রেখেছিলেন, এখন 
সেই মই বেয়ে ইংরেজ সেপাই-পল্টনরা শহরেব পাচিল টপকে শহরের ভিতরে 
টপাটপ পাঁফিয়ে পডতে লাগল। শাত্রীরা কেউ পাঁচিলের ছাদের উপর শুয়ে 
থুমচ্ছে, কেউ-ব। রাতে গা-ঢাকা দিয়ে বাঁড়ি চলে গিয়ে নিজের বিছানায় গা 
এলিয়ে দিয়ে আরামে নিদ্রা যাচ্ছে 

শহর নিঝুম নিশ্চুপ । সবাই শেষরাতের ঘুমের ঘোরে বেহুশ । হঠাৎ 
গোলাগুলির ভীষণ আওয়াজে লোকের সজাগ হয়ে উঠে দেখে যে, ইংরেজদের 
সেপাই-পলটন শহরে ঢুকে পড়েছে, বড়রাস্তা দ্রিয়ে দলবেঁধে তার। বন্দুক ছু'ডতে 
ইড়তে মাচ কবে চলেছে । ছু-চারটে ছোট-ছোট তোপও তারা ভিতরে 
এনে ফেলেছে । ওদিকে বাইরের থেকে বড়-বড় গোলা এসে শহরের 
পাচিলের উপর ধপাধপ পড়তে লাগল। হট্রগোলে চাঙ্গা হয়ে উঠে ডেপুটি 
গভনর মীরজা মেহদী দেখলেন সমূহ বিপদ উপস্থিত। ইংরেজদের গোলাগুণির 
চোট দেখে তিনি আর মাথা! ঠিক রাখতে পারলেন না। আর একটুও সময় 
নষ্ট না করে তিনি তার দলবল নিয়ে শহর থেকে বেরিয়ে পডে মুঙ্গেরের 
সোজা রাস্ত| ধরলেন। বেল! নটার মধ্যেই সার1 পাটন। শহর ইংরেজদের 
হাতে এসে গেল । তবে লালসিং বলে নবাবের এক ক্যাপ্টেন পাটনার কেল্লাট। 
ইংরেজদের নিতে দিলেন না, প্রাণপণ লভে আকড়ে ধরে রইলেন। আর-এক 
ক্যাপ্টেন, মহম্মদ আমীন, চেহেলস্থতুনে অর্থাৎ চল্িশথাম ওয়।ল! দরবারবাডিতে 
আন্তান। গেড়ে সেটাকেও ইংরেজদের দখল নিতে দিলেন না । 
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ইংরেজকুঠিতে মহা উল্লাস। পাটনার সকলেই মনে করল, ইংরেজরাই 
তবে বুঝি রাজা হলেন। প্রতি মুহূর্তেই এলিসের কাছে নজরআনা ভেট 
আসতে লাগল । সিভিল মিলিটারী সব অফিসরদের মধ্যে ঘন ঘন মদ আর 
বিস্কুট বিতরণ কর চলল । মাতামাতি খানিক ঠাণ্ডা হয়ে আসতে পাটনার 
কমা্ডিং অফিসর, ক্যাপ্টেন পিটর কারসটেয়ার্স, তার সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে 
এলিসের সঙ্গে ব্রেকফাস্টে বসে গেলেন। এ অবসরে উংরেজদের সেপাই-পল্টন 
যা সহজে করে না, তাই করে বসল-_অর্থাৎ যুদ্ধের কোনে নামগন্ধ নেই দেখে 
তার! মনের স্থুখে শহর লুঠপাট করতে লেগে গেল। ওদিকে মীর কাশিমের 
আরমানী ক্যাপ্টেন মারকার-সাহেব সারাদিন মার্চ করতে করতে এগিয়ে এসে 
বেল! বারে।ট1 নাগাদ পাটনার কাছে ফতোয়া গ্রামে গিয়ে পৌছলেন। সেখানে 
পৌছে দেখেন, ডেপুটি গভনর মীরজা মেহদী পাটনা থেকে পালিয়ে সেখানে 
হাঁজির হয়ে গেছেন, সেখান থেকে মুঙ্গের পালানোর উদ্যোগ করছেন। 

মীরজ। মেহদীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে মারকার-সাহেব জানতে পারলেন 
পাটনার কেল্লা তখনো! যায়নি। তিনি আর কথাটি না কয়ে মীরজ।- 
সাহেবকে বগলদাব। করে নিয়ে কুইক মার্চ করতে করতে দুঘণ্টার মধ্যে পটন। 
শহরের পুব-দরজার সামনে এসে ্াডালেন। ইংরেজদের সেপাই-পল্টন তখন 
লুটতরাজে মত্ত, কে আর তাঁকে বাধা দেয়? মারকার শহরে ঢুকেই প্রচণ্ড 
এক তোপ দাগলেন। তাঁর ইওরোগীয়ন যুদ্ধকৌশল বেশ ভালোই জানা, 
হল্যাণ্ডের যুদ্ধে তিনি হাতেকলমে রীতিমতে। শিক্ষীলাভ করেছিলেন । ইংরজ 
সেপাই-পণ্টনের তখনো! লুঠেব ঘোর একেবারে কাটেনি, তার। বেশিক্ষণ 
মারকারের তোপের সামনে দাডাতে পারল ন|।। নিজেদের কামানগুলোর 
মুখ বুজিয়ে দিয়ে সেগুলোকে সেইখানেই ফেলে রেখে তারা শহর ছেডে 
সুড়হুড় করে কুঠিবাড়িতে গিয়ে ঢুকল। যেমন সহজে ইংরেজর1 শহর দখল 
করে নিয়েছিল ঠিক তেমনি সহজেই ক্যাপ্টেন মারকার তার পুনরুদ্ধার 
করলেন। বেল! তিনটের মধ্যেই সব সাফ । 

মারাকার কিন্তু এখানেই থেমে গেলেন নাঁ। তিনি বড়-বড় কামানগুলে! 
শহরের পশ্চিম পাচিলের মাথার উপর তুলে ইংরেজদের কুঠিবাড়ি তাক করে 
গোলা ছইড়তে লাগলেন। সেখান থেকে কেউ আর বেরোতে পারেনা, কেউ 
সেখানে ঢুকতেও পায় না। এলিস তার লোকজন নিয়ে রাতের বেলায় 
বাকিপুর পালানোর একবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু মারকার খুব হই শিয়ার থাকায় 
কুঠির গেট থেকেই তাঁকে ফিরে আসতে হল 
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চারদিন জাতিকলে পড় ইছুরের মতো! ছটফট করতে করতে ইংরেজরা 
দেখলে একটা উপায় বের করতে না পারলে তো! সকলকে সেখানে একেবারে 
শুকিয়ে মরতে হবে। খাবার-দাবার যাঁকিছু ভাঁড়ারে ছিল সবই তে। প্রায় শেষ 
হয়ে এসেছে । মরিয়! হয়ে মাঝরাত্রে তারা কুঠিবাডির পিছনের দরজা দিয়ে 
নিঃসাড়ে বেরিয়ে পডল | অদৃষ্ট ভালে! থাকায় মারকারের চোখ এড়িয়ে গঙ্গার 
ধারে গিয়ে কটা নৌকো? পেয়ে যাওয়ায় তাতে চেপে বসে সে-যাত্রা তারা রক্ষা 
পেষে গেল। এখন নবাব স্বজ।উদ্দৌলার রাজো আপাতত পালিয়ে গিয়ে 
সেইখানে একটু আশ্রয় পেলে খানিকট। ঠাণ্ডা হয়ে নিতে পারা যাবে। 
তারপর দেখ। যাবে, কোথাকার জল কোথায গিয়ে ঈীডায় । 

গঙ্গা পার হযে ইংরেজরা মার্চ করতে করতে অতি কষ্টে ছাপরার গিয়ে 
পৌছল। তখন ঘোর বধা নেমেছে । রাস্তাঘাট জলকাদায় থকথক করছে। 
ভারী বুট পরে তাই ঠেলে পথ চল। ষে কি কঠিন কাজ তা অন্থমান করে নিতে 
বেশি বেগ পেতে হয় না। তার উপবৰ কদিন আধপেটা থেকে এবার পুরো 
উপবাস চলছে । রাতারাতি চাক ঘুরে গেছে । এখন পয়সা ফেলেও এক 
ট্রকরে! পোড়া কটি কোথাও কিনতে পাওয়া যাচ্ছে ন।। তাব উপর উংরেজদের 
পালানোর খবর পেয়েই মারকার সসৈন্যে ত।দের পিছন পিছন ধাওয়া করে 
আসছেন। ধুকতে ধুঁকতে ইংরেজরা আর একটু এগিয়ে মাঞ্জী বলে.এক 
জায়গায় এসে শুনল-_খবর পেছে নবাবের আব-এক সেনাপতি, ক্যাপ্টেন 
মরু, বক্‌সার থেকে গঙ্গা পেরিয়ে তাদের ধরবার জন্তে সেদিকে এগিয়ে 
আসছেন। সামনে তো আর এগোনে। যায় না, এখানেই যুদ্ধ দিতে হয়। 

ক্যাপ্টেন কারস্টেয়ারস একটা একট্ু উচু জায়গ| দেখে সেখানেই তার 
আধমরা সেপাই-পণ্টনদের সাজিয়ে ফেললেন। মারকার আর সমরুর ফৌজ 
এসে তাদের চার দিক থেকে ঘিরে ফেলল । প্রথম দিকটায় ইংরেজ পল্টন গুলো 
খুব এক চোট জোর তেড়ে গিয়েছিল, কিন্তু বেশিঞ্চণ তারা যুঝতে পারল না, 
একেবারে নেতিয়ে পডল। গোরারা আর চার্জ করছে না দেখে সেপাইরাও 
হাত-প৷ গুটিয়ে দাড়িয়ে গেল। নবাবী ফৌজের গোলাগুলিতে ক্যাপ্টেন 
কারস্টেয়ারস সাজ্ঘাতিক জখম হলেন, তার সাত আটঙ্গন অফিসর, পর্চাশ-যাট 
গোর! আর শ-খানেক সেপাই যুদ্ধক্ষেত্রেই ধরাশায়ী হল। উপায় কিছু আর না 
পেয়ে বাকি ইংরেজ সেপাই-পণ্টনরা কামানবন্দুক গোলাগুলি সাজ-সরঞ্জামস্থদ্ 
ক্যাপ্টেন মারকারের হাতে ধরাদিল। এলিস আর অন্ত অন্য সিভিলিয়নরাও পিল্তল 
তলোয়ার খুলে পাকের কাছে রেখে আত্মসমর্পণ করলেন । ১লা জুলাই ১৭৬৩। 
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মাত্র একটি লোকের গৌয়ারতৃমিতে অত বড় একটা ফৌজ নিঃশেষে 
ছারখার হয়ে গেল। এই ক-মাস ধরে এলিস বড় কম লোক জোগাড় 
করেননি । পাটনার ইংরেজ ফৌজে সাতাশ জন অফিসর, সাতান্ন জন 
গোলন্দাজ, ছুশো-কুড়ি জন গোরা পণ্টন আর ইংরেজ অফিসরদেরই হাতে তৈরি 
দু-হাজার-ছুশো দেশী সেপাই পাটনায় মজুত ছিল। মাপ্জীর লড়াই খতম হতে 
সেপাইদের যারা বেঁচে রইল তার গিয়ে নবাবী ফৌজে ভত্তি হয়ে গেল। 
ইংরেজদের প্রায় সবাইকে পাটনার কেনল্লায় বন্দী করে রেখে কেবল এলিস আর 
তার গোটাকয়েক সঙ্গীকে মুঙ্গের চালান দেওয়া হল। নবাব রহস্য করে 
ভ্যান্সিটাটকে লিখলেন-_ আমি মনে করেছিলুম এলিস বুঝি আমার শত্রু, কিন্ত 
এখন দেখছি তিনি আমার পরম মিত্র । আপনি ছু-চারশো বন্দুক দাম নিয়ে 
আমায় বিক্রি করতে নারাজ হলেন, আর সেই জায়গায় এলিস কিন। শত-শত 
অস্ত্রশস্ত্র আমায় অমনি অমনি দান করে দিয়ে গেলেন । 

ইতিমধ্যে বর্মার ভর।| গঙ্গার উপর দিয়ে নৌকোয় চড়ে ছু-ধারের অপরূপ 
দৃখয দেখতে দেখতে পিটর এমিয়ট কলকাত! চলেছেন। পাটনার গোলমালের 
খবর পেতেই নবাব তার বিশ্বাসী ক্যাপ্টেন মহম্মদ তকী খাঁকে লিখে পাঠালেন, 
এমিয়টকে কলকাতা যেতে না দিয়ে তীকে যেন নবাবের কাছে ফেরত 
পাঠানো হয়। বীরভঁমের ফৌজদার তকী খা তখন কি-একট। কাজে 
মুশিদাবাদ আর কাশিমবীজারের ঠিক মধ্যিখানের একটা চরে ক্যাম্প ফেলে 
আছেন । এমিয়টের নৌকো যেই মুর্ধিধাবাদের ঘাটে এসে লাগল অমনি তকী 
খা তাকে এক পার্টতে নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন । তকী খাঁর উদ্দেশ্য ছিল, 
কোনোরকম ট্-শবটি না করে কৌশলে এমিয়টকে মুদ্দেরে ফেরত প।ঠনো, 
কিন্ত এমিয়ট ব্যাপারট। যে কি, তা আচ করে নিয়ে, ভকী খাঁর নিমন্ত্রণ গ্রহণ 
করলেন না, মাঝ-দরিয়ায় নৌকে। চালিয়ে নিয়ে যেতে দাঁড়িমাঝিদের হুকুম 
করে দিলেন। 

ভখন মুশিদাঁবাদের ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ মহম্মদ খ। নিজের লোক মারফত বলে 
পাঠালেন, সাহেবের জন্যেই বিশেষ করে এত সব আয়োজন কর! হয়েছে, এখন 
তিনি না এলে সে সবই পণ্ড হয়ে ধাবে। সেটা যে বড়ই আফসোসের কথ 
হবে। এমিয়ট আবার অত্যন্ত বিনয় করে মাক চেয়ে নিমন্ত্রণ এড়িয়ে গেলেন । 
বিফল হয়ে ফিরে গিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের দূত তকী খাঁকে সব খবর জানলেন । 
তখন তকী খা! ইংরেজদের নৌকোর মাবিমাল্লীদের নৌকো! থামাতে আদেশ 
দিলেন। প্রত্যুত্তরে এমিয়টের বডিগার্ডর1 ঘাটে জড়ো-হওয়! নবাবী সেপাই- 
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শান্ত্রীদের উপর গুলি চালিয়ে বসল। তখন নবাবের লোকেরাও চুপচাপ 
আর দাড়িয়ে তামাশা ন| দেখে, ঝপাঝপ করে ইংরেজদের নৌকোয় লাফিয়ে 
পড়ল। তারপর হাতাহাতি মারামারি কাটাকাটি। নবাবের সেপাইরা 
ইংরেজদের প্রীয় সবাইকে একে একে কচুকাটা করে তবে ছাড়ল। সামান্য 
কয়েক জন মাত্র সাঁতরে পালিয়ে কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠিতে আশ্রয় 
নিতে পেরেছিল। এমিয়টের মুগ্ডুটাকে ধড়ের থেকে আলাদ। করে কেটে 
নিয়ে নবাব মীর কাশিম আলী খায়ের কাছে দেখতে পাঠানো হল। তারপর 
সারাদিন ধরে কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠির উপর জোব হানাদারি চলল। 
সেখানকার সব ইংরেজদের ধরে বন্দী করে সোজ। মুঙ্গের পাঠিয়ে দেওয়া হল । 
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॥ তেইশ ॥ 


ঘটন। ঘে অত দূর গড়াবে, সেটা নবাব মীর কাশিম কল্পন।ও করে উঠতে 
পারেননি । কিন্তু মন যখন বিদ্বেষে ভরপুর হয়ে থাকে তখন কিসেব থেকে যে 
কি করে কি ঘটে যায় তার হদিস কেউ কখনো দিতে পারে না। সামান্ত একট। 
স্কুলির্পের থেকেই তো প্রচণ্ড ধাবানলেব কষ্টি হয়। গণৎকাররা গনৎগীথ। 
করে নবাবকে যাই আশ্বাস দিন না কেন, ইংরেজদের সঙ্গে তার বলপরীক্ষাব 
উপযুক্ত সময় তখনো! হযনি, কিন্তু ভাগ্যদোষে তাব আগেই মীর কাশিমকে সে 
পরীক্ষা দিতে হল, যদিও ই“রেজদের সঙ্গে লডায়ে নামতে তখন তীর একটুও 
ইচ্ছা ছিল নাঁ। কিন্তু বিধাতার বিধান কে কবে খণ্ডাতে পেরেছে ? 

এমিয়টেব হত্য।কাণ্ডেব খবর কলকাতায় পৌছতে ভ্য।ন্সিটার্টের মতে। 
উমন ঠাণ্ডা লোকও তেতে আগুন হয়ে উঠলেন । তার মনে তখনে। পযন্ত খুবই 
আশ। ছিল, নবাবেব সঙ্গে লাই করতে হবে না, এমিয়টের চেষ্টায় আপস 
মীমাংসাতেই সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে। সেঁআশা একেবারে ধূলিসাৎ হুযে 
গেল। এখন সবাইকীরই মুখে সাজসাঁজ রব। 

যেখানে শুধু স্বার্থ নিয়েই টানাহ্চেভা সেখানে তো যুক্তি দিয়ে কোনো 
কিছুর মীমাংসা হতে বড়-একটা দেখা যায় না, শেষ পথস্ত গায়ের জোরেই তাব 
একটা হেম্তনেন্ত হয়। সেক্ষেত্রে যুক্তি যতই ধারলে! হয়ে ওঠে, তত বেশি 
করেই তাকে এক উদ্ধত স্পর্ধার আত্মপ্রকাশ বলেই মনে হতে থাকে । তাই 
ইংরেজদেরও নিজেদের স্বার্থরক্ষার খাতিরে লভাইয়ের জন্যে লেগে পডতে 
হল, শুধু কথায় আর চিডে ভিজতে চাইল না। 

তবে ইংরেজর! এটিকেট-মানা, লেফাফাদোবন্ত জাত। মীর কাশিমকে 
নবাবী গদিতে বসিয়ে রেখে তার! তার বিরুদ্ধে যুদ্ব-ঘোষণা করে কি করে? 
একজন কাউকে নবাব বানিয়ে শিখণ্ডী করে সামনে দীড় করিয়ে না রাখলে 
তারা লডেই ব1 কার হয়ে, কার নামে? কথাটা কাউন্সিলে উঠতে হাতের 
কাছে আর কাউকে না পেয়ে মেম্বরদের সকলে মিলে স্থির করলেন, তাহলে 
বাংলার গাঁদ আবার সেই মীর জাফরকেই ফিরিয়ে দেওয়া হোক । ক্লাইভের 
সাগরেদ জন্‌ কারন্যাক তেড়েছু'ডে উঠে সভায় বক্তৃত। ঝাড়লেন, মীর জাফরকে 
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মসনদ থেকে নামিয়ে ইংরেজরা যে-পাপ করেছে, তাকে আবার সেখানে বসালে 
তবে সে-পাপের তবু খানিকটা প্রায়শ্চিত্ত হবে। কথাটা শুনতে আদবেই 
মন্দ লাগল না, স্তনে সবাই বাহব! দিয়ে উঠলেন । 

মীর জাফর সেই থেকে কলকাতাতেই আছেন। কাউন্সিলের তরফ থেকে 
কজন মাতব্বর বাক্তি তার চিৎপুরের বাভিতে ডেপুটেশনে গেলেন । গভনর 
ভ্যান্সিটার্ট সেখানে আর কোন মুখেই ব। যান? তিনিই তে। হত ধবে মীর 
কাশিমকে বাংলার মসনদে বসিয়ে দ্রিয়েছিলেন। গভনবের পরই পদগৌরবে 
কমাও্ডার-ইন-চিফ, স্ুুতপনাং তারই মীব জাফরের কাছে যাওয়। উচিত ছিল, 
কন্ত মেজর কারন্ব।কই ডেপুটেশনের মাথা হলেন! যদিও কারগ্াক আব 
তখন ইংরেজ ফৌজের কমাগ্ডার-উন-চিফ নন_-কনেল আধার কুটের বদলে 
মেজর টমাস আ্যাভামস এখন সে-পদে বসেছ্েন_-তবুও কারন্তাককেই 
এঁ ডেপুটেশনের অগ্রণী হতে সবাই অশ্গরোধ করলেন, করণ আযডামস তখন 
সবেমাত্র দক্ষিণ দেশ থেকে বাংলার মাটিতে পা দিয়েছেন, তখনে! এখানকার 
হালচাল তার রপ্ু হয়ে ওঠেনি। 

মেজর কারন্যাক কাউন্সিলের ইচ্ছাট। মীর জাফরকে নিবেদন করে জানলেন, 
মীর কাশিমের কাছ থেকে নবাবী কেডে নিদ্নে মীর জাফরকেই আবার সেই 
নবাবী ফেরত দেবার প্রস্তাব নিষে তিনি এসেছেন। মীর জাফরের তখন 
তিন কাল গিয়ে এককাল এসে ঠেকেছে, বয়স ₹য়েছে বাহাত্তর বছর । খরীর 
জরাজীর্" তার উপর এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে তাকে ধবেছে, তবু আকাঙ্! 
তখনে| মেটেনি । আবার নবাব হতে যাচ্ছেন শুনে আহ্লাদে আটখান। হয়ে 
তিনি ইংরেজদের প্রস্তাবে পুরো রাজি আছেন বলে তখনি সম্মতি জানিয়ে 
দিলেন। তখন কাঁউন্দিলে পাস করা এক একরারনামার খসড়া পকেট থেকে 
বের কবে কারন্াক সেট। মীর জাফরের মুখের সামনে ধরলেন। 

সেই ১৭৫৭ সালে নবাবী পাবার লোভে তিনি চুক্তি নাম দিয়ে এক দাসখতে 
সই করে সেটা তো উইলিয়ম ওয়াট্‌সের হাতে তুলে দিয়েছিলেন-_-আজ আবার 
আর এক চুক্তি? এবার আর ফল করে তাতে সই না মেরে ভেবে দেখবার 
জন্যে মীর জাফর একদিন সময় চেয়ে নিলেন। ইতিমধ্যে একরারনামার একটা 
ফারসী তর্জমাও তীকে পাঠিয়ে দিতে বললেন। কিন্ত তৃতীয় রিপুটি মীর 
জাফরের মনের মধ্যে এমন জোর ঘ1 মারতে লাগল যে, ভার তাড়নায় ভিনি 
গুছিয়ে অন্য কিছু চিন্তা কে উঠতেই পারলেন না, একটুও দ্বিধাসংকোচ না 
করে স্বদেশবাসী প্রজাদের অতল জলে ভাসিয়ে দিয়ে পরদিনই তিনি 
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ইংরেজদের প্রধান দুটি শর্তে মত দিয়ে ফেললেন। কোম্পানীর ইংরেজ 
কর্মচারীর! বিন! মাস্থলেই সবরকম দেশী জিনিসের কারবার মনের আনন্দে 
চালিয়ে যেতে পারবে, কেউ তাতে বাধা দেবে না কিন্তু দেশী ব্যাপারীরা' পুর্বে 
যেমন মাস্থুল দিচ্ছিলেন এখনো! ঠিক তাই দিয়ে যাবেন__মীর কাশিম ছুবছরের 
জন্যে যে সবাইকে সবরকম মাস্থল দেওয়ার হাত থেকে রেহাই দিয়েছিলেন, সেটা 
মীর জাফর নবাব হয়ে বাংলার মসনদে বসামাত্রই বাতিল করে দেবেন। 

কি করে জানিনে ইংরেজরা মীর জাফরকে বোঝাতে সক্ষম হল যে, মীর 
কাশিমের বিরুদ্ধে তারা যে যুদ্ধে নামতে যাচ্ছে সেট। আসলে কিন্তু মীর 
জাফরেরই হিতার্থে নিজেদের জন্তে একেবারেই নয়। স্থুতরাং লডা যখন 
তারই জন্তে তখন লড়াইয়ের খরচটাঁও তারই দেওয়া! উচিত। মীর জাফর 
যুক্তিটা যথার্থ বলে মেনে নিয়ে এ বাবদ তিরিশ লাখ টাকা ইংরেজদের দিতে 
ত্বীকার হয়ে গিয়ে সেটা কাগজকলমে লিখে দিলেন। মীর কাশিম যে 
ইংরেজদের সেপাই-পণ্টনের খরচের দরুন তিনটে বড-বড জেলার-_বর্ধমান 
মেদিনীপুব আর চাটগীর-_রাজম্ব ইংরেজদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন সেটা 
চাপা রইল, তাই নিয়ে কোনোই কথ! উঠল না, এ তিরিশ লাখ হল তার 
উপর । চুক্তিনামার প্রথম কড়ারই হল যে, মীর কাশিমের সঙ্গে ১৭৬০ সালে 
ইংরেজদের যে স্থলেনামা হয় সেটার প্রত্যেকটি দফাই মীর জাফর কায়েম 
রাখবেন। 

দেশের থেকে মাসল উঠিয়ে দেওয়ফ্য মীর কাশিম ইংরেজদের যে-পরিমাণ 
ক্ষতিগ্রস্ত করেছেন তার পুরণের দরুন কাউন্সিলররা মীর জাফরের কাছ থেকে 
দশ লাখ টাকার বায়না ধরে বসলেন। মীব জাফর কিন্তু ওটা দিতে চাইলেন 
না। বিচক্ষণ ব্যক্তির মতোই বললেন, ক্ষতি যে সত্যি হয়েছে, তারই বা কি 
ঠিক আছে? তা যখন নেই তখন আর পুবণের কথা ওঠেই বাকি করে? 
এ যুক্তি মীর জাফরের নিজের, কি তার মন্ত্রণাদাতা নন্দকুমারের মাথার থেকে 
বেরিয়েছিল, ত। এখন অবশ্ঠ ঠিক করে বল। যায় না, তবে প্রধান শর্তগুলোয় 
মীর জাফর যখন বিন! ওজরেই রাজী হয়ে গেলেন তখন এঁ একট দবিদাওয়া 
নিয়ে কাউন্সিলররা! আর টানাটানি করলেন না, ভবিষ্ততের জন্তে শিকেয় তুলে 
রাখলেন। আর, তখন তর্ক।তকি করে নষ্ট করবার মতো অপধাপ্ত সময়ও 
তাদের হাতে ছিল না, অবস্থা এমনই সঙিন যে, লভাইয়ের জন্যে তখনই 
তৈরি হয়ে ন। নিলেই নয়। ১০ই জুলাই দুপক্ষের মধো চুক্তিনাম! সই 
ইয়ে গেল। 
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সব নিষ্পত্তি করে ফেলার আগেই মীর জাফর বলে রেখেছিলেন নন্দকুমারকে 
তার দেওয়ান ভয়ে মুশিদাবাদ যেতে দিতে ইংরেজরা যেন বাধা ন| দেয় । 
ইতিপুবেই ফরাসীদের সঙ্গে চক্রান্ত করতে গিয়ে ধরা পড়ে যাওয়ায় নন্দকুমার 
কলকাতায় ইংরেজদের হাতে বন্দী হয়ে আছেন। কাউীন্সলে এই নিয়ে 
আলোচন। উঠতে মেস্করর! প্রায় সকলেই একবাক্যে বলে উঠলেন, নন্দকুমারের 
মতো! অমন ধডিবাজ যড়যন্ত্রী বাংল।-মুল্লুকে আর ছুটি নেই, তিনি নবাবের 
দেওয়ান হয়ে বসলে একেএকে অনেক-কিছু অঘটন ঘটিয়ে তুলতে থাকবেন। 
মীর জাফর যদ্দি কোনো পাক দেওয়ানই চান তাহলে মহাঁর|জা ছুলভরামই 
তো চোখের সামনে আছেন । কারন্যাক তখন সবাইকে বুঝিয়ে বললেন যে, 
মীর জাফরের নিজের যখন নন্দকুমারকেই পছন্দ, তীকেই ধখন তিনি নার বার 
করে সঙ্গে নিতে চাইছেন, তখন ইংরেজদের তাতে ফোড়ন কাটবার কি আছে? 
কথাটা অবশেষে কাউহ্নিলকে ঠিক বলেই মেনে নিতে হল । 

হাঁযুজখান। থেকে ছাভ। পেয়ে নন্দকুমার এসে মীর জাফরকে ঝুনিশ করে 
দাড।লেন। ইংরেজদের খুশি রাখবার জন্যে মীব জাফর তাদের দুই 
পেটোয়াকেও-ছুর্নভরাম আর মুন্সী নবকৃষ্ণ দেলকেও-সর্দে নিলেন। 
প্রক্লামেশন বেরিয়ে গেল--নবাব মীর কাশিমকে পদচ্যুত করে সে-জায়গায় 
মীর মহম্মদ জাফর আলী খা মহবতজঞ্গ বাহ।দুর আবার বাংলা-বিহ1প- 
উড়ি্তার নবাব হলেন। সবচেয়ে আশ্ষধ এই যে, যে সব গুণের অভাবে 
কাউন্সিলরর। এক সময় মীর জাফরকে বাংলার মসন্দ থেকে নামিয়ে 
দিয়েছিলেন, অ।ড।ই বছর পরে ঠ্ঠিক সেই সব গুণই তাব। বুডে। মীব জাফরের 
মধ্যে হাজির দেখতে পেলেন, আর সেই সর্দে মীর কাশিম ভলেন কিন। অতি 
রাত পামর পিশ|চ--কোনে| গুণ নাই তার কপালে আশ্খন। স্বতর। আর 
একটুও দৌমনা না করে ইংরেজর! স্বচ্ছন্দে মীর জাফরের মাম করে মীর 
কাশিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ| করে দিল। 

মেজর টমাস আযাডামস আর মেজর জন্‌ কাবনগাক দুজণেই এর আগে 
সেপাই-পল্টন নিয়ে মুশিদাবাদের রাস্তায় রওন। হয়ে পডেছেন। সেই আগ্ভিকালের 
পুরনে। পথ, যে-পথ দিয়ে মহাত্মু! ক্লাইভ পলাশীর যুদ্ধ জয় করতে গিয়েছিলেন। 
মিলিটারী সিন্দুক খুলে আযাডামস নগদ দশ হাজার টাক। মাত্র পেয়েছিলেন, 
বাকি টাকার জন্যে মীর জাফরের উপর ভরস| রেখে তিনি এ নিয়েই যুদ্ধে 
অগ্রসর হলেন। তবে মফম্বলের যেখানে-যেখানে ইংরেজদের খাঁটি ছিল 
সর্বত্রই লিখে দেওয়া হল, সেপাই-পন্টন রসদপত্রের সঙ্গে টাকাকড়িও যত 
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জোগাড় করতে পার! ষায় ততই ভালো, সেসব সত্বরই যেন মেজর আভামসের 
কাছে পাঠিয়ে দেওয়! হয়। মেজর আযাভামস আর মেজর কারন্যাকের প্রথম 
গন্তব্যস্থল হুল মুশিদাবাদ । সেখানে গিয়ে মীর জাফরকে তে! আবার বাংলার 
মসনদে বলাতে ভবে? পথে কোনো বাধা না! পেয়ে চলতে চলতে শেষে গঙ্গ। 
পেরিয়ে তাবা অগ্রদ্বীপে গিয়ে উঠলেন । ঠিক দুদিন পরে মীর জাফর কলকাতা 
থেকে এসে সেইখানে তাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। তীর সঙ্গে আছেন মহারাজা 
নন্দকুমার রায়, আর রয়েছেন খোজ। পিদ্রস। মীর জাফরের শ্রবৃদ্ধি হতে 
দেখে, খোজা-সাহেব “ভাল বদলিয়ে আবার ভার দিকে ঢলে পড়েছেন। 

এর পর যুদ্ধ। লডাই একবার শুরু হয়ে গেলে তাকে আর সহজে থামানো 
দাম্স। সে আপন বেগেই অনেক দিন ধরে অনেক দূর পধন্ত চলতে থাকে । 
তাই এর পব থেকে একটাঁর-পর-একট। কেবলই যুদ্ধ। 

উংরেজব| মুখিদাবাদের কাছাকাছি এসে পডেছে শুনে মহম্মদ তকী খা 
তাদের বাধ। দিতে গেলেন | কাটোয়ায় হংরেজদের সঙ্গে তার একট। বডরকম 
যুদ্ধ হয়ে গেল। মীর কাশিমের অধীনে যত জন মুসলমান সেনাপতি ছিলেন 
তাদের মধ্যে সবচেষে কাজের সেনাধ্যক্ষ হলেন এই তকী খাঁ। তিনি সতাকার 
বীরপুরুষ, আর এক মহৎ চরিত্রের ব্ক্তি। মীর কাশিম তার জেনারেলদের 
মধ্যে তকী খাঁকেই যাঁএকটু বিশ্বাস করতেন। আর ঠিক এ কারণেই 
অন্যসব জেনারেল আর রাজকর্মচারীর তার উপর বিষম বিষহিংসে। তাই 
তকী খা যখন মুশিদাবাদের ম্যাজিস্টেট সৈয়দ মহম্মদের কাছ থেকে যানবাহন 
গুলিবারুদ রসদপত্র খানিকট। চাইলেন তখন তিনি চুপ করেই বসে রইলেন, 
সে-সবের কোনোই ব্যবস্থা করলেশ না । উলটে তকী খার তিনজন সেনাধ্যক্ষকে 
ডেকে চুপি চুপি তাদের বলে দিলেন তারাও যেন তকী খাকে কোনে।রকম 
সাহায্য না করেন। 

আর দেরি ন! করে নিজের য। সেপাই ছিল, আর মুঙ্গের থেকে গুরগিন খার 
হাতে তৈরি কতক সেপাই যা মীর কাশিম পাঠিয়েছিলেন, তাই সঙ্গে নিয়ে 
তকী খা ইংরেজদের সম্মুখীন হলেন। সেই তিনজন সেনাধ্যক্ষ যদিও তকী 
খার ফৌজেরই অঙ্গ, তবু তারা দলছাড়া হয়ে নিজেদের লোকজন নিয়ে 
একটু তফাতে তফাতেই রইলেন। তকী খা তাতে ভয় পাবার লোক 
নন, তার সঙ্গে আফ্গান পারসিয়ান রোৌহিলা সেপাই মিলিয়ে বেশ ভালো- 
গোছেরই একটা! ফৌজ ছিল । কামানবন্দুক গোলাগুলিরও তেমন কিছু-_অভাব 
ছিল না। 
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কিন্তু ইংরেজদের সঙ্গে প্রথম লড়াটুতেই প্রমাণ হয়ে গেল-_মীর কাশিমের 
সেপাইরা এই আড়াই বছরেও একটুও তৈরি হয়ে উঠতে পারোন। যেমন 
অপদার্থ ছিল ঠিক তেমনিই আছে, একটুও ডিসিপ্রিগ হয়নি। দেশের 
লোকেরাও যে অধঃপাতে গেছে, তার থেকে তার। একটুও উপরে উঠতে 
পারেনি । 

তবু তকী খা বীরপুরুষের মতোই শেষ পযন্ত সমানে লড়ে গেলেন, 
লড়াই ছেড়ে প্রাণ নিয়ে সটকে পড়লেন ন1। নিজস্ব সেপাই দিয়ে লাইন 
সাজিয়ে নিয়ে তিনি ছোট-বড় প্রতোকের কাছে গিয়ে তাদের ভাতে হাত 
রেখে সবাইকে মিষ্টি কথায় আপ্যায়ন করে উৎসাহ দিতে লাগলেন। সকলে 
একসঙ্গে আকাশ-ফাট।নো এক চিৎকার করে তিন-তিনবার তকী খার 
জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল। তার পর মাচ করতে করতে তার! ইংরেজদের লাইনের 
দ্রিকে এগিয়ে চলল । কেবল সেই তিনজন বেইমান সেনাধ্যক্ষ আর-একট্ুও 
এগোৌলেন না, নিজেদের দল নিয়ে আলাদা হয়ে পিছছনেই দাড়িয়ে রইলেন । 
ইংরেজদের দ্রিকে যদ্দিও টেঁচামেচি একট্রও নেই, মবাই স্থির ধীর শান্ত, 
তবু প্রত্যেকেরই মুখের উপর দৃঢ়সং্কল্লের এক পোরালে। ছাপ, সকলেই একমন 
একপ্রাণ, চলাফেরা সবাইকার একতালে । উংরেজ সেপাই গণ্টনরাও একটু 
একটু করে সামনে এগোতে লাগল । 

দুর্দিক থেকেই অফু্রস্ত গোলাগুলি ছুটে ছু-পক্ষকেই বেশ ঘায়েশ করে 
তুলল, কিন্তু তবুও কোনে! পক্ষই ক্ষান্ত দেয় না। এবার মোগল ঘোড়সওয়। রর 
তেডে চার্জ করে গেল। ইংরেজ ঘেড়সওয়।ররা ছিল নামেমাত্র, তারা কোনো 
কাজেই এল না। কিন্তু গোর। পণ্টনদের বেয়নেটচার্জ এক ভয়ানক 
ব্যাপার । বেয়নেটের খোচায় আর গুলির চোটে তাদের সামনে দাড়ায় 
কার সাধ্য? ঘোড়াগুলো পটপট করে মবতে লাগল আর সওয়ারীরা গুলি 
খেয়ে ঘোড়া! থেকে দূরে ছিটকে পড়তে লাগল। স্বয়ং তকী খাঁর ঘোড়াটাও 
গুলি খেয়ে মরল, সেই সঙ্গে একটা গুলি এসে তার পায়ের তলাট। ছেঁদা 
করে দিয়ে ফু'ড়ে বেরিয়ে গেল। মনের জোরে অসহা যন্ত্রণা চেপে রেখে 
তকী খা একটা ধালি ঘোড়ার উপর লাফিয়ে চডে হাত নেড়ে নেড়ে তার 
সেপাইদের আশ্বাস দিতে লাগলেন, তিনি ঠিক আছেন। 

ইংরেজদের এখন-তখন, একেবারে যায়-যায় অবস্থ।। তকী খা লক্ষ 
করলেন, ইংরেজ সেপাই-পণ্টনরা কি করবে স্থির করে উঠতে না পেরে 
একটু যেন অস্থির হয়ে পড়ছে । স্থযৌগ উপস্থিত মনে করে তকী খা তার 
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বাছাবাছ! কতক সেপাই নিয়ে দ্বিুণ*বেগে ইংরেজদের চার্জ করে গেলেন। 
ঘোর লড়াই চলেছে-_-তারই মাঝে হঠাৎ একটা গুলি এসে তকী খাঁর 
কাধে বিপতে কাধ এ-ফৌড ও-ফৌড। হাতের কাছে আর-কিছু না পেয়ে 
পরনের জোব্বাটার তলা ছি'ডে নিয়ে তকী খাঁ সেটাকে এমনভাবে কাধে 
জড়িয়ে ফেললেন যাতে কেউ-না ক্ষতট| দেখতে পায়। তার এক লেফটন্যাণ্ট 
তার পাশেই ছিলেন, তিনি সকাতরে তাঁকে তখনি ক্যাম্পে ফিরে 
যেতে অন্রনয়-বিনয় করতে লাগলেন। তকী খ! বীরদর্পে বলে উঠলেন-_ 
ফিরে যাব? লন্ডাই ছেড়ে পাঁলিযে যাব? তাহলে মীর কাশিমের সামনে 
আর মাথা তুলে দাঢাব কোন মুখে? 

তকী খ|! দেখতে পেলেন, ইংরেজদের ডান দিক থেকে লৌক সরে গেছে, 
সেদিকের রান্ত। খালি। তিনি সেই দিকে তেডে হানা দিলেন। কিন্তু সতা 
সেদিক খালি ছিল না, ইংরেজরা পাশের ঝোপে নিঃসাড়ে লুকিয়ে ছিল, 
তাই দূর থেকে সেদিকটা খালি খালি মনে হচ্ছিল। যাহাতক সেপাই নিষে 
তকী খার ধাওয়া করা, তাহাতক ঝোপঝাড সব ঢেউয়ের মতো! নডে উঠল, 
আর তার ভিতর থেকে ইংরেজ সেপাই-পণ্টনরা বেরিয়ে পড়ে শত্রুপক্ষের 
উপর হরদম গুলি চালিয়ে যেতে লাগল । ভাগ্যই বিরূপ, তার আর উপায় কি? 
বেয়নেটের বাহ ভেদ করে তকী খা তার সেপাইদের নিয়ে ইংরেজদের 
ছোবেন ছোবেন, এমন সময় আর-একট1 গুলি তক্ী খার ঠিক মাথায় গিয়ে 
বিধল। তিনি ঘেডা থেকে ছিটকে মাটিতে পড়ে গেলেন । 

দরুণ যন্থণায় তিনি দূরে ঈাঁডিযে-থাক1 এ তিনটে বিশ্বাসঘাতক সেনাখ্যক্ষকে 
মর্মান্তিক অভিশাপ দিতে লাগলেন, কিন্তু কথা শেষ করবার আগেই মৃত্যু 
এসে তার মুখ চেপে ধরে তার কথা বন্ধ করে দিল। তার পর এদেশের 
যুদ্ধক্ষেত্রে বরাবর যা ঘটে এসেছে সেবারও তাই ঘটল। সেনাপতিকে পড়তে 
দেখে আর-কেউ সেখানে একদণডও দ্ীডাল না, সবাই মিলে মুখিদাবাদের 
দিকে মুখ ফিরিয়ে দৌডতে লাগল । ইংবেজরাঁও হারতে হারতে শেষ 
পর্যন্ত জিতেই গেল-_-এমনি অদুষ্টের ফের। 

মৃতর্দের সংকারাদি আর অন্য সব বিলিব্যবস্থা করার জন্যে ইংরেজদেব 
তিনদিন কাটোয়ায় পড়ে থাকতে হল। তারপর চল্‌ জোয়ান মুশিদাবাদ। 
গঙ্গ। পেরিয়ে ইংরেজরা পল।শীর সেই আমবাগানে এসে উপস্থিত, খানে 
একদিন গভীর রাত্রে গঙ্গ। পার হয়ে ক্লাইভের সেপাই-পণ্টনরা বাকি রাতট্ুকুব 
জন্যে তাদের মাথাগোজার স্থান করে নিক্সেছিল। সামনে সেই পলাশীর মাঠ, 
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যেখানে সিরাজের সৈন্যদের সঙ্গে ইংরেজদের লড়াই নয়, এক ব্ডগোছের 
হাত-কাঁড়াকাডি হয়ে গিয়েছিল । পাশেই গঙ্গার উপর সেই শিকারবাড়ি, 
যেখানে ক্লাইভ আর তার অফিসররা এক রাত বিশ্রামের জন্যে উঠ্ছিলেন। 
ভোরে দুরে যুদ্ধের নাকাড। বাজতে শুনে ক্লাইভ এ বাড়িরই ছাতের উপর 
উঠে দূরবীন কষে সিরাজউদ্দৌলার বিশাল বাহিনী দেখে মুহৃতের জন্যে কেঁপে 
উঠেছিলেন। আর এ মাঠেরই ডান দিকে বিশ্বাঘাতক মীর জাফর 
সিরাজউদ্দৌলার পক্ষ হয়ে লডবার ভান করে চুপচাপ তামাশ! দেখছিলেন । 

মীর জাফর ইংরেজ সেপাই-পল্টনের পিছন পিছনই আসছিলেন । পল।শীর 
মাঠ পার হতে গিয়ে পুরনো সেই দিনের সেসব কথ! মনে পড়ে য।ওয়াতে 
তিনি নিমিষের তরেও কি একবার স্তব্ধ হয়ে সেখানে দীডিয়ে গিয়েছিলেন? 
ঠিক জানি না। তবে এট। জানি যে, সেদিশকার পলাশীর যুদ্ধজয়ের কথা 
স্মরণ করে ইংরেজ সেনাপতি মেজর টমাস আভামস হুকুম দিয়েছিলেন, সে- 
রাতের পাস-ওয়ার্ড হবে ক্লাইভ আর প্র্যাশী | 

২৪শে জুলাই ( ১৭৬৩) নবার মীর জাফরকে সঙ্গে নিয়ে মেজর আযাভামস 
মুণিদাবাদে ঢুকলেন! ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ মহম্মদ উংরেজর! আসছেন শুনেই 
যেখানকার যা তা সব সেখানেই ফেলে রেখে, পৈতৃক প্রাণ নিয়ে কোথায় 
উধাও হয়ে গেলেন । মীর কাশিমের ক্যাপ্টেনরা মতিঝিলের কাছে ক্যাম্প 
পেতেছিলেন । ভেবে রেখেছিলেন, সেখানেই ইংরেজদের একহাত দেখে 
নেবেন, কিন্তু দেখতে আর হল না। ইংরেজদের সঙ্গে নামমাত্র আচড়া- 
আচড়ি করেই তীর! মানে মানে সরে পডলেন। মীর জাফর তার নিজের 
বাড়িকে অপয়া মনে করে এবার আর সেখানকার কাছ দিষেও গেলেন 
না, নবাব আলীবদীঁ খার পুরনে| বাড়িতে গিয়েই উঠলেন । 


॥ চবিবশ ॥ 


ম্যাজিস্টেটকে পালাতে দেখে শহরের গুপ্ার! লুঠতরাজ দাঙ্গাহাঙ্গামা! লাগিয়ে 
দিয়েছিল, কিন্ত মেজর আডামপ যখন ক্লাইভেরই মতো! মীর জাফরের হাত 
ধরে আবার তাঁকে বাংলার মসনদে বসিয়ে দিলেন তখন আন্তে আস্তে সব 
ঠাণ্ডা হয়ে এল। মেজর-সাহেব শহরের সবত্র ঢ'যাড়া পিটিয়ে জানিষে দিলেন, 
কাশিম আলী খা আর বাংলার নবাব নন, এখন নবাব নাজিম হচ্ছেন মীর 
মহম্মদ জাফর আলী খ। মহবতজঙ্গ বাহাদুর । শহরের যে-সব ধনী মহাজন 
মীর কাশিমের ভয়ে এতদিন আত্মগোপন করে ছিলেন তারা এইবার 
কাঠের সিন্দুক খুলে পুরনো দরবাঁরী পোষ।ক-আশাক বের করে, তাই 
পরে, হাতে করে নজরানা নিয়ে মীর জাফরের সংবর্ধনা! করতে ছুটলেন। 
অর্থী-প্রত্যর্থাও বহুত জুটে গেল। শহরে মীর কাশিমের আশ্রিতদের সংখ্যা 
নেহাত কম ছিল না, কিন্তু তারা যখন দেখলেন যে, মীর জাফরের খু'টির 
জোর খুবই বেড়েছে তখন তারাও দল বদলাতে এক মুহূর্তও সবুর 
করলেন না। 

মীর জাফর গদিতে বসামাত্রই বাংল|-মুন্নুকের যেখানে যত রাজামহারাজ। 
জাইগিরদার জমিদার তালুকদার ছিলেন সবাইকে পরওয়ান। পাঠিয়ে দিলেন, 
তাঁরা যেন কেউই আর মীর কাশিমকে একপয়সাঁও খাজন। না দেন, বাকি 
খাজন! সবই যেন তারই তোষাখানায় জমা করে দেন । ফলে, মরস্থাম উপস্থিত 
মনে করে তার! দিনকতক কাউকেই খাজন। দিলেন না। কিন্তু নতুন দেওয়ান 
নন্দকুমার রায় এ-সব বিষয়ে বড়ই পাকাপোক্ত । ছু'দে-ছু'দে তশিলদার লাগিয়ে 
তিনি ছুদিনে মায় কড়া ক্রাস্তিতে সব আদায় করে ছাড়লেন । পুবর্দেশের ঢাক। 
শহরে অরাজক অবস্থা উপস্থিত হয়েছে জানতে পেরে মীর জাফর সেখানে 
একদল ঘাগী সেপাই পাঠিয়ে দিলেন। তাইতেই সেখানেও সব শাস্ত ভতে 
বেশি সময় লাগল না। মীর জাফর ডেপুটি গভর্নর মহম্মদ রেজা থাকে তার 
পদে বাহাল রাখলেন, সুতরাং সেখানে সবই আগের মতো ঠাগ্াভাবে চলতে 
লাগল । মীর জাফর নবাব হয়ে বসতে খাস র্ংপাদেশ থেকে মীর কাশিমের 
গ্রঁতিপত্তি একেবারেই চলে গেল। তা? ইংরৈজয্লের হুল মন্ত স্থবিধা, 
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মীর জাফরের হাতে ধড়াধড় টাকা এসে পড়তে থাকায় যুদ্ধের খরচের জন্তে 
তাদের আর কোনো ভয়-ভাবনা রইল না। 

ওদিকে তকীর খাঁর মৃত্যু-সংবাদ পেতে মীর কাশিম শোকে এমনি কাতর 
হয়ে পভলেন যে, তিনদিন তিনি জলম্পর্শও করলেন না। তার পর যখন খবর 
এল যে, মুখিদাবাদেও তার সেনারা একেবারেই কিছু করে উঠতে পারেনি, 
সবাই নিজের নিজের প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে, তখন তিনি ইংরেজদের 
অগ্রগতি থামাবার চেষ্টায় উঠেপডে মন লাগালেন। চার দিকে অর্ডার চলে 
গেল, সকলে মিলে যেন স্থভীতে জো হয়, সেখানেই ব্ড়গোছের এক লড়াই 
হবে। স্থতী যুশিদাবাদের কুড়ি মাইল উত্তরে গিরিয়ার মাঠেরই একটা অংশ । 
মীর কাশিম নতুন করে তার কজন বাছা-বাছ। ক্যাপ্টেনকে সেখানে পাঠিয়ে 
দিলেন। ঘোড়সওয়ার পয়দল গোলন্দাজ সব মিলে পঁচিশ হাজারের প্রকাণ্ড 
এক ফৌজ। স্থৃতীতে উপস্থিত হয়ে তারা সেখানে স্থুড়ঙ্গ কেটে গড়খাই 
বানিয়ে তারই মধ্যে ঢুকে আত্মগোপন করে বসে রইল। 

মীর কাশিমের হাতে মালমশল] প্রচুর ছিল। টাঁকাকছি গোলাগুলি 
কামান-বন্দুক প্রভৃতি যুদ্ধের যাবতীয় উপকরণ-_কিছুরই অভাব ছিল না। 
ছিল না ষেটা সেটা হচ্ছে মান্থষের মতো! মানুষ, আর ছিল না মীর কাশিমের 
কারে! উপর এক তিলও বিশ্বীস। বিশ্বাস না করলে তে! আর বিশ্বাসী লোক 
মেলে না। তাই নবাব মীর কাশিম কাউকে বড়-একটা আপনার লোক করে 
তুলতে পারেননি । অবিশ্বাস জিনিসটাই হচ্ছে ছোয়াচে। তারই ফলে তার 
ক্যাপ্টেনদেরও মধ্যে পরস্পরের উপর পরস্পরের ঘোর অবিশ্বাস। কে যে কখন 
ককে ল্যাং মেরে নবাবদরবারে প্রতিষ্ঠালাভ করে বসে, সেই ভাবনাতেই 
তাদের সার! দিন কেটে যায়, লড়াইয়ে মন দেবার সময় কোথায় পাবে? এরকম 
অবস্থা যে টিম-ওয়ার্কের পক্ষে আদবেই স্থবিধার জিনিষ নয়__সে-কখা! বোধ 
করি খুলে বলে না দিলেও চলবে । 

মীর কাশিম নিজে কখনো যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে সৈন্তচালনা করেননি । 
একদল লেখক এটাকে তার কাপুরুধতারই একটা প্রমাণ বলে ধরে নিয়েছেন। 
আবার কোনো-কেনে! এঁতিহাসিক বলেছেন, মীর কাশিম কোনে! কালে 
ুদ্ধবিষ্যা শিখে সেটাকে আয়ত্ব করতে পারেননি বলেই তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে 
দূরে সরে থাকতেন, পাছে কাছে গিয়ে ভুল চাল দিয়ে যুদ্ধচালনার কোনো 
ব্যাঘাত ঘটিয়ে ফেলেন, সেই ভয়েই । তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে কোনো যুদ্ধ 
নিজে চালনা করেননি সেকথা সতি। তার সত্যিকার কারণ যাই হোক না" 
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কেন, ফল যে তার ভালো! হয়নি, সে-বিষয়ে কারো! মনে কোনো সন্দেহ নেই। 
সকলেই একবাক্যে বলে গেছেন যে, মীর কাশিমের ফৌজে সবাই ধাকে 
মানবে এমন-এক সববাধ্যক্ষ স্বয়ং লড়াইয়ে নেবে সৈন্যচালনা কিন্বা সেনাধ্যক্ষদের 
একের সঙ্গে অপরকে সংহত করেননি বলেই মীর কাশিম ইংরেজদের সঙ্গে 
একটা-কোনো যুদ্ধেও জয়লাভ করতে পারেননি । 

আরো-একটা কথ|। মীর কাশিম তার ফৌজে যে-সব আরমানী 
ইওরোঁীয়ন ফিরিঙ্গি অফিসর পণ্টন ভন্তি করেছিলেন, নবাবের দেশী অফিসররা 
যে তাদের ভ্রাতৃভাবে দেখতেন, সেটা বললে সত্যি কথা বলা হবে না!। 
বরং তাদের আস্তে আস্তে নবাবের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠতে দেখে দেশী লোকদের 
সর্শরীর হিংসেয় রি-রি করতে থাকত, সেইটেই হল হক কথা। এরকম 
হওয়াটা অবশ্ঠ আশ্চর্যের কিছু নয়, কিন্তু এ রেষারেষিটা যদি বাইরে বাইবেই 
থেকে যেত, দয়! করে সেটাকে তার! যদি যুদ্ধক্ষেত্রে টেনে নিয়ে না যেত, 
তাহলেই সবদিক রক্ষা পেত, এক সাধুবাবাজীদের ছাড়! আর কারে! তাতে 
বলারও কিছু থাকত ন1। কিন্তু লড়াইয়ের সময় ফৌজের একপক্ষ যদি ঈধাবশত 
অপরপক্ষের সঙ্গে অনবরত নন-কোঅপরেশন করতে থাকে, তাহলে তার ফল 
যে কি বিষম হয়ে ঈ্ড়ায়, তাঁর দৃষ্টান্ত ইংরেজদের সঙ্গে মীর কাশিষের 
প্রত্যেকটা লড়াইয়েতে পদে পদে মিলবে । অন্ত দিকে এ আরমানী ইওরোপীয়ন 
আর ফিরিঙ্গির! নবাবের পয়সা খেয়েও যে মনে-প্র।ণে ষোল-আন। তার দিকে 
ছিল, তাও তো! নয়। একটু স্থযোগ পেলেই তারাও বিশ্বাসঘাতকতা করতে 
বিন্দুমান্র পেছপাও হত না। 

১৭৬৩ সালের ১লা অগস্ট মেজর আযাডামস তার সৈন্তসামস্ত নিয়ে বাশুলি 
বলে ছোট্র এক নদী পেরিয়ে গিরিয়ার ফাকা মাঠে গিয়ে উঠলেন। ইংবেজ 
ফৌজের পিছন পিছন তল্লিদারের মতো চলেছেন, নবাব মীর জাফর খ। 
বাহাছুর। তীর সঙ্গে নবাবী সেপাই-শান্ত্রী সংখ্যায় যে কত ছিল তা কেউ 
স্পষ্ট করে লিখে যাননি। মেজর আ্যাডামসের ফৌজে এক হাঁজার গোর! 
গণ্টন আর চার হাজার দেশী সেপাই । তবে ফাস্ট ক্লাস অফিসর অনেকগুলো । 
তারা সধাই এক-একটি সত্যিকার বীরপুকরুষ। 

ইংরেজ কমাগ্র মেজর টমাস আডামসের এদেশী যুদ্ধের প্রথম অভিজ্ঞতা 
হয় ক্লাইভের মতোই দক্ষিণ দেশে | আযাডামমের চরিত্রে এমন কতঞ্গুলে! 
গুণ ছিল যার দরুন তপন অধীনস্থ সেনা আর অফিপগপা তাকে সহজেই 
খনজেদের অধিনায়ক বলে মেনে নিতে পারত--তীর মীে কাজ করতে গিয়ে 
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কারো মন একটুকুও খারাপ হত না, *সবাই তার অর্ডার হাসিমুখেই অক্ষরে 
অক্ষরে পালন করত। ক্লাইভের মতো আযাডামসেরও এমন-এক অস্তুত- 
রকমের বুকের পাটা ছিল যে, একরত্তি এক খুদ্দে ফৌজ নিয়ে তিনি তার 
চতুণ্তণ বড় এক বিপক্ষবাহিনীর সামনাসামনি হতে একটুও ভয় পেতেন না। 
একবারও ভাবতেন না, কি হবে না হবে। বুকের পাটা অতটা বেশি থাকার 
দরুনই এরকম ধারা লোকদের অধিকীংশ সময়েই শেষরক্ষা করে যুদ্ধ জিতে 
বেরিয়ে আসতে দেখ। যাঁয়। 

২রা অগস্ট ১৭৬৩ সাল। ভোরবেল। থেকেই গিরিয়ার মাঠে যুদ্ধ লেগে 
গেল। যুদ্ধের সবিশেষ বর্ণনা দেবার দরকার নেই, মোটকথা এইটুকু জেনে 
বাখলেই চলবে যে, পাঁচগ্ুণ বেশি সৈন্যের ফৌজ নিষেও মীর কাশিমের দল 
গিরিয়ার যুদ্ধ জিততে পারল না। কারণ খুঁজতে বেশি দূর যেতে হবে না 
কারণ সেই ডিসিপ্লিনের অভাব আর আত্মকলহের প্রভাব_যার ফলে এ 
দল শেষ পধন্ত কখনো স্থির হয়ে লডে যেতে পারেনি । একটু বেকায়দায় পড়লে 
তার। দাড়ায় না, যে যেদিকে পারে সোজ! সেদিকে টেনে দৌড মারে। মীর 
কাশিমের দল মনে করলে, লঢাইয়ের পক্ষে ফাক। মাঠই বুঝি ভালো । এ্ভূল 
করেই তারা স্থতীর গডখাই থেকে বেরিষে এসে গিরিয়ার মাঠে 1গয়ে পড়ল। 
যাই হোক, বিপক্ষের এ মারাত্মক ভুল ছাড়।ও ইংরেছ্গদের জিত হবার আরে! 
একটা কারণ ছিল। সেটা কিন্তু ইংরেজরা কোথাও পরিষ্কার করে ব্যক্ত 
করেনি, গোপন করে যাবারই চেষ্টা করেছে। মীর জাফর যে কলকাতা থেকে 
খাজ। পিদ্রসকে সঙ্গে করে অতদূর বয়ে নিয়ে গিষেছিলেন সেটা একেবাবেই 
বথ। যায়নি। পিদ্রপ গোপনে গোপনে মীর কাশিমের যত আরমানী 
ইওরে|পীয়ন আর ফিরিঙ্গি অফিসর ছিলেন তাদের সবাইকে চিঠি লিখে ভজাতে 
লগলেন যাতে যুদ্ধকলে তার! পুরোপুরি ইংরেজদের বিরুদ্ধাচরণ না করেন। 
খোজা পিদ্রসের এই কুটিল চক্রান্তের ফল ইংরেজদের পক্ষে যে ভালোই 
ইয়েছিল তাব প্রমাণ অনেক আছে, কিন্তু তার ছোটভাই গুরগিন খার পক্ষে 
(সটা বড়ই ভীষণ হয়েছিল। সংসারযাত্রায় নিয়তই দেখা ষায় যে, একজনের 
দোষে অন্ত আর-একজন সাঁজা পাচ্ছে । দৌষ করলেন বড়ভাই পিঞ্স, আর 
মার গেলেন ছোটভাই গ্রেগরী । কি করে যে, সেটা একটু পরেই বলা হচ্ছে। 

যুদ্ধশেষে মাথা গুনতিতে দেখা গেল, মীর কাঁশিমের দিকে লোক মরেছে 
অসংখ্য । ইংরেজদের দিকেও বড় কম যায়নি। ছু-দিন ধরে ইংরেজর! 
শিজেদের 'আর শক্রপক্ষের মৃতদের সৎকার করল । শক্রদের যারা! জখম হয়েও 
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জ্যান্ত ছিল তাদের চিকিৎসা আর শুশ্রয়ার সথবন্দোবস্ত করে দেওয়া হল। তার 
সেরে উঠতে তাদের আর বন্দী করে রাখা হল না, ছেড়েই দেওয়া হল। তাদের 
অনেকেই নবাব মীর জাফরের ফৌজে গিয়ে ভত্তি হয়ে গেল। 

যুদ্ধের প্রচুর মাল-মশল। কামান-বন্দুক গোলাগুলি রসদপত্র আর অগ্ঠান্ত 
সাজসরঞ্জাম বোঝাই দেড়শো নৌকো ইংরেজদের হাতে গিয়ে পড়ল । গিরিয়ার 
মাঠের গায়ে স্থতীর সেই জোরালো! গড়বন্দী জায়গা, ইংরেজর! সেট। হেসেখেলেই 
কেড়ে নিল। খাস বাংলা-মুন্লুকে এমন একটা জায়গ! রইল নী, যেখানে মীব 
কাশিম মাথা গু'জতে পারেন-_এমন একটা লোকও রইলেন না, যিনি দু-দিনের 
জন্যে তাকে একটু আশ্রয় দিতে পারেন। বাংলাদেশে ফিরে মাথা গলাবাব 
কোনো রান্তাই আর মীর কাশিমের খোলা রইল না। রইল কেবল এক 
বিহার-প্রদেশ। ইংরেজরা! সেখানেও গিয়ে মীর কাখিমের সঙ্গে লডে যাওয! 
স্থির করে ফেলল। 

গিরিয়ার যুদ্ধে তার চরম হার হয়েছে, ইংরেজরা স্তীর মতো! অমন এক 
আটঘাট-বাধা জোরালে৷ জায়গা অনায়াসেই দখল করে নিয়েছে শুনে, মীর 
কাশিমের দুঃখ রাখার আর ঠাই রইল না। তিনি স্বপ্রেও ভাবতে পারেননি 
যে, ইংরেজদের এঁ ছটাকে এক খুদে ফৌজ তাঁর অমন জাদরেল বাহিনীকে 
কোনোক্রমে একপাঁও হঠাতে পারবে । কিন্তু কার্ধক্ষেত্রে অসম্ভবকে সব হতে 
দেখে, তিনি স্থির করে ফেললেন ইংরেজদের সঙ্গে তিনি শেষ লড়াই লবেন 
উধুয়ানালায়। দেখে নেবেন তাতে কে হারে আর কে জেতে । এবার হয় 
এস্পার নয় ওম্পার। মনে-মনে এ সংকল্প এটে মীর কাশিম মুঙ্গের থেকে রেরিষে 
পড়লেন। বেরোবার আগে কিন্তু একট! অতি জঘন্য কাণ্ড করে বসলেন। 
কোনো-কোনো ক্ষেত্রে গভাঁর ছুঃথ মানুষকে যেমন পুড়িয়ে শুদ্ধ করে দেয় 
তেমনি অনেক জায়গায় আবার তার নীচ প্রবৃত্তিগুলোকেও চাড়া দিয়ে চাগিয়ে 
তোলে । মীর কাশিমের হিংশ্রপ্রকৃতি এক বিকট মুত্তিতে সবাইকার কাছে 
প্রকাশ হয়ে পড়ল । 

মুঙ্গেরের কেল্লীয় যে-সব সম্াস্ত ব্যক্তিকে কয়েদ করে রাখা হয়েছিল তারা 
সকলেই মীর কাশিমের হাতে একে একে খুন হয়ে গেলেন। রাজ! রাম- 
নারায়ণের গলায় বালির বস্তা বেঁধে তাকে গঙ্গায় ডুবিয়ে মারা হল। রাজা 
রাজবন্নভকে আর তাঁর কজন ছেলেকে একটা নৌকোয় চড়িয়ে যাঝ-দরিয়ায 
নিয়ে গিয়ে নৌকোর তল ফুটে! করে দেওয়া হল। জলে গড়ে হুবুডুবু খেতে 
খেতে তাঁরা একে একে দম বন্ধ হয়ে মার গেলেন। জনঞতি, লেই লময়েই 
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জগৎশেঠ হৌসের মহাতপটাদ আর হ্বরূপাদের পায়ে পাথর এটে তাদের 
নাকি কেল্লার পাঁচিল থেকে গঙ্গায় ছু'ড়ে' ফেলে দেওয়৷ হয়। আবার কেউ-কেউ 
এও বলেন যে, পাটনার কাছে বাঢ়-অঞ্চলে তীদের নাকি গুলি করে মারা 
হয়েছিল, তাদের শব শকুনি-গুধিনীর খাছ হয়েছিল। সপুত্র রায়রায়ান 
উমিদরায়, রাজ! ফতেসিং, রাজ! বুনিয়াদসিং প্রভৃতি আরো-অনেকে মীর 
কাশিমের হাতে পন্ডে এ সময় ভবলীল। সাঙ্গ করলেন। মীর কাশিম কেবল 
ইংরেজ বন্দীদের তখনো! প্রাণে মারলেন না, জিইয়ে রেখে দিলেন । 

তাব পর খানিকটা হাঁলক। হয়ে নিয়ে মীর কাশিম নিজের কাজে মন 
দিলেন। পরিবারবর্গকে আর মুঙ্গেরে বাখা উচিত মনে করলেন ন!। পাটবেগম 
কতমা-বিবি আর অন্যসব নিকট-আতম্মীয়ার সঙ্গে প্রচুর ধনরত্ব নগদ টাকা 
সাজসরঞ্ম গুছিয়ে দিয়ে, নহবত রায়ের হেফাজতে তাদেরকে রোটাসগভে 
পাঠিয়ে দিলেন। আজেবাজে দাসদাসী আশ্রিতজন আর অস্তঃপুরিকাঁদের 
মুঙ্গের থেকে বিদায় করে দেওয়া হল যাতে দরকার পড়লে তিনি নিজে ঝাড়া 
হ।ত-প হয়ে সহজেই সেখান থেকে পাটনায় পালিয়ে যেতে পারেন। তার পর 
যুদ্ধে আয়োজন সব ঠিক আছে কি না তারই তদারকে মুঙ্গের ছেড়ে 
ভাগলপুরের কাছে চম্পানগরে গিয়ে উঠলেন । এখানে তার অনেক সেনা 
জডে! করা ছিল, সেনাপতিরাও সবাই সেখানে এসে জুটলেন। স্থৃতী থেকে 
পালিয়ে মারকার সমু প্রভৃতি বিদেশী সেনাধ্যক্ষপাও সোজা উধুয়ানালায় গিয়ে 
সেখানেই আশ্রয় নিলেন । 

এইবার কথ। উঠল, এঁ ফৌজের সবাধ্যক্ষ কে হবেন । মীর কাশিমের পরম 
বিশ্বাসী আলী ইব্রাহিম খা এর আগেই তাকে বুবিয়ে-স্থুঝিয়ে কামগড় খাঁর 
সঙ্গে তার একটা মিটমাট করিয়ে দিয়েছিলেন । এখন কামগড় খাঁকে অর্দিনায়ক 
হয়ে উধুয়ানালায় যেতে বলায় তিনি প্রস্তাবটা এড়াবার জন্যে বললেন-_ 
উধুয়ানালায় এত লোক জড়ো হয়েছে যে, সেখানে তাঁর আর স্থান কোথায়? 
সেখানকার সব জায়গাই তো ভতি হয়ে গেছে, খালি জায়গা তে) একটুও দেখা 
যাচ্ছে না।--এ জবাব শুনে আলী ইব্রাহিম অপ্রস্তত বনে গিয়ে খানিক আমতা- 
আমতা! করে প্রস্তাব করলেন, তবে কামগড় খাঁকে বর্ধমানে পাঠানে। হোক । 
তিনি বীরভূমের জঙ্গল পেরিয়ে সেখানে গিয়ে ইংরেজদের রসবপত্রের সরবরাহ 
বন্ধ করবার চেষ্টা দেখুন, আর পিছন দিক থেকে হান! দিতে দিতে তাদের 
উৎখাত করতে থাকুন। কামগড় খা গড়িমসি করে সেদিকে যাত্রা! করবার 
আগেই উধুয়ানালার লড়াই খতম হয়ে গেল। গুরগিন খাঁকেও একবার 
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উধুয়ানালায় যাবার জন্যে ধরা হয়েছিল। তিনি জানালেন, এ অসময়ে তার 
উচিত কাজ হচ্ছে সর্বদাই তাঁর মনিবের কাছাকাছি থেকে তাঁকে রক্ষা! করা, 
তিনি সেই চেষ্টা প্রাণপণ করবেন। 

ফলে হল কি, বিভিন্ন সেনাপতিদের এক করে চালাবার মতো! কমাণ্তীব- 
ইন-চিফ করে কাউকেই লড়াইয়ে পাঠানো গেল না। সকলের মাথার উপ 
একজন কেউ ন। থাকায় অত বড সেনাবাহিনী হল যেন এক কন্ধকাটা কবন্ধেখ 
দল। মীব কাশিম নিজেই সর্বাধ্ক্ষ হয়ে যেতে পাবতেন, কিন্তু সে-স্ুযোগ 
তিনি নিলেন না। সকলকে বণনা করে দিয়ে তিনি অবশেষে মুেরেই ফিবে 
গেলেন। তার বাকি সেনারা গুবগিন খাব কর্তৃত্বে শহবেব বাইবে ক্যাম্প 
পেতে পডে রইল। 

মুঙ্েরে ফেবাব একটু অ।গে থেকেই গুরগিন খায়ের উপর মীব কাঁশিমেব 
মন বিগডিয়ে গিয়েছিল । একেই তার মন সর্বদাই সন্দেহে দ্োলাষ দোল 
থাচ্ছে, তার উপব বার বার হাঁবতে হাবতে বাই ম!থায় চডে গিয়ে পাগলামিতে 
ধ্াঁডাবার জোগাড। খোজ! পিক্রসের কাগুকাঁরখান! তার কাছ থেকে চেপে 
রাখা যায়নি। উপরন্তু ই'রেজ কমাগ্ডার আডামসও গুরগিন খাকে যে পত্র 
লিখেছেন তাতে মীব কাঁশিমকে ধরে বেঁধে ইংরেজদের হাতে ঈপে দিলে 
গুরগিন খা অনেক টাকা বকশিশ পাবেন, এমন ইঙ্গিত ছিল । কানাঘুসোয় মীব 
কাশিমের কানে সেটাও এসে পৌছিয়েছিল। যেটা পৌছয়নি সেট। হচ্ছে এই 
যে, গুরগিন খা ইংরেজদের এ নীচ প্রস্তাব ঘ্বণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। 
গুরগিন খা অন্নদদাতা মীব কাশিমের সঙ্গে ত্বপ্নেও কোনে দিন বিশ্বাসঘতা৷ কবার 
কথা মনে ভাবেননি । কিন্তু মন যখন সাফ থাকে ন। তখন সত্য একেবাবে 
চোখের সামনে এসে দীভালেও তাকে চিনে নিতে পার। যায় না। আর বিশ্বাস 
করবই বলে কোমব বেঁধে লেগে পডলে অসম্ভব এমন-কিছুই নেই যাতে প্রত্যয় 
নাহতে থাকবে। 

ঠিক এ সময়ে গুরগিন খা! অসাবধানে এমন-একটা অবিবেচনার কাজ কৰে 
বসলেন যে, ভাতেই তীর কাল হল। গুরগিন খা! বেশ বুঝতে পেরেছিলেন যে, 
মীর কাশিমের ফৌজ তখনে! এমন কাজের হয়নি যে, তাই নিয়ে ইংরেজদেব 
সঙ্গে লডাই করে তিনি কোথাও জয়ী হতে পারবেন । কারণ, মীর কাশিম 
অনেক কিছু অসাধাসাধন করলেও দেশের লোকের চরিত্র একটুও সংশোধন 
করতে পারেননি । গুরগিন খা তাই তাঁকে পবামর্শ দিলেন, তিনি যেন শ্বশ্তব 
মীর জাফরেব সঙ্গে তাড়াতাঁডি একট! মিটমাট করে নেন। নিজেদের মধ্যে 


খ১৪৪ 


একটা বোঝাপড়। হয়ে গেলে দুজনেই একটু শাস্তিতে থাকতে পারবেন। 
কথাটা মীর কাশিমের সত্যিকার হিতার্থেই বলা, কিন্তু হিতবাকা মনোহারী ন৷ 
হলে তেমন কাজের হয় না বলেই দেখ! যায়। তাতেই তে। শাস্মে সাবধান 
করে দেওয়া আছে, কখনে। অপ্রিয় সত্য বলবে ন1। অনেক মৃনিখধিও সে-সতা 
সহ করে উঠতে পারেননি, মীর কাশিম তো! কোন ছার । তিনি ঠারেঠরে 
সবাইকে জানিয়ে দিলেন, গুরগিন খাকে কেউ ইহলোক থেকে সোজ! পর- 
লোকে পাগতে পারলে তিনি তাৰ উপর খুশি বই বেখুশ হবেন ন| | 

সে-বাত্রে পচা গরম । কোথাও এক চলকাও হাওয়া নেই । পাতাটি পযন্ত 
নডছে না। গুরগিন খ। নিজের তাবুতে তিষ্ঠতে ন। পেবে একট! বড তবুর 
সন্ধানে গেলেন। সেখানেও যে গুমটকে নেই গুমট দেগে তিনি আবার ফিরে 
চললেন। নিজের তীনুর প্রায় কাছে এসে পড়ছেন, এমন সময় মোগল ঘে।ড- 
সওয়ারদের একছন ভঠ[ৎ তাব তাবু থেকে বেরিয়ে এসে সেনাপতির পথ 
আগলিষে দঈাড়াল। তার পর জোরগলায় নালিশ $কতে লাগল যে, দিনকাল 
য। পড়েছে তাতে মাইনে সে য| পায় তাতে তার খাঁঠ খবচও কুলোয় না। 
জিনিসপত্রের দাম দিন দিন যা আগুন হয়ে উঠছে) তাতে মাইনে আরে| 
খানিক ন| বাডালেই নয়। পথের মাঝে আচমকা এরকম একটা নিশ্রী। ব্যাপার 
ঘটাতে গুরগিন খা বিষম রেগে উঠে তার বডিগার্ডকে কুম করলেন__এ 
ধেয়াদবটাকে ধরে এখনি ওর হাতে হাতকভ!| লাগও। কিন্তু গার্ড এগিয়ে 
যাবার আগেই চোখের নিমিষে এক কাণ্ড ঘটে গেল। খাপেব থেকে ফস 
কবে তলোয়ার বের করে লোৌকট। গুরগিন খার বুকে পিঠে গলায় কোমরে 
দমাদম ঘা-কতক কোপ বসিয়ে দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে কোথায় অদৃশ্ঠ হয়ে গেল । 

মরণাপন্ন অবস্থায় গুরগিন খাকে ধরাধরি করে এক পালকিতে তোল। হল । 
তার নিজের তাবুতে নিয়ে গিয়ে তাকে কোনোক্রমে বিছানায় শুইয়ে দিতে 
গুরগিন খা ইশারায় একটু জল চাইলেন। কিন্তু মুখর জল আর পেটে পৌছল 
না, গলার ছেঁদ। দিষে বেরিয়ে গিয়ে বাইরে গড়িয়ে পডল | মীর কাঁশিমের 
ফৌজে ক্রীশ্চান পণ্টনদের দরুন এক পাত্রী মোতায়েন ছিলেন। ওবগিনের মরণ 
আসন্ন দেখে তাকে ডেকে নিয়ে আসা হল। তিনি এসে ক্রীশ্চাী কেতাম্ 
অন্থিমকালের মন্ত্র আওড়াতে বসলেন । দেখতে দেখতে গুরগিন খায়ের শেষ 
নিঃশ্বাস বাতাসের গায়ে মিলিয়ে গেল। প্রভৃভক্ত এ সেনাপতি আমরণ মীর 
কাশিয়ের সেবাতেই নিযুক্ত থেকে অপমৃত্যু বরণ করলেন। তখন তার বয়েস 
মাত্র তেত্রিশ বছর । 


মীর কাশিমকে খবর দেওয়া হল। তিনি এসে খানিকটা মায়াকান্ন। কেঁদে 
একটু লোক-দেখানো শোক প্রকাশ করে গ্বস্থানে ফিরে গেলেন। কাছে-পিঠে 
যার] উপস্থিত ছিল তাদের কারে। বুঝতে বাকি রইল না, মীর কাশিম মনে 
মনে খুবই আরাম বৌধ করলেন । সেই রাত্রেই তাবু থেকে গুরগিন খার লাশ 
বের করে নিয়ে গিয়ে এক নামগোত্রহীন কবরে তাকে গোর দেওয়া হল। 
কবরের উপর এক টুকরো পাথর চাপা দিয়েও চিহ্ন রাখা রইল না যে, পরে 
লোকে চিনে নিতে পারবে কোথায় ছিল গুরগিন খার গোর । 


১৬ 


॥ পঁচিশ ॥ 


যেদিন গুরগিন খায়ের মৃতু; হল ঠিক সেই দিন ইংরেজ কমাগ্ার মেজর 
টমাস আডামস সদলবলে বাদশাহী সড়কের উপর দিয়ে মার্চ করতে করতে 
স্ৃতী থেকে পালকিপুরে গিয়ে ছাউনি ফেললেন। তার ভারী-ভারী জিনিসপত্র 
বড়-বড় কামান-গোল! গঙ্গার উপর দিয়ে নৌকোঁবোঝাই হয়ে চলেছে। 
পালকিপুর উধুয়ানালার ঠিক উলটে! দিকের চার মাইল দূরে একটা নগন্য 
গ্রাম । 

বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমে যাবার বাদশাহী রাস্তা উপুয়ানালার কাছে এসে 
সরু একটা ফালি হয়ে গিয়ে রাজমহল পাহাড় ভেদ করে চলে গেছে। সেখানে 
রাস্তার একদিক ধিরে লম্বা এক বিলের সঙ্গে প্রকাণ্ড এক জল1, আর অন্যদিকে 
বয়ে চলেছে গঙ্গ!। পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে গিয়ে পথটা যেখানে ফাকাঁয় বেরিয়ে 
পড়েছে সেইখ।নে উপ্লুয়। বলে একট। ছোট পাশাডী নদী-_নাল! বলাই ঠিক-_ 
পাহাড়ের গ! বেয়ে বেয়ে মাটিতে এসে পড়ে গঙ্গায় গিয়ে মিশেছে । রাস্তাটা 
যেখানে নালার মুখে গিয়ে ঠেকেছে সেখানে পার হবার জন্যে একটা পাথরের 
পুল দেওয়া আছে। তারই উপর দিয়ে রাস্তা! পশ্চিমে চলে গেছে । এ উধুয়ার 
খাল থেকেই জায়গাটারও নাম হয়েছে উধুয়ানাল! । 

স্থানটা খাস বাংল! থেকে বিহারে ঢোকবার মুখেই পড়ে বলে রণতম্্ের 
মতে তার দাম খুব বেশি। বাদশাহী সড়ক যার অধিকারে, তার সঙ্গে এক 
দফা লড়াই না করে তার চোখ এড়িয়ে এদিক-ওদিক যাওয়া-আসা অসম্ভব । 
তাই অনেক কাল আগে থেকেই এ পুলের পাশেই একটা কেন্ল! গাড়া আছে । 
সম্প্রতি মীর কাশিম ইংরেজদের গতিরোধ করবার জন্যে কেল্লার ঠিক সামনেই 
উত্তরে গঙ্গার ধার থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণে পাহাড়ের গা পযন্ত এক মাইল 
জুড়ে একটা পাঁচিল তুলে দিয়েছিলেন। সে-পীচিল ষাট ফুট মোট! আর দশ 
ফুট উচু। পাঁচিলের উপর আবার আঠারো ফুট উচু আর সাত ফুট চওড়া 
এক প্যারাপেট । তাছাড়া ভিতরে ঢোকবার গেটগুলো ছেড়ে দিয়ে পাচিলের 
ঠিক সামনেই বাট ফুট চওড়া আর বারে! ফুট গাড়া এক খাত। গেট দিযে 
ছাড়া যাতয়াতের অন্য আর-কোনো! সোজা! রাস্তা নেই। 


২১৭ 


মীর কাশিম চাবদ্দিক ভেবেচিস্তেই জায়গাটাকে মনেব মতে! কবে সাজিযে- 
ছিলেন । পাঁচিলের উপর খানিক দূব অষ্তব অস্তব এক-একটা কবে কামানঘণটি, 
তাতে কোথাও দুটো! কোথাও তিনটে কোথাও আবাব চাবটে করেও তোঁপ 
বসানো । দক্ষিণ দ্িকেব পাঁচিল যেখানে গিয়ে শেষ হযেছে সেখানে পাহাড 
থেকে আলগ। প্রকাণ্ড একটা পাঁথবেব টিপি । ত'"ব উপবট। ঘেবাও কবে নিষে 
মাঝখানে আবো-বড একটা ঘাটি পাতা । একশে। দেডশো! বড-ব্ড কাযান 
টেনে এনে উধুয়ানালার ফেল! হযেছে । লডাইয়েব বিশ্ব সবগ্তাম আব বাশীকৃত 
বসদপত্র একজায়গাঁয় জাদ! কবা ভয়েছে যাঁতে দবকাবেব সমম সবই তখনি 
হাতেব নাগালে পাওষ| যাষ, কোনে।-কিছুবহ অভাব শা ঘটে । পাঁচিলেব 
ওপাঁবে মীব কাশিমেব চলিশ ভাজাব সৈন্য তাঁদেব ক্যাম্প পেতেছে । ক্যাম্পের 
ভিতব আবাব চাদনিচকেব মতে। দোকানপাট । বাতেধ বেলায় বঙিন 
বোশনাইধে চাবদিক ঝলমল । বাইজী, কসবী, নাচওম।লী, সাবেঙ্গী, এসবাজী, 
তবলচী--কিছুই বাদ যায়নি। সেনাব্যক্ষ থেকে আবম্ভ কবে সামান্য সেপাঈ 
পযন্ত সবাই নিশ্চিন্ত মনে খাওয়াদাওয়ায় সবাবটানায নাচগানে আমোদ 
প্রমোদে লোচ্চামিতে বোৌনই মত্ত হয়ে থাকে । সকলেই ধবে নিয়ে বসে 
আছে, উধুধানালাব মতো! জায়গা তাদেব হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া ইংবেজ 
তো ই*বেঙ্গ, ট্রপিওয়ালাদেব উর্ধ্বতন চতুদশ পুরুষেবও কাঁবে। সাধ্যে নেউ। 

মেজব আভামস চাব মাইল দ্ববেব পালকিপুব ক্যাম্প থেকে উধুয়ানালাব 
পাঁচিলেব আকাশ-ছৌষ। প্যাবাপেট দেখতে পেলেন। দেখে তাঁব কি মান 
হয়েছিল ত। জানবাঁব উপায় এখন আব নেই । বড কঠিন সমন্তাব মধো তিনি 
পডেছেন। এখানে ইংবেজেব। যদি হাবে তাহলে বাংলাদেশেব ভ্রিসীমান'ব 
মধ্যে কোথাও আব তাদেব ঠাঁই ভবে নাঁ। ডেবাডাওড। তুলে সটান দেশেখ 
দিকে সবে পডতে হবে । পলাশীব মাঠে পডে ক্লাইভেব যে-দশা হয়েছিল 
উধুয়ানালাব সামনে দ্রীডিম্নে মেজব আভামসেব অনেকটা সেই অবস্থা হল। 
মুখ গভ্ভীব কবে তিনি তাব হাজাব গোবা পণ্টন আব পাচ হাজার দেশী সেপাই 
নিয়ে যুদ্ধেব জন্যে তৈবি হতে লাগলেন। ক্যাম্পেব সামনে ্বডঙ্গ কেটে 
তাতে শালবল্লাব থাম তুলে দিয়ে মধোকাব ফাক গুলে। টাচেব বেডা দিয়ে ঘিবে 
ফেলা হল। জলা পেবিয়ে পাঁচিলেব কাছে যাওষাব চেষ্টা কব স্রেফ পাগলামিব 
কাঁজ। করলে, সবাই মিলে চোরাকাদায় ডুবে গিয়ে কোথায় ষে তলিষে যাবে 
কেউ তাব আব ঠিকানা কবতে পাববে নাঁ। একমাত্র গঙ্গাব পাডে পাছে 
গুনটানাৰ পথে একটু একটু কবে এগোনো সম্ভব । আ্যাডামস গঙ্গাব পাশেই 
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পব পব তিনটে কামানঘাঁটি তুলে ফেললেন । নৌকো! থেকে বড বড তোপগুলে। 
নামিয়ে নিয়ে এসে সেখানে সাজানো হল । 

পুরে! তিনটে হপ্া কেবল এ কবতেই কেটে গেল। পাঁচিলেব সবচেয়ে 
কাছে ষে কামানঘাটিটা বসল সেটা দেওয়াল থেকে তিনশে। গজ ধবে। 
আপাতত তাব চেয়ে কাছে আব এগোনো শেশ শ। কিন্তু অত বড বড 
ঠা-৪যাল। কামান খেক বামগোন্র| ছেছেও সামনে এ মোঢ। পাঁচিপেব 
কিছুহ কবা গেল ন।। গন্গাব দিকে গেটেব এক কোণে একট। হেট চিডখ।ওখা 
গর্তমতন হল বটে, কিন্তু সেটা বেনে। কাছেই নণ। একট তজোযাঁন মদ 
কুকডিম্রকডি মেবেও কোনে'ঞ্মে "তাতে মাথাটা প্যন্ধও গলাতে পাবে ন।। 
অবস্থা ঞ্মশ চবমে উঠছে দেখে, মেঙব আ।ডামস গাণে হাত দিয়ে ভাবতে 
লাগলেন-_-অতঃপব কি কব।? বিন্ধ সবর্রহ অন্ধকাঁব, কোথা ৪ তে একটু 
আলোব বেখাও দেখা যাচ্ছে না। আশা ভবস| তে। আব টেকে না। 

ইতিমধ্যে মীবজা নজফ খা বলে মীব কাঁশিমেব এক পাবশিয়ান ক্যাপ্টেন 
তাৰ অধীনস্ত ঢেউ একটা দল শিয়ে পাচিলেব গেট দিযে বেবিষে জপাব 
ভিতবকাৰ এক অনুশ্তা পথ বেষে ই"বেজদেব ছাউনিতে বাবকতক ভান। দিয়ে 
গেলেন। মীব কাশমেব দলে উনিই একমাত্র সেনাপতি, থিশি পচিলেব 
আডাপে বসে আমোদ-প্রমোদে গ। ভাসিয়ে দেশি । নজক খা খানদাশী 
ঘবেব ছেলে । অবস্থা পডতিব দিকে যেঙে তিনি দেশ ছেডে হিন্দুস্কানে 
এসে প্রথমে অমোধ্যাব নবাবের বশাল। ফৌজে চাকবি স্বীকার বেন। কিন্ত 
নবাব স্থুজাউদ্দৌল।ব সঙ্গে তাৰ তেমন বসলো নাঁ। তখন তিনি বঙদেশে 
এসে মীব কাশিমেক দববাণে উপস্থিত হয়ে তাব ফৌজে যে'গ দেবাব প্রার্থনা 
জানালেন । অনুচবদেব সংখ্য! তাব খুব কম হলেও তাঁব! সবাই তাদেব সদাবেখ 
মতোই সাহসী বীব, যুদ্ধে নিপুণ । মীব কাশিম তাকে উপুযানালায় পাঠিয়ে 
দিলেন। পববর্তীকালে নজফ খা ই*বেজদেব কপায দিলিব বাদশা শা আলমেব 
আশ্রয়ে থেকে অনেক উন্নতি কবেছিলেন ৷ বালক্রমে বাদশাব কমাগ্াব-ইন- 
চিফ থেকে শেষ অবপ্ধি তাৰ উজিব ৪ হতে পেবেছিলেন। তখন জুলফিকব- 
উদ্দৌলা! টাইটল পেয়ে তিনি দিল্লিব ওমবাওদেব মবে। একজন মাতব্বব হয়ে 
বসেন। 

নজফ খাব হামলায় ইংবেজদের ক্ষতি যতট। ন! হয় হয়বানি হয তাব ঢের 
বেশি। একদিন নজফ, খাব দল অতকিতে এসে নবাব মীব জাফর যেদিকে 
ক্যাম্প পেতে আছেন ঠিক সেই দ্িকটাতেই হান! দিয়ে বসল। সেখানটায় 
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হঠাৎ এতই সোরগোল লাগিয়ে দিল যে, ভয়ের চোটে মীর জাফর ঘাটে-বাধা 
বজরায় ওঠবার জন্তে পভি-কি-মরি করে গাঙ্গার দিকে এমনি ছুট মারলেন যে, 
ইংরেজদের তেলেঙ্গী সেপাইর1 দৌডে গিয়ে তাকে ধরে না ফেললে সেইদিনই 
ভার এখানেই হয়ে যেত। ইংরেজর| লক্ষ করতে থাকে, প্রায়ই পাঁচিল ভেদ 
করে একদল লোক আসছে-যাচ্ছে, কিন্ত কিছুতেই টের পায় না, কোথা দিয়ে 
তারা আসে কিম্বা কোথা! দিয়ে আবার তার! ক্যাম্প ফিবে যায়। চোখেব 
অগোচর পথ যে একট। আছে সেট! বেশ মালুম হতে থাকে বটে, কিন্তু সেটা 
যে কোথা দিয়ে গেছে ত। তারা কিছুতেই ধরে উঠতে পারে না। 
কিন্তু কপালজোর যার আছে পাঁচিল তুলে তাকে কে রুখবে? একসময 
একজন ইংবেজ পল্টন কি কারণে জানিনে, কোম্পানীর ফৌজ থেকে পালিষে 
গিয়ে মীব কাশিমেব দলে ভেডে। পাচিলের ওদিক থেকে সে-ব্ক্তিও 
রোজই নঙ্গব কবে, নজফ. খাঁব লোকেব1 কেন্ল। থেকে বেবিযে কোথা যেন 
যায় আবার খানিক পবে কোথ! থেকে যেন হসিমুখেই ক্যাম্পে ফিবে আসে। 
দেখতে দেখতে জলাব ভিতর দিষে য।ওয়া-আসার লুকোনো! পথট। সে চিনে 
ফেলল। তখন কি জানি কি কাবণে, বোধ করি যুদ্ধ আসন্ন দেখে, হঠাৎ তা 
"মনে বড অনুতাপ উপস্থিত হল -শেষে কি স্বদেশবাসীদের বিরুদ্ধে তাকে অস্ত্ 
ধরতে হবে? অথচ ইংরেজদের দলে সে সোজাস্থঁজি ফিরেও যেতে পারে ন, 
তার। তার পরিচয় পেলেই হয় তাকে তখনই ফাসিকাঠে লট্‌কে দেবে, নয় 
তো! তোপের মুখে দা করিয়ে গোল। £কে হাওয়া করে উডিয়ে দেবে। কিন্তু 
দিন দিন অন্শোচনার বেগ তাঁর মনকে এমনি মোচড দিতে লাগল যে, সে 
আব একদওও স্থির হয়ে থাকতে পারে না, সবদাই ছটফট করতে থাকে, 
যেন সর্বাঙ্গে হাজার-হাজার বিছ একসাঙ্গ কাম মাবছে। 
একদিন গভীর রাত্রে যা থাকে কপালে বলে, অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে সে 
এ গুপ্ত পথ বেয়ে ইংরেজদের ক্যাম্পে গিয়ে উঠল। পাহারাদার শাম্ত্রীরা তার 
গলার আওয়াজে অন্ধকারেও তাকে ইংরেজ বলে ধরে ফেলল । তখন সে 
জানাল, মেজর আভামস তার দৌষঘাট সব মাফ করে নিয়ে তাকে আবার 
যদি দলে ফিরিয়ে নেন, তাহলে সে এঁ জলা পার হবার অপৃশ্য পথটা ইংরেজদের 
দেখিয়ে দিয়ে, নিজেই তাদের সঙ্গে করে নিযে গিয়ে দক্ষিণের পাথরের টিবিব 
কাছের পাচিলটা পর্যস্ত পৌছে দেবে। সে-জায়গায় পাঁচিলের সামনে খাত 
না থাকায় পার হওয়ার বালাই নেই । তখন এমান সংকটকাল যে, ভালোমন্দ 
াছবিচারের একটুও অবকাশ ছিল না । মেজর আযাভামস ভাবলেন, শ্বয়ং 
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ভাগ্যলগ্মীই বুঝি-বা তাদের উপর সদয় হয়ে তাঁদের উদ্ধারের জন্যে নিজের দূত 
পাঠিয়ে দিয়েছেন। লোকটার সমস্ত অপরাধ তুলে গিয়ে তিনি তাকে আদর 
করে কাছে ডেকে নিলেন। 

সে রাত্রে অবশ্য আব-কিছু করা গেল না। পরদিন সক।ল থেকেই 
তোড়জোড় চলল। স্থির হল, ক্যাপ্টেন জেমস আরাভং সর্বাগ্রে বোমারুদের 
দল নিয়ে এগিয়ে যাবেন, তার পিছন পিছন যাবে ছু-দল সেপাই-পণ্টন | বাকিরা 
ক্যাপ্টেন মোরানের তত্বাবধানে ন্ষুড়ঙ্গের মুখে এগিষে গিয়ে এমন ভাব 
দেখাতে লেগে ষাবে যেন দেখলেই মনে হতে থাকে যে, তার। বুঝি তখনি যুদ্ধে 
ঝাপ দিয়ে পডবে। কিন্তু কথ! রইল, ক্যাপ্টেন আরভিংএর কাছ থেকে 
যতক্ষণ না! কোনে! নিশানা পাওয়! যাচ্ছে ততক্ষণ পযন্ত তার। এদিক-ওদিক 
কোনো দিকেই এক-পা কোথাও নডবে-চডবে না'। দূর থেকে মশালের আলে। 
দেখতে পেলে তবেই সংকেত বুঝে নেবে যে, সব ঠিক আছে । তখন গঙ্গার 
ধার বেয়ে তার! পাচিলের দিকে এগোতে থাকবে | সঙ্গে সঙ্গে কামান ঘাঁটি- 
গুলোও এক নাগাড়ে জোর-জোর তোপ দেগে যাবে । মেজর কারন্যাকের 
সঙ্গে কিছু সেনা পিছনে রিজার্ভ রইল, যখন যেখানে দরকার মনে হবে তিনি 
তখনি সেই দিকে তাদেব কতক কতক কবে পাঠিয়ে দেখেন। মালপজ্র 
আগলাবার জন্তে সামান্য কিছু লোক ক্যাম্পে রয়ে গেল। 

রাত দুটো নাগাদ লোকটা আবার এসে হাজির। সবাই তৈরি ছিল, 
তখনি যাত্রা শুরু হয়ে গেল। লোকটা তো রাস্ত! দেখিয়ে দিয়েই খালাস, কিন্তু 
যুদ্ধের মালমশল! সঙ্গে নিয়ে সে-রাস্তা পার হওয়া যে কি কঠিন কাজ, সে-কথা 
তে। সে ঘুণীক্ষরেও কাউকে আগে জানিয়ে দেয়নি। গোলা-বারুদ সব মাথায় 
চড়াতে হল, পাছে স্্যাঘসেতে পথ দিয়ে যেতে যেতে ভিজে গিয়ে সে-সব 
কাজের বার হয়ে যায়। পাঁচিল টপকাবার মইগুলোও মাথায় করে বয়ে নিযে 
যেতে হল, যাতে না কাদায় ঠেকে সে-সব সেইখানেই আটকে পড়ে থাকে । 
জলকাদা ঠেলে তারই মধ্য দিয়ে সেপাই-পণ্টন খুব সাবধানে পা ফেলতে 
ফেলতে চলল । আলো জ্বালার উপায় নেই, কোনোরকম শব্দ করাও চলে না। 
একটু হাচবার-কাশবারও জো নেই, শক্রপক্ষের কাকপক্ষীও টের পেয়ে গেলে 
দলকে দলবদ্ধ সবাইকে সোজা জাহান্নমে যেতে হবে । 

কিন্তু ইংরেজদের খুবই বরাতজোর । শত্রুপক্ষের একটা লোকও জেগে 
নেই। অনেক রাত পর্বস্ত আমোদ করে তখন সবাই মগন ঘুমের ঘোরে । 
এমনকি পাহারাদার শান্রীরাও নাকে তেল দিয়ে ঘুমবোচ্ছে। ক্যাপ্টেন আরভিং 
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তীর দলবল নিয়ে পা টিপে টিপে একটু করে এগোতে এগোতে অবশেষে 
পাঁচিলের ধার পর্বস্ত গৌছে গেলেন। পাঁচিলের গায়ে মই লাগিয়ে তাই বেয়ে 
পাঁচিলের ছাঁতে গিয়ে উঠলেন। সেখানে কয়েকজন শাস্ত্রী নিশ্চিন্তে নিত 
যাচ্ছিল । বেয়োনেটেব খোচায় তাদের ভবনদী পার করে দিতে ছু-মিনিটও 
সময় লাগল না। তাপ পর আবাব মইয়ে চডে প্যারাপেট টপকাতে আর 
কোনো অস্থবিধা হল ন। | কিন্তু ইংরেজদেব দিকের সমন্ত সেপাই-পণ্টন পাচিলে 
চডে পডবার আগেই সব জানাজানি হয়ে গেল। গভাব নিদ্র। থেকে হঠাৎ 
জেগে উঠে চোখের সামনে যমদূতের মতো ই*রেজদের ঝকৃঝকে বেয়নেট 
উচিয়ে ধীডিয়ে থাকতে দেখে তাদের এমনি ভ্যাবাচ্যাকা লেগে গেল যে, কিছু 
করবার শক্তি যেন একেবারে লোপ পেযষে বসল। দিশেহাঁব! হয়ে তারা 
এলোপাতাডি একবার এদিক আর-একবার ওদিক ছোট।ছুটি করেই মবল। 
তখন পাঁচিলের উপরকাব সব কামানঘ'(টিই একটার-পব-একটা৷ ই"রেক্গদের 
হাতে এসে পডেছে । 

ক্যাপ্টেন আরভি* ততক্ষণে কতক লোকজন নিযে সেই পাথরেব টিবির 
উপরকার ঘোরানে। বেড| টপকে তার মাথায় চডে বসেছেন । তার পর 
আগেকার বন্দোবস্ত-মাফিক এই মোটা এক মশাল জালিষে সেটাকে মাথার 
উপর তুলে ধরলেন। চাবদিক আলোয় আলে! হয়ে উঠল। স্ুডঙ্গের ডিতর 
ক্যাপ্টেন মোরান তৈবি হরে বসে ক্ষণ গুণছিলেন। ধাহাতক মশালেব আলো 
দেখতে পাওয়া, তাহাতক তিনি দলবল নিয়ে বাই বাঁই করে স্তৃভঙ্গ থেকে 
বেরিয়ে পডলেন। সঙ্গে সঙ্গে কামান্থধাটিগুলেো থেকে গোলন্দাজরা মিশিটে 
মিনিটে তোপ দাগতে লেগে গেল। শক্রপক্ষ থেকে কোনে। সাভাশব্দ ন1 পেয়ে 
তারা কামানগুলে! ঠেলে ঠেলে শাচিলের অয় কাছে এগিয়ে নিয়ে চলল । 
মোবানের দল অতিকষ্টে পাঁচিলেৰ সামনের খাত সাতরে পাঁচিলের গায়ে গিয়ে 
উঠল। ওদিকে বাববার দশসেরী গোলা এসে দেওযালেব উপর পডতে থ।কায় 
গেটের মাথার উপরকাঁর সেই ভাঙ। জায়গাটার ফাঁক একটু একটু করে বেডেই 
যেতে লাগল । তারই মধো দিয়ে জনকতক লোক আগ্ুপিছু হয়ে ঢুকে 
পড়ে পাঁচিলের ওপারে গিয়ে ভিতর থেকে গেটেব দরজা খুলে দিল। তখন 
হাজার-হাজার সেপাই-পল্টন সেই খোল! দরজা দিয়ে পিলপিল করে পচিলের 
ভিতরে ঢুকে পডল। 

তার পর ক্যাপ্টেন আরভিং আর ক্যাপ্টেন মোৌরানের দল একজাই হয়ে 
শক্রপক্ষের ক্যাম্পের উপর বাঘের মত আছড়ে পড়ল। লড়াই যাহলতা৷ 
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নিতান্তই একতরফ1। দেশী সেপাই-জমাঁদাররা কেউই রাতের লড়াইয়ে বড়- 
একটা তেমন রপ্ত নয়, তাই পারতপক্ষে তারা রাত্রে কখনো লড়তে চায় না। 
তার! জানে ভগবান রাত্রিকাল কৃষ্টি করেছেন সারাদিনের খাট্ুনির পর আরাম 
করে একটু খুমোবার জন্যে । কিন্তু ট্রপিওয়ালারা এক আজব জাত, তাদেৰ 
রাত-বেরাতের কোনে। জ্ঞান নেই । তাঁদের সঙ্গে ভদ্রভাবে লা যায় কি করে? 
কিন্ত এ প্রকাণ্ড জলা পেরিয়ে তারা এখানে এলই-বা ফি করে--উডে নাকি ? 
আর ষাট ফুট মোট! অমন মজবুত দেওয়াল তারা ভাওঙলই-ব। কি দিয়ে ? 
ডাদ্রের গোলাগুলি জিন-দানাদের তৈরি নাকি? ট্রপিওয়ালাদের রকম দেখে 
তাদের হাত-পা বসে গেল। বুদ্ধিও আর খোলে না। যেদিকে তাকায় 
সেদিকেই দেখে, চোখের সামনে ইংরেজদের গোলাগুলি সমানে ছুটে 
চলেছে । 

তাব! ঈ্াডিয়ে দাডিয়েই মার খেতে লাগল । মারের চোটে জঙভাবটা যখন 
খানিক কাটল তখন আব লডবে কি? তখন একমাত্র চিন্ত!_কি করে প্রাণ 
কাচে। সেদিকেও আবার বিপদের উপর বিপদ। পালাবার রান্ত। তো সেই 
পুলের উপর দিয়ে । সীকে। পেরোবার মুখেই আগের থেকে একদল সেপাই 
জমা করা ছিল। চাদের উপব কা হুকুম দেওয়া আছে, ফৌজের কোনো 
সেপ।ই যদি সেদিক দিযে পালাবার চেষ্টা করে, তাহলে তাকে যেন তথনি গুলি 
করে মারা হয়। তারা অক্ষরে 'অক্ষবে এ আদেশ পালন করল। ইংরেজদের 
গোলাগুলিতে ষত ন। লৌক মরল তার আটগুণ মরল নিজেদেরই ৩সপাইদের 
গুপি খেয়ে । অনেকে ইংরেজদের হাতে ধর! দিয়ে প্রাণ বাঁচাল। অনেকে 
আবার সামনের নালায় ডুব মেরে সাতরে পালাবার চেষ্টা করতে গিয়ে প্রাণ 
চারাল। কণ্তক লৌক পথ হারিয়ে সমস্ত পাহাড়ট! ঘিরে বহু দূর ঘুরে তবে 
পালানোর রাস্তা পেল । 

ওরই মধ্যেও তখু মরজা নজফ, খঁ| যা-একটু লড়লেন। কিন্তু ভার দলে 
লোক আর কত? বড়-জোর কুড়ি-পঁচিশ জন হবে। তার। একা-একা কত 
আর যুঝবে? শেষে তারাও ক্ষান্ত দিয়ে সরে পড়ল । মারকার আযারাট্রন সমরু 
প্রথমটা সামান্য একটু লোক-দেখানে। লড়াই করে চটপট যুদ্ধে ইন্তফা দিলেন। 
তাদের সেপাই পল্টন পালাল বটে, কিন্তু সব বেশ দলবেঁধে হুশৃঙ্খলায় । সাঁকোর 
কাছের সেপাইর! এ তিন ক্যাপ্টেনকে ভালে! করেই চিনত, তাই তাদের আর 
তাদের দলকে পুল পার হতে দিতে কোনোই ওজরআপত্তি করল না। বাকি 
সবাই ছত্রভঙ্গ । কে যে কোনদিকে গেল তার আর কোনে! হদিসই পাওয়া 
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গেল না। চল্লিশ হাজারী এক বিরাট ফৌজ যেন একটা ফুঁয়ের চোটেই 
দেখতে দেখতে কর্পুরের মতো উবে গেল । শুধু যুদ্ধক্ষেত্রে আর তার আশে- 
পাশে প্রায় পনেরো হাজার ম্বতদেহ নিশ্চল হয়ে পডে রইল। এর তুলনায় 
ইংবেজদের ক্ষয়ক্ষতি সামান্য পেঁপডে-কামডের মতো! । ঘটনার তাবিথ ৫ই 
সেপ্টেম্বর ১৭৬৩ সাল । 
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॥ ছাবিবশ ॥ 


পল।শীর যুদ্ধে ক্লাইভ যেমন শত্রুপক্ষের শিরর্দাডা ভেঙে দিয়েছিলেন উধুয়ানালার 
যুদ্ধে মেজব টমাস আযাড।মসও ঠিক তাই কবলেন। এখানে এ ছ-জন 
(জন।রলের মধ্যে অনেক মিল। তবে আাডামস যদিও ক্লাইভেব মৃতে। 
নম কিনতে পারেননি, তবু সত্যের খাতিরে এটা না বললেই শয় যে, মেজর 
আডামস যদি সেদিন উধুযানপাব যুদ্ধে জয়লাভ কবতে ন। পারতেন তাহলে 
ক্লাইভের নাম যে কোখায় ভেসে চলে যেত, ত1 কে জানে ? তাব পর রাজমহল 
সকবিগলি তেলিয়াগডি-_-কোথা ও কিন্তু মীব কাশিমের ফৌজের টিকিটি পযন্ত 
আব দেখা গেল ন।। এসব স্থানে লডবার মতে! জাষগ। অনেক ছিল, কিন্ত 
কেউহ মনেব জোব কবে সে-সব স্থানে উংবেজদের রুখতে এল ন। | হভেসে- 
খেপেই ইংরেজর। সে-সব জায়গা একটার-পর-একট। দখল কবে নিল । তার পর 
একটু চাঙ্গ। হয়ে নিয়েই আবাব তেই মাচ শুক করে ধিল। এইবার সোজা 
মুর্গেবেব দিকে । 

উপুয়।ন!লার লঙ্কাকাণ্ডের খবর ৬পয়ে মীব কাশিম আব মুঙ্গেরে থাকতে 
সাহস পেপেশ ন।। আগেব থেকেই সব ঠিক কবা ছিল, ছুঃসংনাদ আসতেই 
মুঙ্গেরেব কেল্ল।ব ভার আবব আলী বলে এক সেনাপ্যক্ষেব উপর চাপয়ে দিয়ে 
মাব কাশিম পানা বওনা হয়ে গেলেন। সঙ্গে নিলেন যতগুলে! ইংরেজ তার 
হাতে পড়ে বন্দী হয়ে ছিল তাদের সবাইকে । তখন তাব আশাভরস। সব 
গেছে, আছে কেবল বেঁডে জাকট্রুকু। মুঙ্গের ছেডে যাবাব দিনেই তিনি 
বঙাই করে ইংবেজ কমান্ডার মেজর আযাভামসকে একট। চিঠি ছেডে দিয়ে 
গেলেন । 

সে-চিঠি এইবকম £ আজ ক-মাস ধরেই দেখছি মহামান্য বাদশ।র বাজা 
আপনাবা একেবারে ছারখার করে তুললেন। ওরকম কববার জন্যে আপনার। 
বাদশার কাছ থেকে কি কোনে। সনদ-নিশান পেয়েছেন ? যদি পেয়ে থাকেন 
তে। আসল দলিলট।, কি নিদেনপক্ষে তার একটা নকল, আমাকে পাঠাবেন | 
দেখি য্দ সেট। ঠিক আছে, তাহলে বাংলার স্থবাদারি ছেড়ে দিয়ে আমি 
বাদশাব হুকুম তামিল করে তারই দরবারে গিয়ে হাজির হব। তখন আপনারা 


তখ্৫ 


মনের স্থখে এখানে রাজত্ব কর্ন । আপনাদের সঙ্গে লড়াই করার প্রবৃত্তি 
আমার এতটুকু ছিল না। প্রথমে আপনাদের এলিসই তো চোরের মতে। 
রাতের বেলায় পাটনা শহরের উপর খামকা হামূল৷ লগিয়ে দিয়ে দেশের শান্দি 
নষ্ট করলেন। তার থেকেই তো দেখছি আপনাদের এ লডাইয়ের স্বত্রপাত। 
যাক, য। হবার হয়েছে, কিন্ত বাদশা-বাহাছুরের পরোয়ানা! ছাড়া আপনারা যি 
আর একটুও অগ্রসর হন, তাহলে নিশ্চয়ই জানবেন, এলিস আব তার সঙ্গীদেব 
মুড কেটে আমি আপনাকে তত্ব পাঠাব। মনেও করবেন না যে, তঞ্চকতা 
করে রাতের বেলায় আচমকা অন্ধকারে গাঁঢাকা দিয়ে এসে আমার কতকগুলো 
ভীতু জমাদারকে ভয় পাইয়ে দিয়ে গিয়ে আপনার বুঝি যুদ্ধ জিতে গেলেন । 
সাবধান, আনন্দে মেতে উঠবেন নাঁ। আল্লার দোয়ায় আমি শিগগিরই দেখিযে 
দেব ধেকি করে আমি আপনাদের এ নষ্টামির দাদ তুলি। 

পবিপাটি করে চিঠি লিখতে তখনকার দিনে মীর কাশিমের জোডা লোক 
বঙ্দেশে আর একটিও ছিল নাঁ। সে-সব চিঠি পড়লেই মনে হবে যেন সব 
দোষটাই আর সবাইকার, আর তিনি নিজে যেন একটি জ্যান্ত পীর, সোজ। স্বগ 
থেকে মত্যে নেবে এসেছেন। বক্রোক্তি, ব্যঙ্গোক্তি, অতিশয়োক্তি, বাযজন্ত 
প্রভৃতি যতরকমের অলংকারের বর্ণন! শাস্ত্রে দেওয়া আছে তার সবকটাই তাব 
খুব ভালে! করেই জানা । জান! ছিল না শুধু এই যে, ভয় দেখিয়ে ইংরে জদেব 
কোনো কাজে লওয়ানে৷ কি তার থেকে টলানো-_কিছুই করানো যায় ন!। 
জানলে হয়তো তার চিঠিগুলোর স্থর অতটা উচু পর্দায় উঠত না। যাই তোক, 
মীর কাশিমের তডপানিতে মেজর আযাভামস তিলমাজ্রও ভডকাঁলেন না। তিনি 
এ চিঠির একটা কপি গভনর ভ্যানসিটার্টকে পাঠিয়ে দিয়ে, মীর কাশিমকে তাৰ 
এই জবাব লিখে পাঠালেন--আপনার হাতে পড়া নিরম্ত্র বন্দীদের আপনর 
সত্যিই যদি খুন করেন তাহলে জানবেন, পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত 
পর্যস্ত ছুটে বেড়ালেও ইংরেজদের প্রতিহিংসা কখনো আপনাকে ছাভবে না, 
আপনার পিছন পিছন ধাওয়া করতে থাকবে । আর নেহাত দৈবক্রমে যদি 
আপনি আমাদের প্রতিশোধেব হাত এড়াতেও পারেন, তবু সর্বশক্তিমান 
পরমেশ্বরের অভিশাপ থেকে আপনি যে কিছুতেই রেহাই পাবেন না, সেটা 
নিশ্চয়ই জানবেন । ভালোমান্ষ ভ্যান্সিটাট কিন্ধু তখনো উপদেশ ছেঙে 
চলেছেন-__যুদ্ধকালের বন্দীর! কি মুসলমান আর কি ক্রীশ্চান উভয়েরই অবশ্য। 
উধুয়ানালার আগে আর পরেও আপনার যে-সব লোক আমাদের হাতে বন্দী 
হয়েছে তাদের উপর আমাদের ব্যবহার আপনি স্মরণ করবেন। আমি 


২২৬ 


প্রত্যাশা করি, আমাদের লোকদের প্রতি আপনিও এঁ একই রকমের ব্যবহার 
করবেন। 

১ল। অক্টোবর মেজর আযাডামস মুঙ্গের পৌছলেন। আগেই একদল ইংরেজ 
গোলন্দাজ গিয়ে কেল্লার সামনে কামান পেতে রেখেছে । আডামস-সাহেব এসে 
পড়তেই সেখান থেকে অনবরত গোলা ছুটতে লাগল। পরদিন সকালে দেখা 
গেল গোলার চোটে কেল্লার দেওয়াল যতখানি ভেঙ্গেছে তা দিয়ে সচ্ছন্দে 
"কল্লার ভিতর ঢোকা যেতে পারা যায়। আভামস হানাদারিব সব ব্যবস্থা 
করে ফেললেন, কিন্তু শেষ পধন্ত তার কোনে। দবকার হল ন|। কেল্লাদার 
আবব আলী খা নিজেই সদলবলে বেরিয়ে এসে কেল্লা ইংরেজ কমাগারের 
হাতে তুলে দিলেন । কেলা থেকে তিনশো কামান, হাঁজারখানেক ছোট- 
বড নান] ছাদেব বন্দুক, বাশরাশ গোলাবারুদ ই*রেজর। এক ধাক্কাতেই পেষে 
গেল। সঙ্গে সঙ্গে রসদপত্রও যা হাতে এল তা একট্ু-আধটু নয়, এন্ঠার । 

গোলাব চোটে মৃঙ্গেরের কেল্লার যেখানে যেটুকু ভেঙেছুরে গিয়েছিল 
'সগুলে! সব সারানে! চলতে লাগল । ক্যাপ্টেন ওযাইট কেপলার চাজে 
উলেন। কয়েক দল সেপাই নিয়ে একট! নতুন ব্যাটালিয়ন গডে তোলবার 
এব উারই উপর গিয়ে পডল। তিনি সে-কাজ এত তাড়াতাড়ি সাঙ্গ করে 
ফলঙতে পারলেন যে, তাতে করে অন্থমান হয়, মী কাশিমেব সেপাইর! তার 
ফৌজে আর ফিরে না গিয়ে ইংরেজের দলেই ভিডে গিয়েছিল। নবাব মীর 
স।ফব ইংরেজদের সঙ্গে সপ্দে থাকায় অবশ্য এ কাজেব অনেকটা স্বিধ। হয়েছিল । 
মীর কাশিম পাটনা পালাবার সময় বান্তার উপর যেখানে যত পুল-সাকো 
পেয়েছিলেন সে সবই ভেঙ্গে দিয়ে গিয়েছিলেন । সেগুলে। মেরামত কবে উঠতে 
ঈ'রেজদের খানিকট| সময় লেগে গেল। সব ঠিকঠাক করে অবশেষে 
১৫ অক্টোবর মেজর আযাভামস মুক্ষের ছেডে পাটন| চললেন । 

ওদিকে পাটনায় ধসে বসে মীব কাশিম শুনতে পেলেন যে, তার সাধের 
মুঙ্গের-কেল্লারও হয়ে গেছে, সেটাও ইংরেজরা দখল কবে নিয়েছে । তার 
পারিষদর1 তাকে বোঝালেন যে, বেইমান আরব আলী নিমকহারামি করেই 
উংবেজদের কেল্লায় ঢুকিয়েছে, নইলে অমন কেল্লা তাদের আর লডে নিতে হয় 
ন।। তাতে মীর কাশিম এ দারুণ শোকে একটু সান্তনা পেলেন কি ন। জানি নে, 
কন্তু তিনি যে মুগ্গের যাওয়ার খবর পেতেই একেবারে কাগ্াকাগুজ্ঞানস্থদ্ধ 
হারিয়ে বসে ইংরেজ বন্দীদের সবাইকে একাধারে কোতল করার হুকুম দিয়ে 
দলেন, সে-কথা কি দেশী কি বিদেশী সবাই একবাক্যে লিখে রেখে গেছেন। 


লী 


জল্লাদ সমরুকে ডেকে তারই উপর এ হত্যাকাগ-সমাধার ভার দেওয়া হল। 
আর কারো উপর চাপালে সে-ব্যস্তি হয়তে। সাদা চোখে অত বড একটা 
পৈশাচিক কাণ্ড ঘটিয়ে তুলতে পারত না। 

ইংরেজ বন্দীদের বেশির ভাগকেই নবাব আলীবদী' খার বডভাই হাজী 
আহমদের পুরনো বাঁডিতে আটক করে রাখা হয়েছিল, চার-পীচজনকে 
পাটনার কেল্লার মধ্যকার চেহেলসাতুনে, অর্থাৎ চল্লিশ থামওয়াল৷ দরবাব 
বাডিতে। ভাক্তীর উইলিয়ম ফুলারটন তার চিকিৎসার কেরামতি দেখিষে 
মীর কাশিমের স্বনজরে পড়ে গিযছিলেন, তাই তীকে অন্য বন্দীদের থেকে 
আলাদা করে খানিক ভালে! বন্দোবস্তেই কেল্লার মধ্যে জায়গা কবে দেওয়! 
হয়েছিল। ৫ই অক্টোবব সন্ধ্যের মুখে সমরু ছু-দল সেপাই নিয়ে গিষে হাজী 
আহমদের বাড়ি চডাও হলেন। তার আগেই ইংরেজদের ভালে। করে একট 
ভোজ খাওয়াবাব নাম করে তাদের ছুরি-কাটী যাঁকিছু ছিল সবই ঝেঁটিয়ে নিষে 
যাওয়! হয়েছিল । ইংরেজ বন্দীরা তখন সবে চা খেষে উঠছে, এমন সময 
এলিস, লাসিংটন আর হে-র ডাক পডল-_ক্যাপ্টেন সমরু এসেছেন, তাদের সঙ্গে 
দেখা করতে চান। 

এলিসর! যাবার জন্যে উঠে দীভাতে আরে। পাঁচ-ছ জন ইংরেজ অফিনবও 
তাদের সঙ্গ নিলেন। সমরু যে ঘরে বসে অপেক্ষ। করছিলেন তারা সেই ঘবে৭ 
চৌকাঠ মাডাতেই তিনি দৌডে গিষে এক হাতে এলিসের চুলের মুঠি খাবলে, 
আর-এক হাত দিয়ে তার ঘাঁডট। কাত করে ধরলেন। তখন তাব হুকুমে এক 
সেপাই দৌডে এসে তলোয়।রের এক কোপে এলিসেব গলাট। কেটে ধডেব 
থেকে আলাদ! করে ফ্লেল। তাই দেখে লাসিংটন আর থাকতে পাবলেন না, 
রাগের চোটে ছুটে গিয়ে এক ঘসিতেই এ লোকটাকে মাটিতে শুইয়ে ফেলে 
দিয়ে আরো দুজন সেপাইকে শুধু ঘু'সিয়ে ঘু'সিয়েই জখম করে তুললেন । তখন 
সমরু নিজে এসে তলোয়ার দিয়ে তাকে ছু-খান করে কেটে ফেললেন। তার 
পর উইলিয়ম হে আর বাকি ছোকরা সাহেবদের পালা । তলোয়ারের খোঁচাষ 
তাদের শরীর ক্ষতবিক্ষত করে অবশেষে তাদের ছাগল-ভেডাব মতে] ট্ুকবো! 
টুকরো করে কেটে ফেলা হল। বাঁডির গায়েই পুরনো! একটা শুকনো কুষে। 
পডে ছিল, জল্লাদর। তারই মধ্যে লাশগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মৃতদের সৎকাব 
করল। 

ততক্ষণে বাকি বন্দীদের ঘব থেকে টেনে বের করে উঠোনে সারবন্দী কবে 
দ্রাড করানে। হয্নেছে। বাড়ির ছাদের উপর সমরুর আর-এক দল সেপাই টহণ 
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দিচ্ছিল। তারা এ নিরুপাষ ইংরেজদেঝ উপর টিপ করে করে গুলি ছু'ডতে 
লাগল। যে-কজন গুলির চোটে মরল, তারা তো একরকম বেঁচে শেল। যার! 
মরল না, তারা ছুটে গিয়ে ঘরের মধ্যে আশ্রয় নেবার চেষ্টা করল, কিন্ত নিস্তার 
পেল না । সঙ্গে সঙ্গেই সমরু আর তাব সেপাইরা তাদের পিছন পিছন তেডে 
গেল। তখন বেচারীরা হাতের কাছে ষা পেল__ বোতল, পেলেট, ইটেব থান, 
পাথবের খোয়।-_তাই দিয়েই গুলি আটকাবার চেষ্ট কবতে লাগল। সেই 
ঘশ্য দেখে জনকতক পেপাই বন্দুক ফেলে দ্দিযে বলে উঠল, তাব। হালালখোব 
নয, নিরশ্ব ব্যক্তিদের উপব তাঁব! গুলি চালাতে পারবে না । কয়েদীদেব 
হাতিয়াব দেওয়! হোক, তাহলে তাবা প্রাণপণ তাদের সঙ্গে লডে যেতে রাজী 
'আছে, কিন্ত অমন অসহায লোকদেব ফ্রাডিয়ে দাড়িয়ে জবাই কব আব 
খাদের কাজ হোক, সেপাইদেব শয়। এ কথা শুনে রাগে চিডবিভিয়ে উঠে 
সমক সর্বাগ্রে তাদেবই খুন কবে ফেলল । 

সাব। রাত ধবেই এ খুনোখনি কাণ্ড চলল । ভোব হতে মৃতদে* সব 
একঠাই করে, কুয়ে। ভতি করা হল। গণস্টোন বলে এক ছোকব| সিভিলিয়নের 
প্রাণ তখনো বুকেব কাছে ধুকধুক কখছিপ, তখনে! কাতরানিব ক্ষীণ আওযাজ 
একটু একটু পাওয়া যাচ্ছিল । তাই দেখে সেপাইব। তাকে ছেডে দেওযাই ঠিক 
করেছিল, কিন্তু গলস্টেরনেব আদুষ্ট মন্দ। তিনি তাঁদেব সদভিপ্রায় বুঝতে ন। 
পেবে চোস্ত ফবসীতে তাদের গাল পাডতে পাডতে কৌতাতে কৌতাতে 
অদের শাসাতে লাগলেন, তার। মনে করেছে কি? ইংবেজর। তাদের 
সহজে ছেডে দিচ্ছে না, শিগগিরই সবাইকে জাহান্নমে পাঠিয়ে তবে ছ।ডবে। 
বেচারা গলস্টোোনের জ্যান্তেই কৃপ-সমাধি হযে গেল। গলস্টোন ভালে। ফারসী 
জানতেন বলে এমিষট আব হে নবাবেব সঙ্গে কথা চালাবার স্থবিধা হবে মনে 
কবে নিজেদের সঙ্গে তাকে মুঙ্গেবে নিয়ে গিয়েছিলেন । এমিয়ট চলে যেতে 
গলস্টোন হে-র সঙ্গে এতদিন মুঙ্গেরেই আটক ছিলেন। তার পব হে-ব সঙ্গে 
একত্রই বন্দী-অবস্থায় পাটনায় আসা, আর একসঙ্গেই ছুজনের অনস্থঘাত্র ৷ 

তার পর চেহেলসাতুনে যে-কজন ইংরেজ বন্দী ছিল তাদেবগ এ একই দশা 
হল। অবন্থৃদ্ধ পাশ জন ইংরেজ পাটনায় এ বর্বর হত্যাকাণ্ডে প্রাণ বিসর্জন 
দিল। ভাক্তার ফুলারটনকে আর ধরে রাখা হল না, তিনি ডাচদের কুঠিতে 
যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করতে তাকে সেখানেই পাঠিয়ে দেওয়া হল। অল্প কয়েক- 
দিন ভাচদের সঙ্গে বাস করে ফুলারটন একদিন কৌশলে মেঞজর আডামসের 
কাছে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। ঘটনা যা ঘটে গেল সেটা তো 
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কলকাতার অন্ধকৃপহত্যার চেয়ে ঢের ৫ুরশি ভয়ঙ্কর ব্যাপার, যদ্দিচ হলওয়েলেব 
মতো! পাবলিসিটি দেবার কোনো লোক তখন না থাকায় পাটনার হত্যাকাণ্ড 
লোকসমাজে ততটা প্রসিদ্ধি লাভ করেনি । 

হাজী আহমদেব পাটনার সে-বাঁডি এখন আর নেই । ঠিক সেই জায়গাতে 
ইংরেজদের পুরনো গোরস্থান এখনো পড়ে আছে। যে-কুয়োয় এলিসদের 
মৃতদেহ ফেলে দেওয়া হয়েছিল ঠিক তারই উপর ইংরেজর! পরে একটা স্ম্তি- 
স্তম্ভ বানিয়ে দিয়েছিল । সেটা এখনে। পর্যন্ত সেইখানেই ফাড়িয়ে আছে। 

২৮শে অক্টোবব মেজর আযাডামস সসৈন্যে পাটনায় পৌছলেন। তা 
আগেই ইংরেজরা এসে পড়ো-পডো৷ দেখে মীর কাশিম পানা ছেড়ে কুড়ি 
মাইল দুরে সরে গিয়েছিলেন। পাটনা'র কেল্পা খুবই মজবুত, তাকে কানু 
করতে মেজর আডামসকে বেশ-খানিক বেগ পেতে হল। ৬ই নভেম্বরের আগে 
ইংরেজরা! বড একটা-কিছু করে তুলতে পারল না। এঁ দিন কেল্লার দেওয়ালের 
খানিক 'অংশ গোলার ঘায়ে ভেঙে পডায় একটু স্থবিধা হয়ে গেল। মেঙ্গব 
আরভিং-এর কর্তৃত্বে একদল পণ্টন এ ফাক দিয়ে কেল্লার ভিতরে ঢুকে পডল। 
উধুয়ানালার যুদ্ধে বীরত্ব দেখিয়ে জেমস আরভিং ক্যাপ্টেন থেকে মেজব 
হয়েছেন। পাটনার যুদ্ধে তিনি প্রাণ হারালেন। খানিকক্ষণ ধরে ইংরেজদের 
সঙ্গে প্রাণপণ লড়ে পাটনার কেল্লাদার মহম্মদ আলী দেখলেন আর কিছুই কব 
যাচ্ছে না। তখন বুদ্ধিমান ব্যক্তির মতো। তিনি আর অযথা সময় নষ্ট কিবা 
বলক্ষয় না করে মেজর আযাভামসের হাতে আত্মসমর্পণ করে ইংরেজদের 
পেন্সনভোগীর দলভুক্ত হলেন। তীর দেখাদেখি ডেপুটি গভর্নর মীর মেহদী 
আর অন্যান্য অনেক সম্তান্ত ব্যক্তিও ইংরেজদের দিকে চলে গেলেন। 

মীর কাশিম ভালো করেই বুঝেছিলেন, পাটনার হত্যাকাণ্ডের পৰে 
ইংরেজদের সঙ্গে তাব মিটমাটের আর কোনো রাস্তা রইল না, তিনি আর 
কখনো তাদের ক্ষমা পাবেন না। অবস্থা বুঝে তিনি আগেভাগেই অযোধ্যার 
নবাব স্থজাউদ্দৌলার আশ্রয়ভিক্ষা করে পাঠিয়েছিলেন । রাজবিদূষক মীর্ভ। 
শামহুদ্দীন মীর কাশিমের দূত হয়ে নগদ বারো! লাখ টাকার ঘুস হাতে কবে 
ইতিপুর্বেই এলাহাবাদ চলে গেছেন। 

পাটন! হাতছাড়া হবার খবর পেতেই মীর কাশিম কর্মনাশা নদীর দিকে 
এগিয়ে গেলেন। সমস্ত ধন্রত্ব সমেত পরিবারবর্গকে তার কাছে নিয়ে আসবাব 
জন্তে রোটাসগডে লোক পাঠিয়ে দিলেন। ইতিমধ্যে কলকাতার কাউন্সিল 
এক ছুলিয়া বের করে দিয়েছেন-যে-কোনো ব্যক্তি কাশিম আলী খাঁকে ধরে 
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এনে ইংরেজদের হাতে তুলে দিতে প্লারবে, সে নগদ এক লাখ টাকার ইনাম 
তো পাবেই উপর্ত অন্ত অনেক রকমের আম্ুকুলাও তার ভাগ্যে জুটতে পাবে। 
আলাদা করে আরো-একটা ইস্তাহার বেরোল--সমরুকে যে ধরে দেবে তাবও 
বকশিশ মিলবে চল্লিশ হাজার সিক্কা টাকা । 

কর্মনাশার তীরে উপস্থিত হতে মীর কাশিম নবাব স্থুজাউদ্দৌলার কাছ 
থকে এক খত পেলেন । তিনি কাশিম আলী খাঁর সহায় ভতে রাজী হয়ে 
হাঁকে সত্বর এলাহাবাদ চলে আসতে নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়েছেন । স্বজাউদ্দৌলা 
তার বন্ধুত্বের নিদর্শনন্বরূপ একখণ্ড কোরানশরিফ৪ পাঠিয়েছেন। তাব প্রথম 
পাতার সাদ! কাগজে নিজের হাতে মীর কাশিমকে অভয় দিয়ে তিনি লিখেছেন, 
সেই দ্রিন থেকে কাশিম আলী নবাব স্থজাউদ্দৌলার প্রতিপাল্য আশিতেরই মধ্যে 
একজন বলে গণ্য হলেন। চিঠি আর কোরান পেয়ে বিপুল ধনরাঁশি জিনিসপত্র 
সাজসরঞ্জাম যানবাহন ইত্যাদি সঙ্গে নিয়ে হষ্টচিত্তেই মীব কাঁশিম চিরকালের 
মতো কর্মনাশা পাব হয়ে গেলেন, তার লীলাক্ষেত্র বাংল।-বিহার তার পিছনে 
পড়ে রইল । মীর কাশিমের সঙ্গে সঙ্গে চলল ক্যাপ্টেন সমরুর কর্তৃত্বে তিরিশ 
হাজারের এক বিশাল £ফীজ। হিতাকাজ্জীদের অনেকেই মান। করলেন-_-হুছুর 
যাবেন না» যাবেন না, যাবেন না, কিন্তু মীর কাশিম তাঁ কানে তুললেন না, 
সৌঁজা এগিয়েই চললেন। ইংরেজরা চারিদিক ছোটাছুটি করে অবশেষে 
কর্মনাশ। পর্যন্ত ধেয়ে গিয়েও মীর কাশিমকে পরতে পারল না। আর তো 
এগোবার উপায় নেই, ওপারে যে নবাব স্থজাউদ্দৌলার রাজা । তার সঙ্গে 
তখনি তখনি ঝগড়া বাধানো৷ কলকাতা কাউন্সিলের একটুও ইচ্ছা নয়। 
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॥ সাতাশ ॥ 


১৭৬৪ সাল এসে পডল | চার মাস ধরে একনাগাডে একটাঁব-পর-একটা লা 
করতে করতে মেঙ্গর আড।মসেব শরীর একেবারে ভেঙে পড়েছে । তিনি 
দেশে ফিবে যাওয়াই স্থির করলেন, নইলে খনীর আব টিকছে না। তাই মেজব 
নকৃসের হাতে ইংরেজ ফৌজেব সব ভার তুলে দিয়ে তিনি জাহাজ ধববাব জগ্যে 
কলকাতায় ফিবে গেলেন। সেখানে গিয়ে জাহাজে উঠতে যাবেন এমন সময 
মাথ। খুরে পডলেন। সেই যে পডলেন আব উঠতে হল নাঁ। ১৬ই জান্যাবি 
তিনি কলকাতাতেই মাটি নিলেন। ওদিকে মেঙ্গর নক্‌্সেরও এ একই 
অবস্থা । শীত নেই গ্রীক্ম নেই বর্ষা নেই, দিন নেই বাঁত নেই, তিনি মা? 
কবেছেন তো! করেইছেন-_ক্ষণে ক্ষণে একটা র-পর-একটা যুদ্ধও করে চলেছেন । 
তিনিও আর পারেন ন।, তারও শরীর আর বইছে না। ক্যাপ্টেন জেনিংসকে 
সব বুঝিয়ে-স্বঝিয়ে দিয়ে নক্‌স কলকাতায় রওনা হলেন। সেখানে পৌছবাব 
কিছাদন পরেই আাডামসের মতো তারও শেষশয্য। হল ইংরেজদের পুরনো 
গোরস্থানে, যেটা আজকালকার সেপ্ট জন্ন গির্জেবাডির লাগাও কম্পাউগ্ড। 
জেনিংস একটিনি জেনারল বলে আর যুদ্ধ চালাতে চাইলেন না, পাছে 
পাঁকা কমাণ্ড।ব এসে তাঁর কাজের খুঁত বেব করতে থাকেন। তিনি সৈন্/সামন্ত 
নিয়ে চুপচাপ একজায়গাতেই বসে রইলেন। কিন্তু কিছু না করে এবকম 
চুপচাপ বসে থাকাটাই হল কাল। সেপাই-পণ্টনের হাতে কাজ না থাকণে 
তারা খইভাজার মতো! অকাজ করতে বসে যায়। কিছুদিন অবশ্য আলসেমিতে 
দিন কাটাতে তাদের মন্দ লাগল ন!, কিন্তু তার পর ঠায় বসে থাকতে থাকতে 
তার! একদিন বিদ্রোহই করে বসল । একদিন সকালে জেনিংস প্যাবেড গ্রাউগ্ডে 
পৌছে দেখলেন, গোর] পল্টনরা অর্ডাব মানতে চাইছে না, ড্রিল করবে না, 
চেঁচামেচি লাগিয়েছে । তাদের কথা হল, যুদ্ধশেষে নবাব মীব জাফর তাদের 
যে বকশিশ করবেন বলেছিলেন তা তো তখনো! পর্যস্ত হাতে পাওয়। গেল না। 
এ নিয়ে কাউন্সিলের কাছে দরবার করার জন্যে তার! মার্চ করে কলকাতা 
যাচ্ছে । কিন্তু মীর জাফর ট।ক। দেবেন কোথ| থেকে? তিনি তো! মাথার 
পাগভিটা পর্যন্ত ইংরেজদের কাছে বিকিয়ে দিয়ে বসে আছেন। আর 
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কাউদ্সিলরর1? তারা তো কি করে,ছু-পয়সা নিজেদের পকেটে আসে তারই 
ধান্দায় দিবারাত্রি ঘুরছেন, সেপাই-পণ্টনের স্ুখছুঃখ বকশিশ-পুরস্কারের কথ। 
নিয়ে কে অত মাথা ঘামায়? 

আরো! একটা গোলমেলে ব্যাপার ছিল। ই*রেজ ফৌজের গোরা পল্টনদের 
মধ্যে অনেকেই ইংরেজ নয়। ফরাসী তে। আছেই _-দক্ষিণে ইংরেজদের কাছে 
হেরে গিয়ে তার দলে দলে ইংরেজ ফৌজে চাকবি নিয়েছে--তাছাড। জার্মান 
পতুগীজ ডাচও কতক কতক আছে। মীর কাশিমেব চরেরা তাদেব ডবল 
মাইনেব লোভ দেখিযে ক্রমাগত ফোসলাচ্ছিল, আব।ব তারাও তাদের দিক 
থেকে ইংরেজ পণ্টনদের ভিতরে ভিতরে উসকে তুলছিল | যাই হোক, খাস 
ইংরেজ পণ্টনদের জেনিংস একরকম বুঝিয়ে-হুঝিয়ে ঠাণ্ডা করলেন, কিন্তু অন্য 
দু-শে! ইওরোপীয়ন রেনী মাদেক বলে এক করিতকর্ম। ফরাসীকে তাদের সদাব 
বানিষে কর্মনাশ। পার হয়ে মীর কাঁশিমেব ফৌজে গিয়ে যোগ দিল। জেনিংস 
মীর জফরকে অনেক ধবেকবে আব নিজের অফিপরদেরণও কাছ থেকে 
চেয়ে-চিন্তে খানিক টাকাব জোগাড কবে সেটা সেপাই-পল্টনদেব মধ্যে বেঁটে 
দিলেন। তারপর সবাই মিলে মেজর কারন্যাকের প্রতীক্ষষ বসে রইলেন, 
আযাডামসের জায়গায় তিনিই আবাব ইংরেজ ফৌজের কমা গার হয়েছেন। 

এঁ সময় স্থবে বাংলার উপর ধার লোলুপ দৃষ্টি পড়েছিল, তিনি হচ্ছেন 
অযোধ্যার নবাব, স্থজাউদ্দৌলা। পলাশীর যুদ্ধের পর থেকেই তিনি ইংরেজদের 
গতিবিধির উপর লক্ষ্য রেখেভিলেন। চোখের সামনেই দেখতে পেলেন, 
তার। কি করে একটু একটু করে কেবল বেড়েই চলেছে । স্ুবে বাংল।, বিশেষত 
বিহার-প্রদেশ, নবাব স্জাউদ্দৌলার রাজ্যের এত গায়ে-গায়ে যে, তিনি মখন 
দেখলেন মীব কাঁশিমকে যুদ্ধে হারিয়ে ইংরেজরা তার পিছন পিছন ধাওয়া 
করে গিয়ে একেবারে কর্মনাশার ওপাঁরেই বসে গেছে তখন তার মনে 
বেশ-একটু ভয় ঢুকে গেল। তিনি যদিও সেটাকে ঢেকে রাখার খুধই 
চেষ্টা করছিলেন, তবু পুরোপুরি চাপ! দিয়ে উঠতে পারলেন না। কিন্তু তখনি 
তখনি ইংরেজদের ঘাটানোটাও তিনি বুদ্ধির কাঁজ হবে বলে মনে করলেন 
না। ইংরেজরাও তার সঙ্গে অধথ| গোল পাকাতে আদবেই ইচ্ছুক নয়। 
হিন্ুস্থানের উজির নবাব স্থজাউদ্দৌল! পলিটিক্সের সেই মামুলী খেলাই খেলতে 
লাগলেন। ইতিপূর্বেও তিনি একবার বেয়েচেয়ে দেখেছিলেন, ইংরেজর! 
টোপ গেলে কি না। গিরিয়ার যুদ্ধে ইংরেজরা জিতে গেছে শুনে তিনি 
তাদের লিখে গাঠিয়েছিলেন যে, মীর কাশিমের বদলে মীর জাফর আবাব 
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বাংলার মসনদে বসাতে তিনি ভারী খুশি হয়েছেন। মীর জাফর কিনা 
ইংরেজরা যদি তার সাহাষ্য চান, তাহলে তিনি তার দলবল নিয়ে বাংলাদেশে 
যেতে প্রস্তত আছেন । বলা বাহুল্য ইংরেজরা তাতে রাজী হম্বনি। 

অল্পবদ্ধি হলেও মীর জাফরও নিজে জানতেন, স্থজাউদ্দৌোলাকে একবার 
বঙ্গদেশে ডেকে আনলে তার পর তাঁকে সেখান থেকে বের কর! দায় হবে। 
কিন্তু স্বজাউদ্দৌলা দিল্লির বাদশার উজির, শা আলম তার মূঠোর মধ্যে, স্থৃতরাং 
তার সঙ্গে প্রকাশ্টে ঝগডাঝাটি করা চলে না, খানিকটা তাকে হাতে রাখতেই 
হয়। মীর জাফর আরে জানতেন যে, ইংরেজর! তাঁকে যতই সমাদর কবে 
আবার গদিতে বসাক না কেন বাদশ। যদি তাকে স্থবেদারেব সনদ না৷ দেন, 
তাহলে প্রজার কেউই তাকে নবাব বলে মানবে না। আর উজিরকে 
ভিডিয়ে বাদশাব কাছ থেকে সবাসরি সনদ আনানো-সে এক অসম্ভব 
ব্যাপার । মীর জাফর স্থজাউদ্দৌলাকে মুখে খুবই তোয়াজ করতে লাগলেন। 
তার সঙ্গে কথাবার্তা চালাবার জন্যে বাজ সিতাব রায়কে মধ্যস্থ মানলেন। 
সিতাব রায় তখন নবাব স্থজাউদ্দৌলার এক বিশ্বস্ত কর্মচারী । অযোধ্যার মুখ্য- 
মন্ত্রী মহারাজ! বেণীবাহাদুর তাব প্রাণের বন্ধু। স্জাউদ্দৌলার টাকার 
লোভ তাব রাজ্যলোভের চেয়ে একটুও কম যায় না। স্থযোগ পেয়ে তিনি 
স্থবে বাংলার রাজস্ব মীর কাশিম যতটা! বাকি ফেলেছিলেন তার সবটা, সনদ 
দেবার বাদশাহী ফী, আর সেই সঙ্গে উজিরেরও দস্তরি-_-সবই মীর জাফরের 
কাছ থেকে নগদ নগদ চেয়ে বললেন। 

মীব জাফর জানলেন, নগদ টাকা দেশে যাঁকিছু ছিল বীর কাশিম তা 
সবই টেঁচেপু'ছে সাফ করে নিয়ে গেছেন, দেবার মতো! কিছুই রেখে যাননি । 
তখন স্থুজাউদ্দৌলা ছলনা ছেডে খোলাখুলিই জানিয়ে দিলেন, নগদ টাকার 
যদি অতই টানাটানি, তাহলে তার বদলে বিহার-প্রদদেশটা! উজিরকে ছেড়ে 
দেওয়৷ হোক। এ প্রদেশের উপর তার অনেক দিনের ট্যাক। একবার 
সেখানে কায়েম হয়ে বসতে পারলে হয়, ভার পর তিনি দেখে নেবেন, 
কোথায় থাকেন মীর জাফর আর কোথায়-বা থাকে তার মূরুব্বি--এঁ ইংরেজ 
আভডতদাররা। নিরুপায় হয়ে মীর জাফর সিতাব রায়ের কাছে কাদাকাট 
করে লিখলেন, এখন তার হাতে টাকা নেই, আর বিহার তিনি স্থৃজাউদ্দৌলাকে 
ছেড়ে দেন কি করে? ওটা গেলে কি আরথাকে তার? কি নিয়ে তিনি 
নবাবী করবেন? সিতাব রায় যেন দয়া করে তার একটা বিহিত করেন। সিভাব 
রায় জানালেন, একদিকে লাখো-লাখে। টাক, আব অন্যদিকে শুধু ফাকা কথা-_- 
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তাতে কাজ উদ্ধাব হয় কি কবে? ,এর আগেই মীব কাশিমেন দালাল মীরজ। 
শীম্দ্দীন এলাহাবাদে হাজিব হয়ে গেছেন । তীব হাতে টাকাখ ছা্চডি। 

শামসুদ্দীন নবাব-বাহাছুবেব শ্যালক সালাবজঙ্গকে মুব্বিব পাঁবস্ডছি/লন। 
প্রচুব টাকা ঢেলে তাঁকে বশ কবে তীবই মাবফত স্জাউদ্দৌলাব মন গাধা 
চেষ্টা কবছিলেন। উজিব-সাহেব ভাবলেন, এ একবকম ভালে।ই তল । শ্বশ্তব 
জামাইষেব একজনকে আব একজনেৰ পিচ্ছনে লাগিয়ে বেখে দিতে পাবণে 
ছে"-মাবার স্থবিধা তাবই, তখন নিলামেব মতে ক্ষণেক্ষণে তিশি দব চন্ডিযে 
যেতে পাববেণ। হালে পানি না পেষে সিতাব বায় শেষে বেণীনাহ5বকে 
ধবে পড়লেন। মুখ্যমন্ত্রী মহোদয মীবন্গা শামস্থুদ্দীনেব তাকে ছেডে তীব 
প্রতিদবন্দী সালাবজঙ্গকে ধবাটাকে আদবেই ভ'লে। চোখে দেখছিলন না| 
তাছাডা মীব দাফব আব ই*বেজদেব সঙ্গে তীব ভাব খেখে চলাবই ইচ্া। 
তাব ধাবণ! তাতে সজাউদ্লাবও মঙ্গল । তিনি সিতাব বাযকে মন্ত্রণা দিয়ে 
কাঁধোদ্ধাবেব এক উপায় বাতপিষে দিলেন। সিতাঁব বায় তাব দেওষান 
সাধুবামকে সমস্ত অবস্থ(ট। ভালে! কবে বুঝিয়ে শাডিয়ে ভ্াঁকে তখনি বঙগদেশে 
বওন। কৰবিষে দিয়ে খানিকটা নিশ্চিন্ত হলেন। 

ওদিকে শামহ্ুদ্দীনও স্ুজ।উদ্দৌলাব দেওয়া আশ্বাসবাণী শিয়ে মীর 
কাশিমকে আনতে চলে গেলেন কর্মনাশ! পেরিয়ে বিট এক লটবতর সঙ্গে 
কবে মীব কাখিম যখন এলাহাবাদে গিয়ে পৌছলেন স্থজাউদ্দৌলা তখন 
সেইখানেই বাস কবছিলেন। মুসলমানী আদবকায়দ।-অন্সাবে তাবই প্রথম 
শবণার্থীব সঙ্গে দেখা কবতে যাওয়াব কথা। স্বজ্ঞাউদ্দৌল। বেপ্ন। থেকে বেরিয়ে 
মীব কাশিমেব ক্যাম্পে চললেন। মীব কাশিম যুদ্ধে তেমণ-কিছু না হলেও 
ডিপ লোম্যাসীতে ধুবন্ধর । তিনি বেশ জানতেন, বাইবেব ভডং ডিতরে-ভিতরে 
কতখানি না কাজ কবে। পহলে দর্শনধাবী তবেই তো! পিছে গুণ বিচারি ? 
মীব কাশিম তীর ক্যাম্পের চাবধাব সাফ কবিয়ে সব মেজেঘসে তকতকে 
কবে তুললেন। সামনেব জমিতে সরু-সরু রূপোব থাম গেডে তাতেই 
লটকিয়ে মন্ত বড এক জবিদাব পাল টাঙানো হল। ক্যাম্পে ঢোকাব মুখে 
প্রায় পাঁচশো গজ পথ লাল শালু দিয়ে মুভিয়ে দ্িলেন। বান্তার ছুপারে বন্দুক- 
ধারী লালমুখো৷ ইওরোপীয়ন পণ্টন দাড় কবিয়ে দেওয়| হল। তাঁবহই এপাশে- 
ওপাশে ইংরেজদের সেপাইদেব মতো! একই বকমের সাজে সাজা মীর কাঁশিমের 
সেপাইয়ের দূল। ঠাদোয়ার নীচে দামী পারশিয়ান কার্পেট বিছানো । 
একধাবে রুপোব মসনদ, তার উপর মখমলেব বিছানা আর সাটিনের 
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তাকিয়া। মসনদের দুধারে মীর কাশিমের পারিষদবর্গ দরবারী পোশাকে 
সেজেগুজে, কানে আতরের তুলো গুজে, গলায় মুক্তোর মালা ছুলিয়ে, 
কোমরে দামী-দামী পাথর বসানে। তলোয়ার ঝুলিয়ে জোড়হাত করে দাড়িয়ে 
গেছে। সমস্ত জায়গাটা ধুনো গুগগুল লবাণের স্বগন্ধে ভরপুর। চারদিকে 
আতরগোলাপে হয়লাপ। 

স্থজাউদ্দৌলা আসত্তে মীর কাঁশিম এগিয়ে গিয়ে তকে অভ্যর্থনা! করে 
নিয়ে এসে মসনদে বসালেন । ঠিক সামনেই রাখা আছে একুশট। খুঞ্চেভতি 
মণিমণিক্য আর কতরকমের দমী-দামী দুম্প্রীপা উপহার-দ্রবয । একটু দুরে 
ছ-ট] হাতি আর চোদ্দট। আরবী ঘোডা বাঁধ। রয়েছে, সেগুলোও তত্বের সঙ্গে 
যাবে। তার উপর নঙ্রআনার দরুন একথালা সোনার মোহরও সামনে ধরা 
আছে। জিনিসপত্রের উপর আডচোখে একবার প্রসন্ননৃষ্টি বুলিয়ে স্বজাউদ্দৌল। 
মীর কাশিমের হাত ধরে টেনে এনে তাকে নিজের পাশে বসিয়ে প্রচুর 
মিষ্টি কথায় সান্তনা দিতে লাগলেন। সব দেখেশুনে বেশ-একটু মুগ্ধ হয়েই 
স্থজাউদ্দৌল! অবশেষে তার কেল্লায় ফিরে গেলেন। এর আগে তিনি গোরা 
পণ্টন কখনো চোখে দেখেননি । অমন ফিটফাট হয়ে সাজাগোজ। দেশী 
সেপাইও ইতিপুবে তার নজরে পড়েনি । একসঙ্গে অতগুলে! মেপাই-পণ্টনকে 
ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা বন্দুকাতে স্থির হয়ে খাড দাড়িয়ে থাকতে দেখে তিনি অবাক 
ধনে গেলেন । স্থজাউদ্দৌলা এক ভেবে এসেছিলেন, আর-এক ভেবে ফিরে 
চললেন। মীর কাশিমের কাজ হাসিল। সবাই দেখল, নবাব-উজির 
স্থজাউদ্দৌল। বাহাদ্বর তার দিকেই ঢলেছেন। 

মীর কাশিমের ইচ্ছা হিল স্থজাউদ্দৌল1! যেন ইংরেজদের দম নিতে না 
দিয়ে তখনি-তখনি তাদের উপর ঝাঁপ দিয়ে পডেন। কিন্তু সুজাউদ্দৌলার 
হাতে তখন একট! খুব জরুরি কাজ ছিল, সেটা শেষ না করে তিনি কোথাও 
নডতে চাইলেন না। বু'দেলা-রাজ হিন্দুপতি অযোধ্যার নবাবদেরই সামস্ত-প্রজা, 
তাদেরই তাবের এক মস্ত বড জমিদার | তিনি আবার বিদ্রোতী হয়ে খাজন। 
দেওয়া বন্ধ করেছেন, এদিকে ওদিকে লুঠপাঠ করে বেশ উৎপাতও লাগিয়ে 
দিয়েছেন। এ নিয়ে তার বার বার তিনবার হল। সুতরাং তখনি তাকে 
কড়কে না দিলেই নয়। মীর কাশিম দেখলেন, দৈবক্রমে তার সামনে এক 
হ্থযোগ উপস্থিত। তিনি লাফিয়ে উঠে বললেন, সে আর এমন কি কথা 
হল? নবাব-উজির হুকুম করলে তিনি নিজে তার সৈম্যপামস্ত নিয়ে গিয়ে 
হিন্ুপতিকে তখনি শায়েস্তা করে দিয়ে আনতে পারেন, নবাব-সাহেবকে 
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কোথাও এক-পা নড়তে হবে না। খরচও তার এক পয়সা লাগবে না 
লড়াইয়ের সব ব্যয় অধীন কাশিম *আলীর। স্থজাউদ্দৌলা একগাল হেসে 
মীর কাশিমের প্রস্তাবে তখনি রাজী হয়ে গেলেন । 

মীর কাশিমের সেপাই-পণ্টনদের ইংরেজর| ততট। ভয় না পেলেও দেশী 
রাজা-রাজডার! তো! তাদের চেহার1 দেখলেই মুগ্ব7 যান। তার উপর মীরজা' 
নজফ খা তখন বুদেলা-রাজের সেনাধ্যক্ষের চাকরি নিয়েছেন। তিনি রাজার 
কাছে মীর কাশিমের সৈন্যদের সংখ্যা আর তাদের দাপটের চোট এমনি 
বাড়িয়ে বললেন যে হিন্দুপতি লড়াইয়ের কথ মন থেকে দূর করে ফেলে নবাব 
স্বজাউদ্দৌলার সঙ্গে একটা মিটমাট করিয়ে দেবার জন্যে নক খাকেই ধরে 
পড়লেন। নবাবের বশ্ত। স্বীকার করে পুরনে। খাজনা বাবদ খানিক টাকা 
নগদ বের করে দিয়ে, বাকি খাজনার জন্যে মেয়াদী হুপ্ডি লিখে দিষে বুঁদেলরাজ 
তবে সে-যাত্রা রেহাই পেয়ে গেলেন । 

সব মিটিয়ে এলাহাবাদে ফিরে গিয়ে মীর কাশিম য। শুনলেন তাতে তাঁর 
আনন্দে নেচে উঠতে একটুও মন গেল না। তার '্মন্টপস্থিতির সৃযোগ 
নিয়ে সিতাব রায় ইতিমপ্যেই নবাবউজিরেব মারফত মীর জাফরের নামে 
বাংলার স্বাদারির বাদশাহী পরোয়।ন। বের করিয়ে নিয়েছেশ। মীর জাফর 
বাদশাকে রাজন্ব বাবদ কি সাল আটাশ লাখ টাকা দেণার কড়ারে চুক্তিবদ্ধ 
হয়েছেন। সিতাব রায়ের দেওয়ান সাধুব!ম ন।দশ।র পেশক।শ বাবদ মীর 
জাফরের কাছ থেকে যে পাঁচ লাখ টাকার ভাগ এনেছিলেন, উদ্জির-বাহাছুর 
সেটাকে তাব নিজেরই দস্তরি বলে পকেটে পুবলেন। মিতাব রায়ের ছেলে 
কল্যাণসিং হুগ্ডির টাক! নগদীনগদ্দি বুঝিয়ে দিয়ে বাদশাহী সনদ মাথা] পেতে 
নিয়ে মীর জাফরের কাছে সেটা! পৌছে দিতে গেলেন। স্্খবর আনার দরুণ 
সেখানে তারও পঞ্চাশ হাজার টাক? বকশিশ মিলল । ন্বয়ং মুখ্যমন্রী ধার 
সহায় তার কি আর কারোদ্ধারের ভাবনা? আর স্বয়ং বাদশ।-বাহাভর যখন 
মীর কাঁশিমকে হ-চোখে দেখতে পারেন না তখন মীর জাফরকে মারে কে? 
সনদ পেয়ে আনন্দের চোটে মীর জাফর সিতাব রায়কে জিন্দগিভোর বিহারের 
নায়েবনাজিমগিরি করার হুকুমনাম! পাঠিয়ে দিলেন। 

ব্যাপার দেখে মীর কাশিম মুখ চুন করে মাথার পাগড়ি খুলে স্থজাউদ্দৌলার 
পায়ের কাছে রেখে দ্দিয়ে ফোপাতে লাগলেন । তাহলে নবাব-উজির কি 
আশ্রিতকে ত্যাগই করলেন? হাতে-নাতে ধর!1'পড়ে গিয়ে স্থজাউদ্দৌলা 
ষীর কাশিমের পাগড়ি তুলে নিয়ে, সেটা তার মাথায় পরিয়ে দিয়ে, সব দোষটা 
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বাদশা শা আলমের ঘাড়েই চাপিয়ে দিলেন। বললেন, বাদশা] স্বয়ং যখন 
মীর জাফরকেই স্থবাদারি দিতে ইচ্ছুক* তখন উজির আর কি করবেন? 
কথাটা পুরো না হলেও খানিকটা সত্য বটে, কিন্তু নগদ পাচ লাখ দস্তরির 
কথাটা স্থজাউদ্দৌল। খুনাক্ষরেও প্রকাশ করলেন না, একদম চেপে গেলেন। 
মীর কাশিমকে আশ্বাস দিলেন, স্থুজাউদ্দৌল। একবার ধাকে আশ্রিত বলে 
গ্রহণ কবেন তাকে কখনোই আর পরিত্যাগ করেন না। 

আসলে ব্যাপারটা দ্রাডিয়েছিল এই রকম-_হ্জাউদ্দৌল। বেশ বুঝতে 
পেরেছিলেন, নামে নবাব-হ্বাদাব হলে কি হয় ফাসি দেবার ভয় দেখালেও 
মীর জাফরের কাছ থেকে আর একটা কানাকড়িও আদায় হবে নাঁ। 
ইংরেজরা তাকে দোহন করতে করতে তাঁকে একেবারে ফৌোপরা করে 
ছেডেছে। তাতেও তারা খুশি নয়। সর্বদাই ওত পেতে বসে আছে, কোথা 
থেকে কখন নবাবের হাতে টাকা আসে তাহলে তখনি তাতে একট। ভাগ 
বসাবে। মীর জাফরের নিজের ইচ্ছা থাকলেও ইংরেজর1 তাকে কদাচ 
একটি পয়সাও আর কাউকে দ্রিতে দেবে না। আর টাকার বদলে জায়গ! 
দেওয়। ? সেট। যে কত বড একটা দুরূহ ব্যাপার তা তো মীর জাফরের চিঠি 
থেকে বেশ ভালো করেই বোঝা গেছে । মীর কাশিম নিজেও আর কিছু তখনি 
জায়গা দিতে পারছেন না, কিন্ত তার তিনশো হাতি-বোঝাই সোনাদান। 
মণিমুক্তো মোহর-টাক1 আছে, যার দ্রাম কমসে ক্ষ দশ ক্রোড টাকা । 
আপাতত সেসব হাতে এসে গেলেও তে! কিছুদিন ঠাণ্ডা হয়ে থাকতে পার! 
যায়, থাক-ন। পড়ে জায়গ।-জমি, সে-সব পরে দেখা যাবে। 

স্থজাউদ্দৌল। মীর কাশিমের সঙ্গে একটা রফ। করে ফেললেন। মীর 
কাশিম যদি যুদ্ধের সমস্ত খরচ বইতে রাজী থাকেন তাহলে স্থজ।উদ্দৌলা 
তাঁর হয়ে ই'রেজদের সঙ্গে লডাই করতে প্রস্তুত আছেন। মীর কাশিম দুদিন 
পুর্বে ধীকে নিজের পারিষদদের কাছে শঠ ঠগ ইত্যাদি বলে গাল দিয়েছিলেন, 
ধার ভাওতা দিয়ে লোকঠকানোর অভ্যাস তার একটুও অজান৷ ছিল নাঁ_- 
ভাগ্যবিপধয়ে বুদ্ধি হারিয়ে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই মীর কাশিম সেই 
লোকেরই হাতে নিজেকে সমর্পণ করে বপলেন। আর না করে উপায়ও 
ছিল না। তখন কি হিন্দৃস্থান আর কি দাক্ষিণাত্য কোথাও এমন একজনও 
ছিলেন না ধার শরণাপন্ন হলে তিনি তাঁকে এ অচল অবস্থা থেকে টেনে তুলে 
তার পায়ের উপব ড় করিয়ে দ্রিতে পারেন। মীর কাশিম তখনি শ্বীকার 
হয়ে গেলেন, যেদিন থেকে তিনি কর্মনাশ। পেরিয়ে নবাব স্জাউদ্দৌলার রাজ্কো 
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পা ফেলেছেন সেইদিন থেকে যতদিন না পর্যস্ত ইংরেজদের সঙ্গে লডাই খতম 
হচ্ছে ততদিন তিনি সমানে যুদ্ধের খরচ বাবদ নবাব-উজিরকে মাস মাস এগারো 
লক্ষ করে টাক] জোগান দিয়ে যাবেন । যুদ্ধবশেষে যখন তিনি আবার বাংলার 
নবাব হবেন তখন বিহারপ্রদেশও উজির-বাহাছুরকে ছেড়ে দিয়ে কেবল খাস 
বাংলাদেশটুকু নিষেই তিনি খুশি থাকবেন । মীর কাশিম তখন জ্যোতিষগণন। 
করিয়ে জেনে নিয়েছেন তিনি নিশ্চয়ই আবার বাংলার মসনদে বসবেন, স্থৃতরাং 
শুধু কথায় দরাজহম্য হতে হানি কি? 

নুজাউদ্দৌল। মীর কাশিমের হয়ে ইংরেজদেব সঙ্গে লডতে যাচ্ছেন শুনে 
শ1 আলম আর বেণীবাহাদুর তাকে পইপই কবে মান! করতে লাগলেন, তিনি 
যেন কখনো! এঁসব ব্যাপারে মাথা না গলান, কিন্তু একবগ্গা লোকদেব সছুপদেশ 
দিয়ে কেউ কি কখনো কোনে! কাজ থেকে নিরম্ত করতে পেবেছে? তাছাড। 
স্বজাউদ্দৌলার প্রতিই এমনভাবে গভা। যে, কৌ নো-একট। গোলমেলে ব্যাপার 
দেখলেই সাততাডাতাডি লাফিয়ে গিয়ে তাতে তার হাত লাগানো চাই-ই 
চাই, নইলে তার খান। হজম হয় না। স্থৃতরাং লডাহ একটা শেষ পর্যন্ত 
বেধেই গেল । 

মার্চ মাসের গোডাতেই মেজর জন্‌ কাবন্যাক আবার ইংরেজ ফৌজের 
কমাণ্ডার হয়ে বিহারে গেলেন। ক্লাইভের সাগবেদ হলেও কাবন্যাক সাহসে 
তার নখেরও যুগ্যি ছিলেন ন।। কারন্যাকের মতে। ফুলবাবু তখনকার দিনের 
ইংরেজ জেনারলদেব মধ্যে আর একজনও ছিলেন না। সেইজন্তে্ট যুদ্ধকালে 
তিনি নিজের থেকে উদ্যোগ-উৎসাহ করে যে কিছু করে তুলবেন, তা তাঁর 
ধাতে ছিল না। লড়াই বাধলে কি করে ষে প্রাণ বাচাবেন, তাই নিয়ে 
তার যত ভাবনা । সব সময়েই তিনি পিছনে থাকতে ভালোবাসতেন। তাই 
বড় কোনো যুদ্ধই তিনি কখনে! জিততে পারেননি । কালক্রমে তার সাবধানী 
স্বতাব প্রায় কাপুরুষতারই সামিল হয়ে দ্াডিয়েছিল। তার পরিচয় পাওয়া 
গিয়েছিল পরবর্তাকালের দক্ষিণের এক বড় যুদ্ধে। আশ্চর্য এই যে, ক্লাইভেব 
পেয়ারের সবকটা ব্যক্তিই কি ইতরবিশেষ অপদার্থ ছিলেন? আশেপাশে 
কাজের লোক থাকলে তাদের তুলনায় ক্লাইভ নিজে একটু খাটো হয়ে পড়তে 
পারেন, সেই ভয়েই কি তিনি যতসব অকেজো লোককে নিজের চারপাশে 
জড়ো করতেন? পলিটিক্স করাতে কারন্তাকের আমোদ লডাই করার 
চেয়ে ঢের বেশি। তার উপর টাকার উপরও তার বেজায় লোভ। কি 
করে যে দ্রাও মেরে ছু-পয়সা ঘরে তুলতে পারবেন তারই চিন্তায় তিনি 
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সর্বদা বিভোর । সুতরাং ভেড়েফ্'ডে গিয়ে লড়াই করবার অবকাশই বা তার 
কোথায়? 

কলকাতার কাউন্সিল কারন্যাককে স্পষ্ট করেই নির্দেশ দিয়েছিলেন, তিনি 
যেন বিহারে পা দিয়েই কর্মনাশ! পেবিয়ে স্থজাউদ্দৌলার রাজ্যে ঢুকে সেইখানেই 
লডাই লাগিয়ে দেন। কিন্তু কারন্যাক কিছুতেই তা করলেন না। খানিক 
এদিক-ওদিক ঘুরেঘারে এসে তিনি নানা অছিল1 করে পাটনায় কেল্লার ঠিক 
সামনেই তাব আস্তান। গাডলেন। মেজর-সাহেবের হাতে ছ-হাঁজার লড়িযে 
জোয়ান ছিল। তার ঢের কম লোক নিয়ে ক্লাইভ পণাশীর যুদ্ধে অগ্রসর 
হয়েছিলেন, মেজব আযাভামসও পর পব ছো।ট-বড সাত-সাতিট। লডাই কবে 
জিতে বেরিয়ে গিষেছিলেন। এ ছুই কমাগ্ীবেরই পলিসি ছিল, একেবাবে 
গোডা থেকেই শকত্রপক্ষেব উপব বাঘের মতে। ঝু(পিয়ে পডে জোব আক্রমণ 
চালানো । মেজর কারন্তাকের পলিসি ঠিক তার উল্টো। তার চেষ্টা, 
কোনো-একটা নিরাপদ স্থানে মাথা গুঁজে বসে থেকে আত্মরক্ষা কর।। 
আত্মরক্ষার পক্ষে অবশ্য পাটন| জায়গ।ট! কিছু মন্দ নয়, ভালোই। তাছাড৷ 
মীর জাফরও তাব বারে।-হাজারী ফৌজ নিয়ে এখানেই গিষে চেপে 
বসেছেন । 

নবাব স্থজাউদ্দৌলা! কাশীর কাছে গঙ্গ। পেরিয়ে যুদ্ধ দিতে এপাবে এলেন। 
তার সঙ্গে চল্লিশ হাজাব যোদ্ধা আরো চল্লিশ হাজার লোকলস্কর তল্লিদাব__ 
সে এক ইলাহী কারখানা । শা আলমের যুদ্ধে যাবার মোটেই ইচ্ছা ছিল ন। 
কিন্তু উজিব তাঁকে নিজের রাজ্যে একা ফেলে রেখে যেতে সাহম পেলেন না, 
বাদশাকে ঘিরে কখন যে কে কি অঘটন ঘটিয়ে তোলে, তা কে জানে? 
স্থজাউদ্দৌলা শা! আলমকে বগলদাবা কবে নিয়ে চললেন । মীর কাশিম আব 
তার দল তো! সঙ্গে আছেনই। সবাইকে নিয়ে স্বজাউদ্দৌলা কর্মমাশা পেরিষে 
বিহারে পডলেন। তিনি যে যে পথ দিয়ে গেলেন, সে-সব জায়গয় রসদ 
সংগ্রহের জন্তে প্রজাদের উপর এমন অকথ্য অত্যাচার লাগিয়ে দিলেন যে, 
গোলাম হোসেন তার বইয়ে লিখেছেন, এ কাণ্ড ম্বচক্ষে দেখে তিনি মনে 
মনে ইংরেজদের জয় কামনা করতে লেগে গেলেন, কেননা তারা আর যাঁই 
করুক ন1 কেন, লোকদের ওরকম দগ্ধে দগ্ধে মারে না। 

স্বজাউদ্দৌল1 এবার প্রথমটায় হিন্দুস্থানী হদ্ধের পুরনো ধারা বদলে দক্ষিণী 
চাল ধরলেন। হিন্দুস্থানে বরাবরই সামনাসামনি একট। প্রচণ্ড যুদ্ধেই হারজিত 
যা-কিছু সাব্যস্ত হয়ে যায়। কিন্তু মুখোমুখি যুদ্ধে ইংরেজদের হারানো শক্ত হবে 
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মনে কবে স্থজাউন্দৌলা স্থিব কবলেন মাবাঠাদেব মতো! তিনিও গোবিপাযৃদ্থ 
কবে দেখবেন, তাতে কবে ইংবেজদেব কাবু কবে ফেলতে পাবেন কি না। 
গলাশীব যুদ্ধ থেকে আবম্ত কবে পবপধ অনেকগুলো! লঙাই জিতে যাণম়াতে 
চাবদিকে ই'বেজদেব গাষেব জৌবেব বেশ-একটু নাম বেবিয়ে গিষেছিল। 
দেশী সর্দাববা তাদেব সত্যি একটু ভয় কবেই চলতে আবম কবেছেন। 
স্থজ।উদ্দৌলাব এ নতুণ কাযদাব লডাই সম্বন্ধে তব কাপ্টেনদেব কেউ কেউ 
একটু অন্যোগ কবতে গেলে তিনি ধমকে উঠে বললেন, তিনি আহমদ শা 
আব্দালীব পাশে দিযে লডাই কবেছেণ, তাকে যুদ্ধেব ভালোমন্দ শেখাবে 
এ ছেলে-ছোকবাব দল? তিনি তাদেব কথ! তুচ্ছ কবে উডিয়ে দিলেন। 
পাটনাব কাছে ফুলওয়াডি বলে এক জায়গা বসে বসে তিনি গেবিলাযুদ্ধই 
চালাতে লাগলেন। কিন্ধু ইংবেজদেব গায়ে একফৌটা আচডও কাটতে 
পাঁবলেন না, বব* তিনি নিজেই একদিন ইংবেজদেব হাতে ধব। পঞতে-পডতে 
রগ ঘেষে বেবিয়ে গেলেন। 

কিন্তু এ-বকম কবে বেশিদিন আব চলল ন।। একট! বভ যুদ্ধ শেষ পযন্ত 
ইংবেজদেবকে ধিতেই হল, নইলে লডাহ আব খতম হয না। স্থজাউদ্দৌল! 
তাৰ দলব্ল সব ফ্ুলওষাডি থেকে উঠিয়ে শিষে গিয়ে উ*বেজদেব আন্দানাব 
ঠিক মুখোমুখিই তাদেব সাজিযে ফেলণেন। ফৌজেব মাঝখানে বইলেন 
স্বজাউদ্দৌলা নিজে আব তাঁকে দিবে বইন তাব পয়লা নম্ববেব ঘো'্ডসওয়াবী 
খৌঁজ। তাঁব একপাশে পাঠান যোদ্ধা এনায়েং খ| আব তাব বাছাব।ছ। 
সেপাইয়েব দল, আব এক-পাশে গৌঁপাই হিম্মত-বাহাছব আব তান তাবেব 
গিবিসন্প্রধায়েব যত বাজ্যেব নাগা সন্গ্যাপী। সন্যাসীব। আগ পাস্থল। উলঙ্গ । 
তাঁদেব এলে| জট মাথা থেকে কোমব পর্যন্ত নেবে গেছে । সর্বাঙ্গে ছাইমাখা, 
মঝে-মাঝে উক্কিব মতে। নানা বঙ্ডেব ছোপ। উজিব-সাহেবেব ঠিক পিছনে 
দাডিয়েছেন তব মন্ত্রী, মহাবাজ! বেণীবাহাছব, তাব সঙ্গে বয়েছেন কাশীরাজ, 
বলবস্তসিং। তাদের ঠিক পাশেই সমর আব মীব কাশিমেব সেপাই-পল্টন। 
মীব কাঁশিম নিজে কিন্ত তাদেব পিছনে, অনেকখানি তাতে । সবাব শেষে 
আছেন বাদশ। শা! আলম। 

ইংবেজদের একদল গোলন্দাজ তাদেব এ স্থডঙ্গ ছাড়িয়ে পান কেল্লার 
গায়েই একটা উচু টিবিব মতো! জায়গাব উপব কামান পেতে বসেছে । 
টিবির নামটা বেশ জমকালো-_পাঁচপাহাডি__আবশোলা যেমন পাখি আব-কি । 
কতক কামান পাটনা কেল্লার পাঁচিলের উপবও চডানে। হয়েছে । বাকি 
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সৈন্যরা কেল্লার সামনের সুড়জের মধ্যে বন্দুক উচিয়ে সারবন্দী হয়ে বসে গেছে । 
সবার পিছনে আছেন মেজর জন্‌ কারম্াক । 

অত তোড়জোভ সত্বেও পাঁচপাহাড়ির যুদ্ধ ( ৩র] মে ১৭৬৪ ) সথজাউদ্দৌলা 
জিততে পারলেন না। তিনি নিজে লড়লেন বটে একটা সাজোয়ান মরদ 
যেমন লডে। পায়ে বেশ একচোট ঘা খেয়েও লড়াই ছাডেননি, তেষ্টায় 
ছাতি ফাটো-ফাটে। তবুও রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাননি-সমানে যুদ্ধ চালিয়ে 
গিয়েছিলেন । কিন্তু করবেন কি? এক এনায়েত খা আর তার পাঠানর। 
আর এ ন্তাংটা সন্্যাসীর দল ছাড়া, যুদ্ধকালে আর-কেউ তার সাহায্যার্থে 
এগিয়ে যায়নি । মীর কাশিম, বেণীবাহাছুর, বলবস্তসিং, এ! আলম, কেউই 
একহাতও লঙলেন না, শুধু দাড়িয়ে ঈ(ডিয়ে তামাশাই দেখে গেলেন। ওদিকে 
ইংরেজর৷ স্থডঙ্গের গর্ভে বসে ডিফেন্সিভ আকৃশন চালিয়ে জিতল না বটে, 
কিন্ত হারলও ন|। সেপাই-পণ্টনদের স্থডঙ্গ থেকে বেরিয়ে পডে শত্ররধবংস করার 
জন্তে হাত নিশপিশ করছিল, কিন্ত মেজর কারন্যাক তাদের কিছুতেই বাইরে 
বেরোতে দিলেন না। 

পাচপাহাডির যুদ্ধের পরও প্রায় দিন কুডি ধরে স্থজাউদ্দৌোল৷ পাটনা 
ফোর্টের আশেপাশে ঘুরঘুর করে বেডালেন। ইংরেজর1 সেইরকম ঘেরাও 
অবস্থ(তেই দিন কাটাতে লাগল। কলকাতা কাউন্সিল বারবার মেক্তর 
কারন্যাককে স্থজাউদ্দৌলার পিছনে তাডা করে যেতে বলেও কোনো ফল পেলেন 
না, কাউন্সিলরদের দিকদারি ধরে যাওয়ায় তারা মেজর কারন্যাককে হটিয়ে 
অন্ত কাউকে কমাপগারের পদে বসাবার চেষ্টায় মন দিলেন। কারন্যাক পাটনায় 
বসে বসে শুধু একটা আঁপসের কথাব।তা চালিয়ে গেলেন। স্থজাউদ্দৌলা ও 
এ সুযোগে মীর জাফ্রকে গোগনে টিঠি লিখে ভজাতে লাগলেন, তিনি 
ইংরেজদের ছেডে উজিরের দিকে চলে গেলে তাঁর ভালো বই মন্দ কিছু হবে না। 
ইংরেজরা তো তাঁকে গাধ| বানিষে রেখেছে, স্জাউদ্দৌল! তাকে রাজার হালে 
রাখবেন। মীর জাফর কিন্তু স্বজাউদ্দৌলার কথায় তূললেন না । ইংরেজদের 
সঙ্গেও সজাউদ্দৌলার একটা-কিছু বোঝাপড়া হয়ে উঠল না। তিনি বারবার 
একই কথা! বলতে লাগলেন-_বিহার-প্রদেশট! তাঁর চাই-ই চাই, ওটা না হলে 
ভার কিছুতেই চলবে ন1। ইংরেজরাও বড় কম যায় না। তাদেরও মুখে সেই এক 
কথা__আগে মীর কাশিমকে আর সমরুকে তাদের হাতে তুলে দিক্টে ছবে, 
তার পর অন্ত আলাপ-আলোচন।। কথায় কথায় অনেক দিন কোর্টে, গেল, 
কিন্ত কাজ একচুলও এগোলো! না । 
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॥ আটাশ ॥ 


এততেও কিন্তু স্থজাউদ্দৌল। নিরুৎসাহ হয়ে ভেঙে পড়লেন না। তিনি 
শিগগিরই ইংরেজদের আবার একহাতে দেখে নেওয়ার দৃঢসংকল্প করে 
ফেললেন । কিন্তু সামনেই বর্ধা। বাদলার চার মাস তো আর কিছুই করা 
ধেতে পারবে না, তাই স্থজাউদ্দৌল। স্থির করলেন, একেবারে সেই শরৎকালেই 
তিনি আবার বিজয়যাত্রায় বেরোবেন। সেই মনে করে তিনি উত্তর প্রদেশে 
তার রাজধানী ফৈজাব।দে আর ফিরে গেলেন না, দলবল নিয়ে বিহার-প্রদেশেই 
রয়ে গেলেন। কিন্তু বর্ধার সময় ফাকা মাঠে ক্যাম্পে পড়ে থাকা তো! তেমন 
সবিধার ব্যাপার নয়, তাই কোনো-একটা কেল্লা-টেলায় আশ্রয় নেওয়ার দরকার । 
বক্সারে এক অতি উত্তম হুর্গ তে। পড়েই আছে, তার ভিতর বসে বেশ 
আরামেই বর্ষাযাপন কর! চলবে । স্থজাউদ্দৌল! ফুল ওয়াড়ি থেকে ডেরাডাণ্ড 
তুলে পিয়ে বক্‌সারের দিকে চললেন । 

ইতিমধ্যে কলকাতার কাউন্সিল বিলেত থেকে এক ডেসপ্যাচ পেলেন, 
কোম্পানীর ডিরেক্টররা মেজর কারন্যাককে তার ক।জ থেকে বরখাস্ত করেছেন । 
তিনি পদে-পদে গভনর ভ্যান্সিটার্টের বিরুদ্ধে লেগে তাকে যে কিভাবে অপদস্থ 
করেছেন, সেট! তাদের কাছে আর চাপ! ছিল ন। | কাউশ্সিলের কনসালটেশনের 
মিনিটস পড়ে আগাগোড়! সবই তারা বুঝতে পেরেছেন। বুঝতে পেরে এহেন 
পোককে তারা! আর একদণ্ডও তাদের কাজে বহাল রাখতে চাইলেন ন1। 
ডিরেক্টরর্দের ভেস্প্যাচ পেতে কাউন্সিলরদেরও খুব স্বিধা হয়ে গেল। 
ভার! বেশ-কিছুদ্িন ধরেই ভাবছিলেন, মেজর কারন্যাককে কি করে সরানে! 
যায়। তিনি তো পারন্তপক্ষে কাউন্সিলের কোনে! নির্দেশই মানবেন না। 
তীরা তাড়াতাড়ি ডিরেক্টরদের হুকুম মেজর কারন্তাকের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে, 
তকে তৎক্ষণাৎ কলকাতায় ফিরে আলতে বলে পাঠালেন। কারন্যাক মেজর 
আলেক্জাগ্ডার চ্যাম্পিয়নের হাতে চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে কলকাত। রওনা হয়ে 
গেলেন। 

এর ছুদিন আগেই মীর জাফরও পাটন। ছেড়ে গেছেন। ইংরেজদের 
কৌনো কথ! না জানিয়ে বাদশ! আর তার উজিরের সঙ্গে মীর জাফরের কথা 
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চালাচালি করাটা কলকাতার কাউন্সিল তেমন স্থবিধার ব্যাপার বলে মনে 
করছিলেন না। কিন্তু পছন্দ না হলেও জোর করে কিছু বলতেও পারছিলেন না, 
কারণ কারন্যাকের তাতে খানিক সাম ছিল। এইবার গভনর ভ্যান্সিটার্ট 
মীর জাফরকে আর একটুও দেরি না করে তখনি তখনি কলকাতায় চলে 
আসতে লিখলেন । কারন্তাককেও জানানো হল, তিনি যেরকম করে পারেন 
ঠেলেঠেলেও যেন নবাব মীর জাফরকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেন। কিন্ত 
জোরজবরদন্তি কিছুই করতে হল না, নিতান্ত স্থবোধ বালকের মতোই 
বখেডা আর না বাডিয়েই মীর জাফর দেওয়ান নন্দকুমার রায়কে সঙ্গে নিয়ে 
পাটনা থেকে বোরয়ে পডলেন। মাঝপথে মুখিদাবাদে নেবে খানিক জিরিয়ে 
নিয়ে তিনি কলকাতায় এসে দেখা দিলেন। তাকে সশরীরে উপস্থিত হতে 
দেখে কাউন্সিলরর! খানিকট] ধাতস্থ হলেন। 

মেজর কারন্যাকের বদলে যিনি এবার ইংরেজ ফৌজের কমাগ্ডার হলেন 
তার নাম হেক্টর মান্রো। মান্রো আসলে কোম্পানীব চাকুরে নন। ব্রিটিশ 
রাজসৈন্যের এক উচুদরের অফিসর। বোম্বাইতে তার বেজিমেন্ট কাজ শেষ 
করে কদিন হল দেশে ফিরে গেছে। বাকি দুচাবজনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি 
জাহাজ ধরবার উদ্যোগ করছেন, এমন সময় কলকাতা৷ কাউন্মিল থেকে তাব 
ডাক এল-_বঙ্গদেশের ইংরেজদের আপনি দয়া! করে রক্ষা! করুন। ম্বজাতিব 
এঁ কাতর ভাক মান্রে। অগ্রাহ্হ করতে পারলেন ন।। ন্বদ্দেশযাত্রা স্থগিত 
রেখে তিনি কুভিয়ে-বাড়িয়ে শ-খানেক গোর! পল্টন যোগাড করে, তাদের সঙ্গে 
নিযে কলকাতায় এসে পৌছলেন। তখনকাব দ্বিনে যেসব রাজসৈম্তাকে 
কাজের জন্তে ভারতবর্ষে পাঠানে! হত তার। ইচ্ছে করলে চাকরি বদল কবে 
কোম্পানির ফৌজে ভন্তি হয়ে মেছে পারত, পবে আবাব ইচ্ছে হলে পুর্বপদেও 
ফিরে যেতে পারত । মেজর মাঁন্রো দিনকতক কলকাতায় থেকে কাউন্সিলরদের 
আর মেজর কারগ্তাকের কাছ থেকে ব্যপারটা কতক বুঝে নিয়ে, নবাব মীর 
জাফরের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে ভত্রতার সেলাম কে, সোজা পাটনায 
চলে গেলেন। 

কাউন্সিলররা কৌশলে মীর জাফরকে কলকাতাতেই ধরে রাখলেন । কিন্ত 
নবাবের জীবন একেবারে অতিষ্ঠ । একে বার্ধক্যের ভার, তায় রোগে-রোগে 
শরীর জরাজীর্ণ । তার উপর উঠতে-বসতে ইংরেজর! কেবলই হুংকার ছাড়ছে-_ 
ধনং দেহি, ধনং দেহি-_রুপি লেয়াও, রুপি লেয়াও-_-এক মুহুতও তাদের বিরাম 
নেই। ইংরেজদের খাকতি যতই বাড়তে থাকে টাকার জন্যে তাঁরা মীর জাফরকে 
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ততই বেশি খোঁচাখুঁচি করে । কিন্তু টকা আসবে কোথা! থেকে, সেটা তো৷ কেউ 
বলে দেয় না। তাদের মুখে আর-কোনো! কথা নেই, আছে শুপু এক বুলি 
টাকা কোথায়? টাকা কোথায়? মেজর কারন্তাক পাটনা থাকতেই শুরু 
করে দিয়েছিলেন-_মীর কাশিম দেশ থেকে মাসুল তুলে দিয়ে ইংরেজদের ঘে 
ক্ষতি করে গিয়েছেন তার জন্যে মীর জাফরকে কুড়ি লাখ টাক| খেসারত দিতে 
হবে। এ অস্কটাই গোড়ায় ছিল দশ লাখ যখন দ্বিতীয়বার ইংরেজর] মীর 
জাফরকে নবাবী গদ্দিতে বসায় । তখন তারা এ টাকাটা দাবি করেছিল, কিন্তু 
মীর জাফর এ বাবদ এক পয়সাও দ্িতে রাজী হননি । কলকাতায় প| দিতে-না- 
দিতেই সেইটেরই পরিমাণ বেড়ে গিয়ে ফ্লাড়াল চল্লিশ লাখে । ধাক্কার চোটে 
মীর জীফর বিছানা নিলেন। এবার বড় বিষম রোগ-_তার শরীরে কুষ্ঠটব্যাধির 
লক্ষণ দেখ! দিয়েছে । 

মেজর মান্রো পাটনায় পৌছেই দেখতে পেলেন, ফৌজেব মধ্যে বেশ-একটু 
ইনভিসিপ্রিনের ভাব। অফিসরদের পক্ষে সেপাই-পল্টনদের অঙার মানানে। 
ক্রমশ অসম্ভব হয়ে উঠছে। প্রায় বিদ্রোহ উপস্থিত। বে বিরুদ্ধাচরণ গোর! 
পণ্টনর1 ততট। করছে না যতটা করছে দেশী সেপাইরা। তারা তো মোটেই 
শাসন মানতে চায় না! । মান্রো জানতেন ডিসিপ্রিনই হচ্ছে ইংরেজ ফৌজের 
প্রধান সহায় । শুধু ওরই জোরে তারা! সর্বত্র জয়ী। ওর অভাব ঘটলে তাদের 
আর কোথাও দীড়াতে হবে না । ফৌজের প্রত্যেকটি সেপাই-পল্টন হাসিমুখে 
অফিসরদের আর অফিসরর! তাদের কমাগারের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে 
প্রতিপালন করে চলে বলেই তো ইংরেজদের অত শক্তি-সামর্থ্য। নইলে 
সাঁমান্ত চার-পাঁচ-হাজারী ফৌজ নিয়ে ইংরেজ জেনারলরা প্রতিপক্ষের বিপুল 
বাহিনীকে সর্বত্র তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে পারতেন কি? বিপক্ষদলেরও তো 
সবই ছিল--চতুগুণ বেশিই ছিল-__ছিল না এঁ ডিসিপ্লিন। অফিসর সেপাই 
সবাই শ্ব-স্ব প্রধান, কেউ কাউকে মানতেই চায় না, একযোগে কাজ করতেই 
পারে না। মেজর মান্রো এও বেশ জানতেন, স্থচনাতেই যদ্দি কড়া শাপনে 
ইনডিসিপ্লিনকে দমানো ন! হয় তাহলে সেটা তরতর করে বেড়ে উঠে সবই 
ভুষ্টিনাশ করে দেয় । তিনি ও-বিষয় তৎপর হলেন । 

উধুয়ানালার যৃদ্ধের পর মীর জাফরের কাছ থেকে চেয়েচিন্তে যে-টাক। 
বকশিশ বলে আদায় হয়েছিল সেটার ভাগাভাগিতে দেশী সেপাইরা গোরা 
পণ্টনদের চেয়ে হিসেবে খানিকটা কমই পেয়েছিল। তাছাড়া লড়াইয়ের সময় 
গোর পণ্টনর! খে বাট্টা (একরকমের মাগগি ভাতা) পায়, সেপাইদের বাটা 
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সে-পরিমাণে কতকটা কম। অসন্তোষ &-সব নিয়েই । এতদিন ভিতরে-ভিভরে 
গুমরিয়ে গুমরিয়ে, আরার কাছে মা্ী বলে একজায়গায় সেপাইরা হঠাৎ 
একদিন প্রকাশ্তেই বিদ্রোহ করে বসল। অফিসরদের কয়েদ করে তার! স্পষ্টই 
জানিয়ে দিল, তারা ফৌজ ছেড়ে দ্বিয়ে বাঁড়ি চলল। তারাঠিক করেছে, ইংরেজের 
চাঁকবি তারা আর করবে না। ছাপরায় যেসব সেপাই ছিল তার তখনে। 
বিদ্রোহ করেনি, হাতেই ছিল । মেজর মান্রো৷ কি মনে করে মাঞ্ধীর সেপাইদেব 
ধরে আনবার জন্যে তাদেরই পাঠালেন । কাজট] তিনি বুদ্ধিমানের মতোই 
করেছিলেন, গোরাদের পাঠালে হয়তে। সেইখানেই একটা খুনোখুনি কাণ্ড ঘটে 
যেত। গোরাদের জায়গায় নিজেদেরই জাতভাইদের আসতে দেখে, মাঞ্ীব 
সেপাইর1 কেমন যেন একটু হক্চকিয়ে গিয়ে আর-কোনো। গোল না কবে 
তাদের হাতে ধর! দিয়ে বসল। বন্দী অবস্থায় তাদের ভেলায় চড়িয়ে শো 
নদ পার করে ছাপরায় নিয়ে গিয়ে ফেল! হল। 

মেজর মান্রো আগের থেকেই ছাঁপরাতে অপেক্ষা করছিলেন। বন্দী 
সেপাইর1 এসে পৌছেছে শুনে তিনি সবাইকে প্যারেড গ্রাউণ্ডে হাজির হতে 
হুকুম দ্রিলেন। বিদ্রোহীদের ভোডা থেকে নাবিয়ে সোজা সেইখানে নিষে 
যাওয়া হল। মেঙ্গর মান্রো তখন সবাইকে উদ্দেশ করে বললেন-_নবাব 
বাহাদুর যা বকশিশ দেবেন বলেছিলেন, সেটা একাস্তই তার মজির উপর নিভ্ভর 
করে। সবটা তিনি দিতে পারেননি বলে কেউ বাঁকিটার জন্যে দাবিদীওয়। 
চালাতে পারে না । যেটুকু পাওয়া গিয়েছিল সেটা দাতারই নির্দেশ মতো 
বেঁটে দেওয়া হয়েছিল । কিন্ত যখন দেখা যাচ্ছে তাই নিয়ে একট বড-রকমেব 
নোংর। কাণ্ড ঘটতে পারে তখন স্থির করা গেল যে, আর-কখনেো। কোনোরকম 
দান-খয়রাত সেপাই-পণ্টনদের করা হবে না, সে সবই এখন থেকে বন্ধ করে 
দেওয়া হল! মেজর-সাহেব সেই সঙ্গেই আরো জানিয়ে দিলেন যে, অতঃপর 
পল্টন আর সেপাইদের মধ্যে কোনো! তফাত থাকবে না। কি লড়াইয়ের সময় 
আর কি ক্যাণ্টনমেণ্টে থাকার সময়, গোরাদের যা স্থখস্থবিধা সেপাইবাও 
সব সময় তাই পাবে, ছুইয়ের মধ্যে কোনো! বিভেদ-প্রভেদ করা হবে না। 

সকলেই ভেবে নিয়েছিল উপদেশ দিয়েই বোধ হয় মেজর-সাহেব ক্ষান্ত 
হবেন । কিন্তু মান্রো যে কি ধাতুতে গড়া মানুষ তা তারা তখনো টের পায়নি । 
তিনি কমাপ্ডিং অফিসরদদের অর্ডার দিলেন, বিদ্রোহী সেপাইদের মধ্যে থেকে 
পঞ্চাশ জন পালের গোদাকে অন্ত সবাইয়ের থেকে আলাদ! করে দাড় করানে। 
হোক | তার পর তাদের মধো থেকে আবার চব্বিশ জন ঠাইকে বেছে নিয়ে 
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বিচারের জন্যে কোর্ট-মার্শালে দেওয়া হল। কোর্টে দেশী সেনাধাক্ষরাও 
ছিলেন। সকলে মিলে একই রায় দিয়ে সাব্যস্ত করলেন যে, এঁ চব্বিশ জনই 
বিক্রোহ করার আর ফোৌজ ছেড়ে চলে যাবার উপক্রম করার দোষে দোষী । 
শান্তি বিধান করলেন, তাদের কামানের মুখে বেধে, তোপ দেগে উড়িয়ে দেওয়া 
হোক। মান্রো এমনিতে খুবই ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ, নিতান্ত নিরুপায় ন! 
হলে তিনি পারতপক্ষে রক্রপাত করতে চান না, কিন্ত তিনি এও জানতেন যে, 
ওরকম ক্ষেত্রে নরম হওয়| মনেই কর্তব্য অবহ্েল। করা । কমা গার হয়ে তিনি তা 
করতে পারেন না । কোর্টের হুকুম তামিল করতে তিনি তখনি অর্ডার দিলেন। 

চব্বিশ জনের মধ্যে প্রথম দফায় চার জনকে বেছে নিয়ে তোপের মুখে 
বাধা হচ্ছে, এমন সময় বন্দী-দলের মধ্যে গোলন্দাজ যার! ছিল তার। ছানাল, 
ফৌজে তাদের স্থান সাধারণ সেপাইদের উপরে, সুতরাং দণ্ড নেবার অপিকারএও 
সর্বাগ্রে তাদেরই, অতএব যে-চারজনকে তোপে বীধবার জন্যে নিয়ে যাওয়! 
হচ্ছে তাদেব ছেড়ে গোলন্দাজ সেপাইদের চারজনকে সে-জায়গায় বাধা হোক । 
হেক্টর মান্রো ভাতে আপত্তি করতে পারলেন ন|! বীরদর্পে এগিয়ে গিয়ে 
চারজন গোলন্দজ নির্ভয়ে তোপের মুখের সাধনে দীডাল, কোনো দিকে 
ভরক্ষেগ ন। করে হাসিমুখেই মৃত্যুবরণ করল। সেই দৃশ্য দেখে কেউ আর 
চোখের জল রাখতে পারল না। হঠাৎ সেপ।ঈদের মধ্যে একটা গ্রষ্টনধ্বনি 
গোনা গেল। তারা বলছে-_যথেষ্ট হয়েছে, এইবার বাকিদের মাফ করে 
ছেড়ে দেওয়া হোক । কিন্তু মেজর মান্রে। নিধিকার, অচল-অটল। তিনি 
বেশ জানতেন, যদি তিনি তখন একবার হুকুম রদবদল করেন, তাহলে আর 
কখনে। তিনি সেপাইদের বাগ মানাতে পারবেন না, তারাই তার উপরওয়াল! 
হয়ে দাড়াবে । তিনি একটুও বিচলিত না হয়ে আরো ষোলো জনকে ঠিক 
এভাবে শেষ করতে হুকুম দ্রিলেন। হুকুম তামিল হল। তখন বাকি 
চারজনকে ছাপরা থেকে আর-একটা স্টেশনে পাঠানো হল, সেখানকার 
সেপাইদের মধ্যেও বিভ্রোহের আভাস পাওয়া গিয়েছিল। তাদের সামনেই 
সেই চারজন সেপাইকে একসঙ্গে বেধে তোপ মেরে ওড়ানো হল । সেই যে 
সব একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেল তার পর মেজর মান্রো৷ তদ্দিন কমাগার 
ছিলেন ততর্দিন তার ফৌজে বিদ্রোহের নামগন্ধও পর্যন্ত ছিল না। 

দ্বভাঁবে মেজর মান্রে! মেজর কারন্যাকের ঠিক বিপরীত নাই-আকড়ামিপনা 
তার ধাতে সয় না। শক্রুপক্ষ লড়াইয়ের উদ্যোগ করে ওঠবার আগেই 
বলা নেই-কওয়া নেই তিনি তাদের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বেনই পড়বেন। অনেক 


৭৪৭ 


সময় ওটা! প্রায় হঠকারিতারই সামিল হয়ে দীড়াত। কিন্তু ক্লাইভের মতো 
মান্রোরও সর্বদা কেমন-যেন একটা বেপরোয়া ভাব। যুদ্ধনীতির কতকটা। 
বিরুদ্ধে গেলেও এরকম আগেভাগে তেড়েফুড়ে যাওয়াটা এদেশের লড়াইয়ে 
সত্যিই খুব কাজ দেখত। মেজর মান্রোর ফৌজে ঘোড়সওয়ারদের সংখ্যা 
খুবই কম। তিনিস্থির করলেন, মালপত্তর সঙ্গে বেশি নেবেন না, যাতে 
সবসময়েই হালকা হয়ে ফরফর করে এদিক-ওদিক উড়ে চলতে পারেন। 
ভারী-ভারী জিনিস সব পাটনায় ফেলে রেখে, নই অক্টোবর মেজর মান্রো! 
বাঁকিপুর থেকে মার্চ শুরু করলেন। সঙ্গে তার ৮৫৭ জন গোরা পল্টন, 
৫২৯৭ জন দেশী সেপাই, ৯১৮ জন মোগল রিশালদার--আর আছে হালসনের 
কুড়িটা কমান । 

ওদিকে নবাব সুজাউদ্দৌল1 বক্সারের কেল্লায় বসে দিব্বি নিশ্চিন্ত মনে 
রঙ্গরসে গ| ঢেলে দিয়েছেন। টৈজাবাদ থেকে তার অন্তঃপুরিকাদের আনিয়ে 
নেওয়া হয়েছে । লক্ষৌ থেকে বাইজী নাচওয়ালীদেরও আমদানি মন্দ হয়নি । 
বর্যাকালে অন্ত কিছু তো আর করবার জো নেই, এসব নইলে সময় কাটে 
কি করে? ঘুড়ি ওড়ানো, পায়রা ওড়ানো, তাশ দাবা পাশা পেটানো 
তে! আছেই, তাতেও খাশণিকটা সময় কাটে। তার উপর মেড়ার লড়াই 
মুরগির লড়াই হাতির লড়াইয়ের তামাশাও মাঝে মাঝে বেশ চলছে । কে 
বলবে ফৈজাবাদ অনেক দূর? স্থুজাউদ্দৌল1 ভেবে নিয়েছিলেন বর্ষায় বোধ 
হয় ইংরেজরাও একজায়গায় আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে। কিন্তু তারা যে 
ইতিমধোই যুদ্ধের জন্যে তৈরি হুয়ে নিয়েছে, সেটা তিনি ঠিক আন্দাব্দ 
করে উঠতে পারেননি । পারলে হয়তো অতটা নেহেড আমোদ-আহলাদে 
মত্ত হয়ে উঠতেন না। 

এঁ সময় হঠাৎ একদিন তার রাগটা কি কারণে মীর কাশিমের উপর গিয়ে 
পড়ল। তিনি তীর সৈন্সামন্ত নিয়ে বক্‌সারে উজির-সাহেবেবই ক্যাম্পে আছেন। 
মীর কাশিম যখন স্থজাউদ্দৌলাকে যুদ্ধের খরচ বাবদ মাস-মাস এগারো লক্ষ 
করে টাক দেবার কড়ার করেছিলেন তখন তার মনে মনে স্থির করা ছিল যে, 
স্থজাউদ্দৌলা এই যাবেন আর ইংরেজদের তাড়িয়ে এই বাড়ি ফিরে আসবেন। 
তাইতেই তো৷ তিনি সহজেই অতটা টাকা কবুল করে বসেছিলেন। এখন 
উলটো! উৎপত্তি হতে দেখে, তিনি বিষম ফাপরে পড়ে গেলেন। ছ-মাস তো 
পর পর কেটে গেল, উজির-সাহেব ইংরেজদের গায়ে একটা আচড়ও পর্যন্ত 
কাটতে পারেননি । আরে! চার মাস অমনি বসে বসেই যাবে । তারপরে 


২৪৮ 


কপালে কি আছে তা কে জানে? মীর কাশিম আর টাক যোগাতে পারেন 
না, তার তলা চুঁয়ে এসেছে । স্থজাউদ্দৌলাকে সহায় পাবার ন্মে তো বাড 
কম খরচ তাকে করতে হয়নি? উপহার বলেও কি উপ্জির-বাহাছুর কিছু 
কম নিয়েছেন? মৌকা উপস্থিত বুঝে তার পেটোয়াবাও অল্প-বিস্তর বেশ- 
কিছু খিচে নিয়েছে। তার উপব নিজের খরচণ তো আছে? একট। 
মস্ত বড ফৌজ তাকে সেই থেকে সমানে পুষে যেতে হচ্ছে। সে তো আ'র 
অমনি অমনি হয় না? 

ইতিমধ্যে মীর কাশিমের বক্মী মীব স্থুলেমান সাহেব এক এক করে 
মনিবের টাকাকড়ি হীরে-মুক্তো-জহবত সরতে লেগে গেলেন । মীর কাশিম 
প্রত্যহই দেখেন, তার ভালো৷ ভালো হীরের কষ্ঠী, মুক্তোর মালা, পান্নার 
শিরপ্যাচ, চুনির আংটি, নবাব স্থজাউদ্দৌণার পারিষদবর্গের অঙ্গে উঠে তাদেবই 
শোভাবর্ধন করছে। বন্ত্ী-বাহাদ্বর চালাক লোক। তিনি বেশ বুঝেছেন, 
তার মনিবের আর বেশি দ্রিন নেই । স্তৃতবাঁং ত।রই শিপনোড! দিয়ে তাবই 
(তের গোড়া ভেঙে উজিব-সাহেবের পাত্রমিত্রদের তোয়াজে রাখতে পারলে 
আখেরে কাজ দেখবে । ওদিকে মীর কাশিম ভেবে দেখলেন, তার যে-টাকা 
তখনও অবশিষ্ট আছে তাতে তার কাধক্লেশেই দিন চলবে । তিনি হিসেবী 
মানুষ, তাই তিনি আর টাক বরবাদ করতে চাইলেন না। কিন্তু স্বজা- 
উদ্দৌলার টাকার খাই আকাশজোডা। 1তনি টাকার জন্যে মীর কাঁশিমকে 
তাগাদার-পর-তাগাদ। লাগিয়ে অস্থির করে তুললেন। মীব কাঁশিমও ছাঁডন।র 
পাজ্র নন। তবে তখন তিনি তেমন আর কি করতে পারেন? অন্যরঙগ- 
মহলে উজিরকে কেবল কট্ুকাটব্য করেই তাকে চুপ করে যেতে ভল। 
এদেশের নিয়মই হল ষে, বিশ্বাস করে কাউকে কিছু বল। মানেই সেটাকে 
সর্বন্র চাউর করা । প্রাণের জালায় ব্যক্ত-করা মীর কাশিমের কটুক্তিগুলে। 
নবাব ত্বজাউদ্দেলার কানে উঠতে বিন্ুমাত্রও দেরি হল না। গণ্তিক দেখে 
মীর কাশিম অন্যত্র পালাবার ফন্দি আটতে লাগলেন। ভবিষ্যৎ ভেবে 
খানিক ধনরত্ব তিনি এর আগেই রোহিলখণ্ডে নাজীবউদ্দৌলার দেশে পাচার 
করে দিয়েছিলেন, এখন যেটুকু বাকি আছে তাই নিয়ে মানে মানে কোথাও 
সরতে পারলে বাচেন। 

ওদিকে স্থজাউদ্দৌলা মনে মনে স্থির করে ফেললেন, তিনি আগে মীর 
কাশিমের যখাসর্বস্ব লুটেপুটে নেবেন, তারপর কাশিম আলী খা যথা ইচ্ছা 
তথা যান, তাতে তার কৌনোই আপত্তি নেই। আরে।-একটা কারণে মীর 
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কাশিমের উপর স্বজাউদ্দৌলার মন বিগড়িয়ে গিয়েছিল, কিস্তু সেটাকে 
অনেকেই অকারণ বলে মনে করেন। : পাঁচপাহাড়ির যুদ্ধে ইংরেজদের কিছু 
করে উঠতে না পেরে, তিনি তার জন্তে মীর কাশিমকেই দুষতে লাগলেন। 
এ একটা লোকের খাতিরেই তো তার এ দারুণ অশাস্তি, ইংরেজদের সঙ্গে 
অবশিবনা। মীব কাশিম থাকতে তাদের সঙ্গে মিটমাটেবও একটা-কোনো 
হিল্লে করতে পারা যাচ্ছে না । ফল যে শেষ পধন্ত কি ঈাডাবে, তা কে জানে? 
নবাব-উজির বেগে গিয়ে চতুদিকে মীর কাশিমের বদনাম রটিয়ে বেডাতে 
লাগলেন। মিথ্যে প্রচার রে দিলেন, তিনি যখন পাঁচপাহাডির যুদ্ধের শেষে 
ক্যাম্পে ফিরে যাচ্ছিলেন তখন নাকি মীর কাশিম তাকে গুলি কবে মারবার 
জন্যে সমরুকে ঠারেঠরে ইশারা করেছিলেন। কথাটা এতই অসম্ভব যে, 
উজিরের মোসাহেবর1 ছাডা আব-কেউ তাতে বিশ্বাস করে উঠতে পারেনি । 
তবে কাবে সর্বনাশ কবার আগে তার একটা বদনাম দেওয়া তে। সন।তন 
রীতি, নতুন কিছু নয়। কিন্তু একট। কথা সুজাউদ্দৌলারও স্বপক্ষে বলতে হয় । 
তিনি নিজেদের মধ্যে যতই বাগারাগি করুন না কেন, রাগেব চোটে জ্ঞান 
হারিয়ে তিনি মীর কাশিমকে ইংরেজদের হাতে কিছুতেই ঈপে দেননি । 

মীব কাশিমের কাছ থেকে বলে-কয়ে খন টাক] আদায় হল না তখন 
উজিব-সাহেব একটা কল করলেন। ছল করে তাকে বলে পাঠালেন, স্তুবে 
বাংলার স্থবাদার থাকার সময় মীর কাশিম বাদশ। শা আলমের প্রাপ্য রাজস্ব 
অনেক বাকি ফেলেছেন, বাশ! সে-টাকা উদ্ধার করে দেবার জন্যে এখন 
ভার উজিরকেই ধরেছেন । তার দক্ন চার ক্রোড টাক! কাশিম আলী খ!। যেন 
তখনি উজিরের হাতে গুণে দেন। শুনে মীর কাশিমের তো চক্ষুশ্থির । তিনি 
বলে পাঠালেন, ও-সবের হিদেবপত্্র তো মহারাঁজা| বেণীবাহাছুর রাখেন, তিনি 
এসে পরীক্ষা করে দেখুন, পাওনা! কিছু বেরোয় কি না। স্থুজাউদ্দৌল দেখলেন, 
ভাব অমন ফন্দিটা মাঠে মারা যাবার যোগাড। তিনি রেগে উঠে বললেন, 
বেণীবাহাছুর কে » এসব বিষয়ে তার মাথা-গলাবার কি অধিকার? এটা 
বাদশাব সঙ্গে তীর স্থবাদারের বোঝাপডা, তাব মধ্যে বেণীবাহাদুর আসেনই-বা 
কিকরে? বাদশার উজিরেরই সঙ্গে এর মৌকাবিলা করতে হবে। 

মীর কাশিম বুঝলেন, স্থজাউদ্দৌলার খপ্পর থেকে তার আর সহজে নিষ্যার 
নেই। তিনি যখন ধরেছেন তখন টাক কিছু টেনে না নিয়ে ছাড়বেন ন!। 
তখন মীর কাশিমও এক চাল চাললেন। তার আর কোনো সঙ্গতি নেই 
জানাবার জন্বো তিনি হলদে রঙের এক আলখাল্প! গায়ে চডিয়ে, মাথায় চোঙার 
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মতো! এক কালো টুপি লাগিয়ে, হাঁতে দণ্ড নিয়ে, ফকির সেজে ক্যাম্পের সামনে 
এক গাছতলায় আসন নিলেন। সেদিন বকরীদের পর্ব ছিল। সবাই নতুন 
কাপড়চোপড় পরে আনন্দে ঘোরাফেরা করছে । তারই মাঝখানে মীর 
কাশিমকে ফকির সেজে বিলাপ করতে দেখে, সবাইয়ের কাছে দৃশ্ঠটি অতিশয় 
দৃষ্টিকটু হয়ে ঈাডাল। নবাব স্জাউদ্দৌলাও মনে মনে ভাবলেন, প্রকাশ্যে না 
হোক গোপনেও তো লোকে তাকে খোঁট। দিতে থাকবে । তখন তিনি নিজে 
গিয়ে মীর কাশিমকে অনেক প্রবোধ দিয়ে তাকে ক্যাম্পে ফেরত পাঠিয়ে 
দিলেন। কিন্ত দমবাজিতে স্থজাউদ্দৌল! মীর কাশিমের চেয়ে একটুও কম 
যান না। তিনি মীর কাশিমকে সান্তনা দিয়ে এসেই সমক্ককে ডেকে তার পিছনে 
লাগিয়ে দিলেন। মীর কাশিমের সমস্ত ইওরোপীয়ন পণ্টন আর সেপাইদের 
উির-সাহেব তার আগেই হাত করে নিজের ফৌজে ভতি করে নিয়েছেন । 

স্বজাউদ্দৌলাঁর ইশারা পেয়ে সমরু মীর কাশিমের তাবুতে চড়াও হয়ে 
ফৌজের বাকি মাইনের জন্যে ত-হল্ল। লাগিয়ে দিলে। গোলমালে মাথা 
ঠিক না রাখতে পেরে মীর কাশিম একট। মস্ত বেকুবি করে বসলেন । তীবুর 
ভিতর থেকে তার লুকোনো টাকার থেকে খানিক টাকা বাইরে বের করে 
আনলেন। সমরুকে তাই দিয়ে বাকি মাইনে চুকিয়ে দিতে গেলে সমরু দেখল, 
সে তো রুপোর টাঁকা নয়, সবই সোনার আখরফি। সেখানে যত লোক 
ছিল তার! সবাই টের পেয়ে গেল, কাশিম আলী খাঁ তখনে। সত্যি ফকির হয়ে 
পড়েননি, তার হাতে তখনো কিছু আছে। মীর কাশিম শমরুকে ডেকে 
বললেন, তার যা অবস্থা ঈাড়িয়েছে তা তিনি আর মাত্র দু-দল সৈন্ভ রাখতে 
পারেন, তার বেশি সেপাই রাখার সামর্থ্য তার নেই, স্থতরাং সমর যেন 
বাকিদের কাছ থেকে হাতিয়ার আর সরঞ্জাম সব ফিরিয়ে নিয়ে তাদের 
বিদায় করে দেয়। সমরু মুচকি হেসে বলল-_কামান-বন্ুক যাদের-যাদের 
জিম্মায় আছে এখন সে-সব তাদেরই জিনিস হয়েছে, আর তার! নিজেদের 
জায়গা আগেই খুঁজে নিয়েছে_-এই বলে সমরু আর সেখানে ডাল না, 
নিজের তাবু মীর কাশিমের কাম্পের পাশ থেকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে নবাব 
স্বজাউদ্দৌলার ক্যাম্পের কাছে পাতল। 

পরদিন স্থজাউদ্দৌলার সৈন্র| গিয়ে মীর কাশিমের ক্যাম্প ঘেরাও করে 
ফেলল । জেনানাও বাদ দিল না। যাঁঁকিছু ছিল সবই সাফ করে উঠিয়ে 
নিয়ে গেল। উজির-সাহেব তার বারো-আনা আত্মসাৎ করে চার-আনা মাত্র 
বাদশার তহবিলে জম! দ্রিলেন। তার পর মীর কাশিমকে স্বয়ং স্ুজাউদ্দৌলার 
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কাছে ধরে নিয়ে যাওয়া হল। তিনি তার বন্দিখানার সর্দার ফতে আলী খাঁকে 
ডেকে তারই হাতে মীর কাশিমকে সমর্পণ করে দিলেন। ফতে আলী আবার 
হেফাজতের জন্যে তার ভাইপো আবুঃ। হাসানের কাছে মীর কাশিমকে 
ঠেকিয়ে দিলেন। আবুল হাসান মীর কাশিমের কাছে লুকোনো টাকা 
আরে! আছে মনে করে, তার সন্ধান পাবার জন্তে তার উপর অকথ্য উতৎপীড়ন 
শুরু করে দিল। একদিন এক-কডাই ফুটন্ত গরম জলের উপর ম'র কাশিমকে 
বসিয়ে দিয়ে আবুল হাসান তাকে গ্ুপ্তধনেব হদিস বাতলিয়ে দেবার জন্যে 
ভীষণ পেডাপীভি করতে লাগল । যন্ত্রণার চোটে মীপ কাশিম চীত্কার করে 
কেদে উঠলেন--উজিব-সাহেব ত1 আমার সবই কেডেকুড়ে নিয়েছেন, তিনি 
আর কি চান? আমাক প্র।ণে মারতে চান তে। এই দণ্ডেই মেরে ফেলুন। 
আমি আল্লার নামে তার জন্যে তৈরি হয়ে আছি । আর যদি আমায ছেডে 
দেওয়াই তার মতলব হয়, তাহলে দয়! করে এই বেল। দিন, আমি অন্য কারো 
আশ্রয়ে চলে যাই । মীর কাশিমের কাতরানি শুনে ফতে আলা খ। সেখানে 
এসে পডায় তিনি সে-যাত্রা রক্ষা পেয়ে গেলেন, নচেৎ সেদিন খাঁঁসাহেবেব 
উপযুক্ত ভ্রাতুস্পুত্রের হাতে তার মরণ কেউই ঠেকাতে পারত না। 

আঞজকালকার সভ্য জগতে মানুষের হাত থেকে ভব্যভাবে টাকা শুষে 
নেবার জন্তে শারীরিক যন্ত্রণ। দেবার দরকার হয় না, তার জন্তে নানারক মের 
ভদ্র উপায় বের হয়েছে । নবাব স্জাউদ্দৌলার যদি সে-সবের সিকি পরিমাণও 
কলকৌখল জান! থাকত তাহলে মীর কাশিমের ধনদৌলত মেরে নেবার জন্যে 
তাকে অত কষ্টও স্বীকার করতে হত না, আর ইতিহাসের পাতাতে মস্ত 
করে তার অপবাদ দেওয়। থাকত না। বরং মাথাওয়ালা এক ফাইনানসিয়ার 
বলে তার গৌরবই রটে যেত। সে যাই ভোক, মীর কাশিম তার আর 
কোনো কাজে লাগবেন না বুঝে নবাব স্থজাউদ্দৌলা তাকে বিদায়ই করে দিলেন। 
ক্যাম্প পার করে দিয়ে আসবে বলে একট! খোঁড় হাতিও তার জন্তে 
পাঠালেন । তারই পিঠে চডে মীর কাশিম সপরিবারে সেখান থেকে চটুপট্‌ 
সরে পড়লেন, এক মুহ্র্তও আর সেখানে দাঢ়ালেন না। 

মীর কাশিম যেদিন ছাডা পেলেন ঠিক তার পরদিন-_অর্থাৎ ১৭৬৪ সালের 
২২শে অক্টোবর তরিখে--মেজর হেক্টুর মান্রো সকাল নটায় সসৈন্থে 
বক্‌্সারের মাঠে এসে উঠলেন। মীর কাশিমের ভাগ্যি ভালে। যে, তার 
পালানোর রান্তাট। ছিল ইংরেজদের আসার ঠিক উলটো! দিকে, নইলে পথে 
'তাদের হাতে ধর পড়ে গেলে তার ষে কি দশ! হত তা ভাবতেও পারা যায় না। 
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উনত্রিশ ॥ 


বক্সার কেল্লার উত্তর দিকে গঙ্গা, দক্ষিণ দ্রকে একটা ছোট নালাগোছের খাল, 
নাম যদিও তার থোড়া নদী। কেল্লার পুবে স্থড়ঙ্গ কাট। হযেছে, তার সামনেই 
বুক-প্রমাণ মাটির দেওষাল গঙ্গার ধার থেকে উঠে নালাটার প্রায় কাছ পযন্ত 
চলে গেছে। দেওয়ালের প।শেই যাতায়াতের স্থবিপার দরুন খানিকট।| ফাঁক 
রেখে দেওয়া হয়েছে । 

ইংরেজর1 বক্‌সারের মাঠে পড়েই দেখল, তাদের তিন মাইল দূরে এ 
দেওয়ালেরই বাইরে শক্রপক্ষ সাজগোজ করে দাডিযে আছে । ইংরেজদের 
ঢুকতে দেখে তার! গোলাগুলি ছু'ডে আদাব জানালে । তবে তাক ঠিক ন| 
হওয়ার দরুন সেসব ইংরেজদের লাইন পধন্ত পৌ্ছণ ন|। স্থজাউদ্দৌলার 
ফরাসী সেনাধ্যক্ষরা তার সঙ্গে দেখ। করে জানলেন যে, ই'বরেজদের তাভ। করে 
যাবা এটাই উপযুক্ত সময় । তার! সার! রাত মাচ করে ক্লান্ত ভযে আছে, 
তাদের মাঁলমশলাও সব তখনো এসে পৌছনি, য। পৌছিয়েছে তাও খুলে 
সাজানোর সময় পায়নি- এরকম বেকায়দ1-অবশ্থায় তাদের তেডে গেলে, হয় 
তাঁদের ভেগে পড়তে হবে, আর নঘ তে| তাদের দিয়ে দাডিয়েই হেরে মরতে 
হবে। কিন্তু স্থজাউদ্দোল। সেসব কোনে। কথাষ কান দিলেন ন|। সংপরামর্শ 
তিনি যে সহজে কখনো নিয়েছেন, এমন কথ|। তো! ইতিহাসে লেখে না। 
একঘন্ট। ধরে ইংরেজদের গতিবিধি লক্ষ করে তিনি সবাইকে দেওয়ালের পিছনে 
স্থডঙ্গে আবার ঢুকে পডতে অর্ডার দিলেন । 

ক্থজাউদ্দৌল! নাধ হয় প্ল্যান করে রেখেছিলেন যে, ইংরেজদেরকে হার।বার 
প্রশস্ত উপায় হচ্ছে ডিফেন্সিভ আযাকশন নেওয়া__অর্থাৎ দেওয়ালের বাইরে 
বেরিয়ে হামলা না করে, ইংরেজরা খানিক এগিয়ে এলে, দেওয়ালের আড়াল 
থেকেই তাদের উপর গোলাগুলি চালানো । হেক্টর মান্রোও ধরে নিয়েছিলেন, 
স্থজাউদ্দৌল! এরকম একট।-কোনো! মতলব এটেই তার সৈন্যদের স্ুড়ঙ্গের মধ্যে 
ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন । তাই তিনিও স্থির করলেন, রাত ছুটোর সময় তিনি 
নালার পাশের সেই ফাকট! দিয়ে নিঃশবে সজাউদ্দৌলার ক্যাম্পে ঢুকে পিছন 
থেকে গিয়ে তাঁকে চেপে ধরবেন। সেই মনে করে তিনি শত্রুপক্ষের অবস্থাটা 
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ঠিক কি--বিশেষ করে তাদের কামান-ধাটিগুলো কোথায়__-তাই জানবার 
জন্যে চর লাগিয়ে দিলেন। স্পাইদের মধ্য হুজন খন খবর নিয়ে ফিরে এল 
তখন রাত প্রায় কাবার, ভোর হতে আর বেশি দেরি নেই। চরদের রিপোর্ট 
হল, স্থজাউদ্দৌলার ক্যাম্পে সারারাত ধরে কেউই ঘুমোয়নি, সবাই হাতিয়ারবন্দ 
হয়ে যে যার জায়গায় বসে জেগেই কাটিয়েছে। দামী-দামী জিনিসপত্র, ধনবত্ব, 
স্্ীলে।কের পাল--সবই রাতারাতি অন্যত্র পার করে দিয়ে আসা হয়েছে, 
ফৈজাবাদ ফিরে যাবে বলে। চরের! আরে। জানালে, উজির-সাহেব বোধ হয় 
সকাল থেকেই লড়ই শুরু করে দ্বেবেন। কথাট! কিন্তু মেজর মান্রোর 
তেমন বিশ্বাস হল না। সৃজাউদ্দৌল! যে ইতিমধ্যে মত বদলিয়ে ডিফেন্সিভ 
আকখন ছেডে অফেন্সিভ নেওয়াই স্থির করে ফেলেছেন, কেন জানি নে, 
মান্রো সেট। ঠিক ধরে উঠতে পারলেম না। তিনি তীর কাউন্দিল-অভ.- 
ওয়র ডাকলেন । সেখানে সবাই মিলে ঠিক করলেন যে, সেদিনট! যেতে দেওয়া 
হোঁক। এক দিন বেশ করে বিশ্রাম নিয়ে চাঙ্গা! হয়ে ওঠা যাক, তার পরদিন-__ 
অর্থাৎ ২৪শে অক্টোবর_-সক।ল থেকে লড়ে গেলেই চলবে । 

২৩শে অক্টোবর কিন্ত পেরোতে হল ন।। একটু ফরস! হতেই দেখা গেল, 
স্থজাউদ্দৌল।র সৈন্ু/রা সুডঙ্গেব থেকে বেরিয়ে দেওয়ালের বাইরে গিয়ে তারই 
সামনে একে একে জমা হচ্ছে । মেজর মান্রো! ঘোড়ায় চডে চারিদিক খুরপাঁক 
খেয়ে খেয়ে সব তদারক করে বেডালেন, কিন্তু তবুও তিনি ভাবলেন, 
স্বজাউদ্দৌল। বোধ হয় শুধু ডিল করিয়ে তাদের মনে দাগিয়ে দিতে চান যে, 
তীর কত লোকবল, লাই করবার সত্যি ইচ্ছে তার নেই। ইংরেজ ফৌজে 
মান্রোর নীচেই মেজর আলেক্জা গার চ্যাম্পিয়ন । তিনি এদেশে অনেক দিন 
ধরেই আছেন, এদেশের অনেক লডাই দেখেছেন । তিনি বুঝতে পারলেন, 
লড়াই এ দিন না হযে যায় না। তাই মান্রো! যখন তীকে ব্রেকফাস্ট খেতে 
ডকলেন তখন তিনি গেলেন না, মাঠে-মাঠেই টহল দিয়ে বেড়াতে থাকলেন। 
মান্রো৷ একাই তীবুতে ফিরে গেলেন। 

দূরবীন কষে চ্যাম্পিয়ন দেখলেন, শক্রপক্ষ দেওয়ালের গেট দিয়ে তাদের 
বড়-বড় কামানগ্ুলোও বাইরে বের করে আনছে । তার পর সব গুছিয়ে নিয়ে 
তারা ষে ইংরেজদের দিকেই এগিয়ে চলল? মেজর চ্যাম্পিয়ন তখনি ঘোড়া 
ছুটিয়ে মান্রোর তাবুতে গিয়ে হাজির । চ্যাম্পিয়নকে অমন হস্তদস্ত হয়ে 
আসতে দেখে, মান্রো তাকে ঠাণ্ডা হয়ে কিছু খেয়ে নিতে বললেন। চ্যাম্পিয়ন 
জানালেন, খাবার সময় আর নেই। শক্রুপক্ষ যে ঘাড়ে এসে পড়ল। বাস্তবিকই 
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স্বজাউদ্দৌলার সৈন্যরা তখন অনেকখানি এগিয়ে এসেছে । তাহ দেখে, 
মান্রো ড্রাম পিটে সকলকে লড়াইয়েন্ন জন্যে তৈরি হতে নিশান দিলেন। 
কে কোথায় দাড়াবে তা আগের থেকেই সব পরিষীর করে ছকা। ছিল, 
ড্রাম বেজে উঠতেই সবাই স্ব-স্ব স্থানে গিয়ে লাইন বেধে দাড়িয়ে পডতে 
লাগল। ূ 

সকাল নটার সময় তোপ দেগে লড়াই শুরু হয়ে গেল। স্থজাউদ্দোলার 
দিকে উজির-সাহেব নিজেই তাৰ ভান পাশের- ইংরেজদের বা পাশের__ 
সেপাইদের চালনা করছেন। তার সঙ্গে পয়দল সেপাই তে। যথেষ্ট আছে. তার 
উপর আছে ছ-সাত হাজার দুর্ধর্ষ কাবুলী ঘোডসওয়।র, যারা বছর আভডাই 
আগে তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে মারের চোটে মারাঠাদের হাড্ডি চুরচুর করে 
দিয়েছিল। মাঝখানে সমরু, রেনি মাদেক, জাতি, আব ইওরোপীয়ন পণ্টন, 
আর তাদেরই হাতে তৈরি দেশী সেপাই, যারা এককালে মীর কাশিমেরই 
ফৌজে থেকে তাঁরই নিমক খেত । তাদের ঠিক পিছনেই ্ীড়িয়ে স্থজাউদ্দৌল।র 
এক খুব সাহসী কাপ্টেন__স্জ! কুলী খা_-ডাকনাম ঈশ। মিএা। তার তাবে 
পয়দল আর বিশালদাব মিলিয়ে ছ-হাঁজার সেপাই । একেবারে ব| পাশে_- 
অর্থাৎ ইংরেজদের ডানদিকে_-আছেন মহারাজ! বেণীবাহাদ্ভর তার ফৌছগ 
নিষে। তাকে সাহায্যের জন্তে তার পিছনে আছেন লক্ষষৌয়েদ শেখজাদারা, 
ধাদের সর্দার হচ্ছেন গোলাম কাদের । সমস্ত বাহিনী গুনতিতে হবে হাজার 
প্ধশশেক । তাদের সঙ্গে আছে পঞ্চাশখানা ভারী-ভারী তোপ আর ছোট- 
মাঝারি মিলিয়ে শ-ছুয়েক কামান । 

ইংরেজরা তখনে। পুরে! লাইন বেঁধে উঠতে পারেনি । অফিসরদের ধরে 
তাদের কুল্লে ৭০৭২ জন লোক। তারা আগুপিছু ছুই লাইনে সারবন্দী হয়ে 
দাড়াতে লাগল। কতক ভাড়াকরা মোগল ঘোডসওয়ারকে এক ইংরেজ 
অফিসরের কর্তৃত্বে পিছনের একটা গ্রামে পাঠানো হল । সেখানে বাক্স-প্যাটরা 
রসদপত্র সাজসরঞ্জাম যা পড়ে আছে, তা! সব তারা৷ আগলাবে। খানিক পণ্টন- 
সেপাই মাঠের এদিক-ওদিক ছড়িয়ে ছিল, তাদের লাইনে ফিরে আসতে 
অর্ডার পাঠানো হল। কিন্তু বড় দেরি করে। তারা কোনোক্রমে লাইনে 
এসে ষোগ দিতে পারল বটে, কিন্তু অনেকখানি ক্ষতি স্বীকার করে। ইংরেজরা 
সৈন্ট সাজাল যেমন তার! সর্বদাই সাজায়, সেই ধারায়। মধ্যিখানে গোরা 
পণ্টন, তার ছু-পাশে দেশী সেপাই, আর তাদের মাঝে, আর শেষের দু-দিকে 
হু-সারি করে কামান। ইংরেজদের সঙ্গে সবস্থদ্ধ বাইশট1 কামান, কিন্তু 
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সেগুলো সবই ছোট-ছোট হালকা-গোছের। স্থজাউদ্দৌলার তোপের মতো! 
অত দূর তাদের গোলা ছোটে না। 

বেল] সাড়ে নটার সময় ইংরেজদের, লাইন বাঁধা হয়ে উঠতে তারা সামনে 
এগোবার একটু ফুরসত পেল। কিন্তু খানিক দূর এগিয়ে গিয়ে তাঁদের থেমে 
যেতে হল, বা দিকের ঠিক সামনেই একট। জল। পড়েছে, তার উপর দিয়ে চলে 
যাওয়। যায় ন। জলায় তখন জল ছিল না বটে, কিন্তু হডহডে কাদায় ভতি। 
তাতে একবার পা পডলে সে-পা আর ওঠানো দায়। তাই ডাইনে হেলে 
ল।ইন খানিক না বাকালে আর তে! সামনে এগোনে। যায় না। এ বাকবার 
সময়েই স্থজাউদ্দৌলার দিক থেকে বডবড গোলা ছুটে এসে ইংরেজদেব 
জোর জোর পিটতে লাগল । তবে একটা স্থৃবিধা এই ছিল যে, স্থজাউদ্দৌলাব 
দিকের কামানগুলে। বড-বড আর ভারী-ভারী হলে কি হয়, ইংরেজদের 
তোপের মতে। সে-সব কামান একনাগাভে পটাপট দেগে চলতে পারে না, 
মাঝে মাঝে বন্ধ হয়ে গিয়ে থমকে দ্দীডায়। ইংরেজদের সেপাইর! নিধিকাঁর- 
চিত্তে মার খেতে খেতে তারই মধ্যে ডাইনে হেলে আবার লাইন বেঁধে 
ফেলল । 

বেলা দশটা নাগাদ সজাউদ্দৌলার দল ইংরেজদেব এত কাছে গিয়ে পল 
যে, আর কামান দাগ। শানায় না, এবার চার্জ করে যেতে হয়। কাবুলী আব 
নাগা-সন্্যাসী ঘোড়সওয়ারর| তিন-তিনবার চার্জ করে গেল, তিন-তিশবারই 
ইংরেজদের গোল! খেয়ে হটে ফিরে এল। চারবারের বার তবে তাব। 
ইংরেজদের লাইন ভেদ করতে পারল । সেই দেখে ইংরেজদের বাঁপাশের 
সেপাই-পল্টনরা পশ্চিম থেকে দক্ষিণ দিকে মুখ ফিরিয়ে তাদের উপর গুলি 
চালাতে লাগল। ঘোড়সওয়ারদেব অনেকেই তাতে মরল বটে, কিন্তু তবুও 
একদল পাশ কাটিয়ে উংরেজ-লাইনের পিছনে গিয়ে পডল। এ সময় বড় 
কোনে। জেনারলের মতো সজাউদ্দৌলাও যদি আর-একদল সৈম্ত তখনি তাদের 
সাহায্যে পাঠাতেন তাহলে ইংরেজদের বা পাশটা নির্ধাত ছারখার হয়ে যেত । 
কিন্ত তা তো হল না। যার। পিছনে গিয়ে পড়ল তার ইংরেজদের গুলির তোড 
সহ করতে পারল না। তারা সামনের দিকে চেয়ে দেখতে পেল, আর-একটু 
এগিয়ে গেলেই যে গ্রামটা পড়ে, সেখানে ইংরেজদের মালপত্র সব মজুত কর! 
রয়েছে। লুঠের সন্ধান একবার পেলে দেশী সৈন্যদের দিইয়ে তো আর লড়াই 
করানো দায়, তার! গন্ষে-গন্ধে ঠিক সেদিকে ছুটবেই ছুটবে। ইংরেজদের যে 
খুদে ফৌজ সেদিকে পাহার৷ দিচ্ছিল সেটাকে হটিয়ে দিতে কাবুলী আর 
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নাগাদের একটুও দেরি হল না । ইংরেজদের সমস্ত মালই তাদের হাতে পড়ে 
দেখতে দেখতে লোপাট হয়ে গেল, একটা টুকরোও কিছু বাচল না । 

ইতিমধ্যে ইংরেজরা ভাঙা লাইন জোড়া দিয়ে ফেলেছে । কিন্তু আর 
তো! একজায়গায় স্থির হয়ে ফাড়িযে থাকা যায় না, চার্জের বদলে একটা 
কাউণ্টাব-চার্জ করতেই হয। মুশকিল হল-বীদিকের সামনে জলা, সেদিকে 
পা-ফেল। যায় না, মাঝখানে সমরুদের গোবা পণ্টন আর তাদেরই তাবের 
সেপাই, সঙ্গে কামানও অনেক | সেদিকেও তেডে যা ওয়া কঠিন। পিছনে বয়েছে 
কাবুলী অর শাগ। ঘে।ডসওয়ারর। । তাঁব। লুটপাট শেষ কবে পিশ্ুন থেকে 
ঠেলা মাবছে । বাধ্য হযে ইশ্রেছগদেব ডানদিকে বেয়ে 'ধগে।তে হয, নয তে 
তাদের যাঁধ-যায় অবস্থা, একজাযগায় জট পাকিয়ে ডাহ। গোলাগুপি খেখে 
মরতে হম। ডানদিকে ইৎংবেজদের সামনেই একটা বাগানের মধ্ো 
সথ্জাউদ্দৌলীর একদল সৈম্ত মোতাযষেন কথা আছে। মান্রে। 
দেখলেন, এ বাগানট। যে-কোনে। প্রকারে দখল করে শিতে পা পারলে 
তিনি গেছেন। ক্যাপ্টেন রেশি মাদেক বাগ।নের কাছেব ক।মানঘ1টি থেকে 
গোলা ছুড়ে ড্রঁড়ে ঠ'বেজদের বড্ডোই মার লাগচ্ছেন, সেট! বন্ধ করা 
এখনি চাহ । 

মেজর মান্বে। প্রথমে কাপ্েন শ্যামল ফিকৃকে বাগানট। দখল করে 
কামানগুলে। কেডে নেবাব জগ্তে পাঠালেন। কিন্তু ছুবাব চেষ্টা করেও ফিক্‌ 
হঠে এলেন, কিছুই করতে পারলেন ন|। তখন মান্রেো ফিকৃকে পরিয়ে দিয়ে 
লেফটন্যাণ্ট নিকলকে এ কাদে পাগালেন, ক্যাপ্টেন হাবপার তাৰ সাহায্যে 
পিছু পিছু চললেন । এ দুজন ছোকরা জোর।ান মিলে সেই বাগানট। পধন্ 
এগিয়ে গিয়ে সেখানকার লোকেদের বেশ কাবু করে এনেছেন, এমন সময় 
ডান পাশের আহীরওউলি গ্রাম থেকে বেণীবাহাদুরের ফৌজের একদল সেপাই 
এগিয়ে গিয়ে তাদের খুব মাঁব লাগাতে লাগল । তাই দেখে তখন মেজর 
চ্যাম্পিয়ন ডান পাশের সমস্ত সেপাই আর কামান একত্র করে সেদিকে 
দৌড়লেন। নিকল আর হারপারের সেপাই-পণ্টনদের সঙ্গে মিশে গিছে 
লাইনবন্দী হয়ে এগোতে লাগলেন। বাগানের ভিতর থেকে গোলা ছুটে 
আসতে লাগল, কিন্ত চ্যাম্পিয়ন সে-সবের তোয়াক্কা না৷ করেই এগিয়ে চললেন । 
তার পর কামান পেতে দেমার তোদ্েমার। শক্রপক্ষ তার সামনে আর 
ধাড়াতে না পেরে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচাল। বাগানটা ইংরেজদের দখলে 
এসে গেল, সঙ্গে সঙ্গে সাতাশটা বড়-বড় কামানও। 
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এ প্রথম ইংরেজদের যা-একটু জিত হল। এতক্ষণ তৌ তার! পদে পদে 
হেরেই মরছিল। যদিও জিতটা বলে বেডাবার মতো! এমন একটা-কিছু 
ব্যাপার নয়, কিন্ত তাতেই ইংরেজদেব" মিয়ানো ভাবটা] খানিক কেটে গিষে 
তার জায়গাষ একটু ফুতির চমক দ্রেখা গেল। উৎসাহের চোটে মান্রে। নিজে 
ঘোডায চডে তাব সৈগ্তদেব আগে আগে চললেন, তাদের তাওয়ানোর জন্যে 
বলতে লাগলেন-_এগিযষে চল, এগিষে চল, তোমাদের জয় কে ঠেকায 
ব্রাদার? তার পর মাথাব টুপি তুলে সমণ্ত সৈম্তবাহিনীর উদ্দেশে থি চিযার্স 
দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সবাই তাবশ্বরে চিৎকার করে উঠল-_হিপ হিপ হবে ! 
হিপ হিপহুবে। হিপ হিপ হরে! বাস্তবিক এখান থেকেই হাঁওঘাটা যেন 
একটু একটু করে বদলাতে লাগল । একেবারে ঘোব নিবাশাব মধ্যে মিটমিটে 
একটু আশার আলো দেখা গেল । প্রাযই দেখ! যাষ, দান একবার ভালে। পভলে 
খানিকক্ষণ ধরেই তার জের চলতে থাকে । মানবো তাৰ সমস্ত ফৌজকে 
একত্র হয়ে ভাইনে এগিয়ে যাবাব হুকুম দ্রিলেন। ইত্যবসবে ই'রেজদেব 
বা পাশের সেপাই-পণ্টনরাও জলাটাকে বা দিকেই রেখে ডান পাশ ঘেষে একটু 
একটু করে সামনে বেডে চলল । 

বাগানের কাছ থেকে শক্রদের তাঙানোব পব মেজর চাম্পিযনেব 
দলের থেকে কাছ-ছাডা হয়ে নিকল আর হারপার সোজা বেণীবাহাদ্বৰেব 
ফৌজের দিকে ধাওয়া কবলেন। গঙ্গাব ধারে কতগুলো পৌডোবাডি পঙেছিল, 
বাগান থেকে হটে গিয়ে তাদেরই আডালে বেণীবাহাছুবের সেপাইর! গ।-ঢাক। 
দিয়ে দাড়িয়ে গেল। লক্ষৌয়ের নামকর। লিয়ে শেখজাদাবা আগের থেকেই 
তদের অধ্যক্ষ গোলাম কাদেরের কর্তৃত্বে বেশ নিশ্চিন্ত মনে সেখানে বিশ্রষম 
করছিল। ইংরেজর। গুটি গাট করে এগিয়ে গঞ্জে কখন যে কাছে এসে 
পড়েছে, সেট! তারা কেউই টের পেল না। বুঝতে পারল যখন তারা সেইসব 
পোডোবাডির ছাতে চডে খেখজাদাদের উপর ইটের থান আর তাল-তাল 
কাদার চাপড৷ ছু'ডে ফেলতে লাগল । তখন খেয়াল হতে তারা লাইনবন্দী 
হয়ে ইংরেজদের উপর গুলি চালাতে শুক করে দিল। কিন্তু তাদের পুরনে। 
ধাচের গাদাবন্দুক, তাই নিয়ে ইংরেজদেব নতুন ধরনের মাস্কেট-রাইফেলেব 
সামনে ফ্াড়াবে কতক্ষণ? ইংরেজদের গুলি মুকমূহ ছুটছে, একমিনিটও তাখ 
বিরাম নেই। ইতিমধ্যে আরো! খানিক ইংরেজ পণ্টন-সেপাই আর খানকতক 
তোপও সেই জায়গায় এসে পড়ল। গোলাম কাদের কিন্ত সিংহের বিক্রমে 
লড়ে গেছলর ॥ লাভ লঙডাত অবাশ়ে যদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ বিসর্জন দিলেন। 
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যেই তিনি পডলেন অমনি খেখজাদাদেব দল সেখানে আব একমুহ্তও 
দাডাল ন।, পিচনে মুখ ফিবিষে সবাই মিলে টেনে পালাল। 

গোলাগুলিব আওয।জে বেণীবভাই্বেব মাথা কিবকমগ গোলমাল হযে 
গেশ। তাহাডা ভাব মাথ। পে(লিটিক।ল চালবাজিতে যেন খেলে, যুদ্দবি গ্রহে 
ঠিক তেখনটি নঘ। প্মাব স|হস জিনিসটাকে ৪ তাৰ একট। সদ্গ্ুণ খলে কেউই 
বর্ণণা কবে যাননি । চোখেৰ সামনে গোপাম কাদবকে মাটিতে গঙাতে দেখে 
আব শেখক্জ।দাদেব এক্টান। দৌড দিযে পালাতে দেখে, বেণাবাভাছুব বডই 
বিভ্রমে পডে গেলেশ। এ ক্ষেতে তান কি কব! উচিত-না-উচিত, সেট! ঠিক 
বুঝে উঠতে ন। পেবে তিনি তাব এক হাবিলদাৰ গাণিব খাব পবাম্শ চালেন। 
গালিব লোকট| একটু বসিকগোছেব। তিনি বললেন, নহাবাঙ-পাভ।ছুব যি 
নাম কিনতে চাঁন তো! পঙাহষে খাপিষে পডে প্রাণ দিতে পান, তবে প্রাণ 
বাচানোই যদি ভাব মশে।গন বাসনা হয, তাহলে আব এ$দগুও দেবি 
না কবে, মভাবাজ-বহাদ্ুবকে এইবেল।ই পথ দেখতে গখ। বেণীন।হাছুণ 
মুখে আস্ফালন করলেন বটে তিশি লডাই কবতেই চান, কিছ্ধ ছ-ফুট লম্বা 
ছুমদে!-হমদে| লালমুখো ইংবেজদেব “বযনেট হাতে নিয়ে ঝঙ্েব মতো 
এগিষে আণতে দেখে তাৰ আব মতি শ্বিব বল না। পালাতে পাবশে 
পডাভযেব সুযোগ আবাব একখাব শাওয। যায় -এই শীতিবাক্য স্মবণ কবে 
তিনি প।স্পাব দিকে প। বাডালেন। তাই চেখে তাৰ ফৌজও ছত্রভঙ্গ »ঘে 
ণদিক-ওদিক ছিটকে পডশ। বসিক প্রবব গালিবও তাব দ্বই পুত্রসহ মহাজনের 
পদ।চিসবণ কখলেন । 

সমকদেব পিছনেই স্থজা কুলী খ। ওবফে ঈশ!| মিঞ। তাব ছ-হাজাবী 
ফৌজ নিয়ে দাডিষেছিলেন। দুব থেকে তাব ঝ-দিক বেয়ে গোলা গুলিব এক 
প্রচণ্ড শব্ধ ভেসে আসতে তিনি ভেবে নিলেন, বেণীবাহ্লাছবব নিশ্চয়ই উৎবেজদেব 
ঘ|য়েল কর্ধেখবসেছেন। জয়েব গৌবব বেণীবাহাঘব যে একা ভোগ কখবেন, 
সেটা ভাব সহ হল না। তিনিও তাল ঠকে তীব দল নিয়ে বেবিষে পডলেন, 
সত্যি কি ঘটেছে তাব একটু খেজখবব নেওযাও আবশ্যক মনে কবলেন ন।। 
বেণীবাহাছুব ঝ-দিকে জিতেছেন, তিনি এবাব ডানদিকে জিতবেন-_এই মনে 
কবে তিনি সমরুদেব মুখেব উপব দিয়েই ইংবেজদেব লাইনেব দিকে দৌডতে 
লাগলেন। তাতে সমকবা এতক্ষণ যে ?গালাগুলি চালিষে যাচ্ছিল সেটা 
একেবারেই থেমে গেল, নইলে শিজেদেব দলেবই লোক নিজেদেব গোলা 
খেয়ে মবে। ইংরেজবা এ গোলমালেব সুযোগ নিয়ে ভবল জোবে তাদের 
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গোলা চালিয়ে গেল। ঝৌকেব মাথায় ইংরেজদেব চার্জ কবতে গিয়ে 
ঈশা মি টাল সামলাতে না পেবে ভাব অর্ধেক পরিমাণ সেপাইন্থদ্ধ জলায় 
পড়ে গেলেন । প্রাণপণ চেষ্টায় কোনোঁধকমে কাদাব গাদ ঠেলে শুকনো ডাঙায় 
উঠবেন-উঠবেন কখছেন, এমন সময় ইংবেজদেব দিক থেকে এক গোলা ছটে 
এসে তাকে সেইখানেই কাত কবে ফেলল । 

স্বজাউদ্দৌোলা আগেই ই”বেজদেব গোলাগুলিব চোট সামলাতে ন! পেবে 
একটু পিছু হটে গিয়ে দাডিষেছিলেন। সেখানে আব একট! নতুন লাভন 
বেঁধে ই*বেজধেব দিকে আবাব এগোবেন বলে তৈবি ভচ্ভিপেন, কিন্তু তা আব 
হয়ে উঠল ন।। তাব কাবুপী আব মোগল খোচস ৪যাবব| তাকে ছেডে তাব 
নিজেই ক্যাম্পে চডাও হযে, যা কিছু দামী-দামী জাননপত্র সেখ।নে চিল, 
তা সবই লুঢপা? কবে নিযে আত্মসাৎ ববতে পেগে গেন। গাদকে নিবপ 
আল হাবপাবেব দলও শেখজাদাদ্দেব আব বেণীবাহ।ছুবেব সৈথ্ছদেব যুদ্ষশেএ 
থেকে সাফ কবে দিয়ে, পিছন দিক বেষে স্ুজাউদোৌলাব ক্যাম্পে গিষে পংল। 
কাবুণী আব মোগণদেব তখন পেট পুবেছে, ইংবেক্দেৰ আসতে দেখে ভাব 
সব বেঁধেছেদে নিষেই চটপট চম্পট দিল। তখন চাবদিকে এমন ণকঢ। 
আহ্ক্ক লেগে গেছে যে, কেউই আব লডাইযে নাবতে চাধ শ।, প্রাণেৰ থে 
সবাহ টেনে সটকান দিচ্ছে । সমক, মাদক, জাতি-এবাও এক। এক। আব 
লভাই বব থা মনে কবে অবশেষে খুদ্বন্সেত্র ছেডে চণে নেন । 

স্্গাউদেদৌল। আব তাৰ আত্মীয-স্বজনদেব মধ্যে নিতান্ত অন্গগতো কজন 
মিলে এ টেণে পালনে। বন্ধ কববাঁব খুব চেষ্ট। কবে লাগলেন, কিন্ত তখন 
এ প্রচণ্ড হট্রগোলে কে কাব কথা শ্বেনে? সবাহ ভাবে, চচ। আপন 
প্রাণ বাচা, আপনি বাচলে তবে ০1 ঝপেখ শান? সংকটক।লে অমনি কবেন 
স্থজাউদ্বৌলাব অত বড ফৌজ তাকে একেবাবে ঝেডে ধেলে ভাসিষে দিয়ে 
চলে গেল। সামান্য কুডি-পচিশ জন লোক ছাদ! আব কেউ তাব কাছে বইল 
না। স্থক্মাউদ্দৌল। যেদিকে তাকান সেদিকে দেখেন মৃতদেহের ছডাছডি। 
ছ-দণ্ড আগেও যেখানে তাব নিশ্চিত জঘ ছিল, সেখানে হল কিনা মোক্ষঘ 
পবাজয় । মাথ| নিচ কবে নবাব স্জাউদ্দৌলা শেষে পলাতকদেব দলে যৌগ 
পিলেন। সকাল নটাব সময় আবন্তভ কবে দ্ুপুব বাবোটা পর্ষন্ত-_-এই তিপ 
ঘণ্টাব মধ্যেই সব খতম। শুধু দানে দাত লাগিয়ে ব'মডে শড়ে থাকাব 
দরুনই ই*বেঞজব। হেবে তেবেও বক্‌সাবেব যুদ্ধ শেষ পঘস্ত জিতে গেল। 
মুসলমান লেখকেব! আর স্থজাউদ্দৌপাব ফবাসী সেনাধ্ক্ষব। লিখেছেন যে 
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ইংরেজরা একসময় এমন হার হারছিল যে, মেজর মান্রো নাকি সব আশা- 
ভরসা ত্যাগ করে লডাই ছেড়ে সকলম্তক নিয়ে পালাবারই মতলব ভাঁজছিলেন। 
কথাট। বিশ্বাস হয় নী। মান্রো মানুষটার চরিত্র যা দেখা ধায়, তাতে করে 
প(লানোটা টার পাতে সইবার কথা আ'দবেই নয়। তিনি যুদ্ধ করতে করতে 
মরবেন, এমনকি দৈবগতিকে শক্রর হাতে বন্দী হতে পারেন, কিন্ত কদাচ 
যুদ্ধ ছেডে পালাবেন না । 

বিপদ কখনে! একলা! আসে না_এমনি একট! কথা অনেকেরই মুখে শোনা 
যায়। স্তজাউদ্দৌলার সেপাইদের পালাবার পথটা যুদ্ধস্থল থেকে ছু-ক্রোশ দূবে 
থোডা নদীর উপর দিয়ে চলে গেছে । তখন নদীতে 'তমন জল না থাকলেও 
সবট| হচতডে কাদায় ভতি হয়ে আছে, তার উপব দিয়ে হাট! চলে না। তাই 
পেরোবাপ জন্তে পাশাপাশি নৌকো সাজিয়ে একটা পুল মতো বাধা হযেছে। 
স্জাউদ্দৌল! তান উপর দিয়ে পাব হবাব খানিক পরেই সে-পুলও গেল ভেঙে । 
র/শবাখ লোক তার উপর দিয়ে দুড়ুমদান্ডাম করে পালিয়েছে, নৌকোর পুল 
কত আর ভার গম করতে পারবে? যারা তখনে। ওপাৰে পৌছতে পারেনি, 
সাকোর উপরেই দাডিয়েছিল, পুল ভেঙে যাওয়ায় তার। কাদায় ছিটকে পড়ে 
তাপ খেকে আব উঠতে পাবশ ন।। মৃতদেহের পাশে মৃতদেহ, আবার তার 
উপব মৃতদেহ পড়ে স্থপীকুত হয়ে গোট। আর-একট। পুলই তৈরি হয়ে গেল। 
ব।কি যারা পিছনে পডেছিল, তার। তারই উপর দিয়ে কোনোক্রমে টলতে 
টসতে পান হযে চলল। নদী পধন্ত গিয়ে মানরে। সুজ।উদ্দৌলার পিছনে 
আর তাড| করে যেতে পারলেন ন, ইংরেজদের এ মডার ব্রিঙ্ের উপর 
দিয়ে নদী পার হতে গিয়ে গা ঘিনঘিন করে উঠল। তার! সবাই আস্তে 
আস্তে বক্সারের কেল্লাপ্ন ফিরে গেল। ইংরেজদের জিনিসপত্র যাঁকিছু ছিল 
তা সবই খোয়া গেছে । কেল্লা থেকেও বিশেষ-কিছু প।ওয়। গেল না, কাবুলী 
সেপাইব| সবই চেঁচেপুছে নিয়ে গেছে । হাতে এল কেবল একশো- 
বাঁহাত্তরট। ভালো-ভালে। কামান, আর সামান্য কিছু সাজসরঞ্জাম, যাঁর দাম 
হদ্দমুদ্দ লাখ-খানেক কি লাখ-দেড়েক । 

পলাশীর যুদ্ধ ইংরেজর। জিতেছিল লডাই ন| করেই । উধুয়ানালার যুদ্ধ 
স্রেফ একট। একতরফা ব্যাপার । তাতে ইংরেজদের সামান্য একটু লড়তে 
হয়েছিল বটে, কিন্ত অপরপক্ষ থেকে বাধার মতো কোনোই বাধ পায়নি । 
রাতের বেলায় আচমক। আক্রমণের ফলে শক্ররা হতভম্ব হয়ে গিয়ে আতঙ্কেই 
দফাসারা তো লড়বে আর কি? বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজদের প্রত্যেকটি ক্ষেপে 
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জোর লড়ে, এক-প! এক-প! করেই এগোতে হয়েছিল । স্ুজাউদ্দৌলার হাতে 
তাদের তো শেষ তয়ে গিয়েছিল, জিতে বেরোল শুধু চরিত্রবলে । অদম্য 
সাহস, কষ্ট সহা করার অশেষ ক্ষমতা, ,কর্তব্যে একনিষ্ঠ হছে লেগে থাকা আর 
কঠোর ডিসিপ্রিন_এই সবেরই গুণে আর সৌভাগ্যক্রমে তার সঙ্গে সবার 
উপর হেক্টর মান্রোর মতে! এক চৌকস জেনারল ভিলেন বলে। 

বক্সারের যুদ্ধে নবাব স্জাউদ্দৌপাকে হারিয়ে ইংরেজদের প্রেসটিজ চডচড 
করে বেডে গেল। স্থ্জাউদ্দৌল! নিজ্জে একটা ধুরন্ধর যোদ্ধা, তার সৈম্যবল 
প্রচুর, যুদ্ধের উপকরণও কিছু মন্দ নয়। তার উপর মীর কাশিমের দৌলতে 
ইওরে!পীয়ন অফিসর, গোর। পণ্টন, আর তাদের হাতে তৈরি দেশী সেপাইও 
তিনি বড় কম পাননি । অর্থবল তার এত বেশি যে, ইংরেজদের সঙ্গে তার 
কোনো তুলনাই চলে না। এ-হেন লোককে তিন ঘণ্টার মধ্যে চূড়ান্তরকম 
হারিয়ে দেওয়াতে ইংরেজদেব সবন্র জয়জয়কার পড়ে গেল। অযোধ্যার 
নবাবের! তিনপুরুষে দিল্লির বাদশাদের উজির, দেশী সমাজে তাদের খাতির 
প্রায় বাদশারই সমান । ধনে মানে প্রতিপভ্ভিতে নবাব স্থজাউদ্দৌলার সমকক্ষ 
হিন্দস্থানে তখন এক নাজীবউদ্দৌল। ছাড়া আর দ্বিতীয় কেউ ছিলেন না। 
তবে নাজীবউদ্দৌলার তখন হয়ে এসেছে- প্রায় শেষ অবস্থা, আর স্থজাউদ্দৌল।র 
তখন একাদশে বৃহস্পতি লাগার দশা । সেই স্থজাউদ্দৌলাই কিনা বক্সাবের 
যুদ্ধে একমুঠো টুপিওয়ালাদের কাছে হেরে গিয়ে ছন্ছাডা ভবঘুরে ? লোকে 
ইংরেজদের যে অতঃপর খানিকটা সমীহ করে চলবে তাতে আশ্চধ হবার কি 
আর আছে? 

পলাশীর যুদ্ধের পরেও ইংরেজর1 ব্যবসাঁদারের কোঠা থেকে বেশি-কিছু 
উচু স্তরে উঠতে পারনি, তখনো তারা যে আডতদারকে সেই আড়তদার। 
আর তাদের ব্যবসার ক্ষেত্রও ছিল স্থবে বাংলার- অর্থাৎ বাংলা-বিহার- 
উড়িস্যার-_চতুঃসীমার মধ্যে । উড়িত্া বলতে তখন অবশ্ত কেবল মেদিনীপুর 
জেলাকেই বোঝাত, কারণ আসল উডিস্তা তখন মারাঠাদের কবলে । নবাব 
হৃজাউদ্দৌল! ইংরেজদের এ স্থুবে বাংলা থেকে উচ্ছেদ করে একেবারে নিমূ'্ল 
করারই মতলব নিয়ে তাদের সঙ্গে লড়াইয়ে নেবেছিলেন । জিততে পারলে 
অবশ্য তাদের যে সমুদ্র-পার করে দিয়ে আসতেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই । 
কিন্ত তাদের ঘাটাতে গিয়ে ফলে হল যাকে বলে খাল কেটে ঘরে কৃমির ডেকে 
আনা। স্থখ করতে গিয়ে শেষে সোয়ান্তিটকুও গেল। বক্‌্সারের যুদ্ধ জিতে 
ইংরেজরা কেবলমাত্র স্থুবে বাংলারই হর্তাকর্তা হয়ে বসল না, তাদের অধিকার 


৬ 


প্রায় এলাহাবাদ পধন্ত বিস্তৃত হযে পডল। তাব পব সেখাঁন থেকে ক্রমশঃ 
সমস্ত উত্তবাপথে ঢোৌকবাব পাসপোর্ট& তাদেব হাতে এসে গেল। দিল্িব 
বাদশাও স্ৃজাউদ্দৌলাব হাত্গাডা হয়ে গিযে ইংবেজদেবই ভাতধবা হয়ে 
পড়লেন। 

তাৰ পব থেকে ইতিহাঁসেব যে-ম্বোত গাবতবর্ধে বতে লাগল, সেই 
স্রোতে মোগল পাঠান মাবাঠা জাঠ শিখ সবাই এক এক কবে শেসে গিবে 
কোথায় তলিষে গেল, আব এ একই ম্মোত আবাব ই*বেঙ্দেব সববটা 
গ্রহকেই ঠেলে তণে নিয়ে গিযে একেবাবে তুজে চডিঝে দিল_কেউই আব 
তাদেব রুখে উঠতে পাবল না। 


২৬৩৩ 


॥ ত্রিশ ॥ 


এবার উপসংহারে বক্সার-যুদ্ধের পরবর্তী কয়েকট। ঘটনার কথা! উল্লেখ 
না করলে এই প্রবন্ধের সংগতি রক্ষা কর! দায় হয়ে উঠবে । তবে সে-কাজটা 
সংক্ষেপে সারলেও চলবে, €কেননা আমল প্রসঙ্গের সঙ্গে এসব ঘটনার সাক্ষাঁৎ- 
সম্বন্ধ তত ঘনিষ্ঠ নয়। কিন্তু তা ন। হলেও তবু সম্পর্ক যেটুকু আছে, সেটাকে 
নেহাত দৃূরসম্পর্ক বলে উডিয়ে দেওয়াও চলে না। দিলে, বক্তব্যট। একটু 
খাপঞণডা হয়েই থাকবে বলে ভয় আছে । তাইতেই পুথি আরো খানিকটা 
বাডাতে হচ্ছে। 

ভালে!মানষ ব্যক্তিদের এমনি অৃষ্ট যে সব সময়ে তারা কোণঠাসা হয়ে 
থাকেন। হেনরী ভ্যান্সিট্যাট কিছুতেই আর নিজেকে কলকাতা কাউন্সিলে 
প্রতিষ্ঠিত করে তুলতে পারলেন না। বিরক্ত হয়ে তিশি অনেক আগেই কাজ 
ছেডে দেবেন বলে স্থির করেছিলেন, শুধু মীর কাশিমের সঙ্গে ইতিমধ্যে 
যুদ্ধ বেধে যাওয়ায় তাকে কিছুদিন থেকে যেতে হল । বকৃসাঁরের যুদ্ধ শেষ হবার 
মাস দেডেক পরেই ভ্য।ন্সিট্যাট কাজে ইস্থফ! দিয়ে বাডি ফিরে চললেন। 
মাঝ-দরিয়ায় ক্লাইভের সঙ্গে তার দেখা । দ্বিতীয় বার কণকাতার গভনর 
নিযুক্ত হযে ক্লাইভ তখন বঙ্গদেশে চলেছেন। তখন তিনি আর কনেল 
ক্লাইভ নন, একেবারে লর্ড রব।ট ক্লাইভ, ব্যারন অভ, প্র্যাশী। 

ক্লাইভ এদেশ থেকে যা পয়সা হাতিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন, বাডি 
ফিরে গিয়ে বুদ্ধিমানেধ মতে! তার খানিকট। দিয়ে তিনি কি ত্বনমে আর 
কি বেনামে ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর অনেকগুলো স্টক কিনে ফেলেছিলেন । 
ফলে দেখতে দেখতে কোম্পানীর সব ব্যাপারে, বিশেষ করে বাংলাদেশ 
সম্পকিত বিষয়ে, তিনি একটা মস্ত বড় পাণ্ড হয়ে পড়লেন। বিলিতী সমাজে 
তখন গায়ের জোরের চেয়ে ভোটের জোরের বেশি কদর হতে আরম 
হয়েছে। পারলামেশ্টের মতো! অন্যান্য বৃটিশ প্রতিষ্ঠানেও হাত তুলেই জয় 
করতে দেখা যাচ্ছিল, হাত চালাবার আর তত দরকার হচ্ছিল না। ক্লাইভ 
যে ফন্দি বের করেছিলেন তাতে কোম্পানীর ন্টককহোলডারদ্দের মিটিংয়ে 
তার দিকে হাত তোলার লোকের কোনোই অভাব রইল না। 


২৬৪ 


এই সময় বাংলাদেশ থেকে একটাব-পব-একটা কবে যুদ্ধজয়েব খবব 
পেতে পেতে, খানিকটা বিভ্রান্ত হয়ে,»কোম্পানীব ডিবেক্টবদের সাথাট। একটু 
গুলিয়ে গিয়েছিল। তাব। কোন-ন] চুটিয়ে ব্যবসা করে যাবেন তা। নয, 
তাদেব কর্মচাবীবা বাড়তে বাডতে কোম্পানীকে যে কোথায় নিষে গিয়ে 
ফেলছে, ত। কে জানে? তাবা হলেন জাতব্যবসাধী, বাজত্ব কবা কি 
তাদেব সাজে? সত্যিমিথ্যে নানাবকমেব বাতা পেতে পেতে কোম্পাশীব 
স্টকভোলডাববাও ব্যতিবাস্থ হধে ক্লাইভকে গিষে ধবে পডলেন, তিনি যদি দয়া 
কবে এ ডামাডোণেব বাজাবে গ *নব হযে আবাব ব্গদেশে ফিবে যান, শাহলে 
সবধিক ধক্ষা পাষ, নচেৎ কোনধিন পাবলামেণ্ট 11খজ হযে উঠে নির্ঘাত 
কাম্পানীকে কোম্পাশীই উডিয়ে দিয়ে বসবেন । 

যাবাব ইচ্ছে ক্লাইভেব যধিও যোলআনা ছেডে আঠাবোআন।, তবু 
স্বদেশে ভালো! ববে খটি ন| গেডে তিশি বিদেশে আব একপাও বানাতে 
ব।জী নন। সামনেই স্টকহোপণডাবদেৰ নতুন ডিবেক্টব বাছাই কববাব সময 
এসে পড়ছে, কে কক ছিবেরধ ভন ত| না দেখে, ক্লাইভ ভা। ন। স্পষ্ট কিছুই 
বলতে চাইলেন না। অণশেধে হলেব শন হয়ে যেতে ধেখ! গেল, ভোটে চিতে 
যেস। বাঞ্জি ডিবেরব হখেছেন, তাদেব অতেববই উপব ক্লাহভেব হাতধবা 
লোক। ডিবেইণদেব চেঘাবম্যান, ঢ্পুটি চেষাপশ্যান, থে ছুজন হলেন, তাব। 
প্লাইভেব বিশেষ অগ্ুগত বধু । এই বাব অনেক নিশ্চিন্ত হবেত পড় ক্লাইভ 
জাহাজে চডে বঙ্গোপসাগবেখ দিকে পাডি মাবলেন। 

পাকা গর্ব ন| অ।স| পষস্ঠ ভ্যানসিটাটেব জায়গা জন্‌ স্পেনসাব একটিনি 
খইপেন। ভ্যানসিটাটেখ মনে! স্পেন্সাবও বেঙ্ল-সিভিলিমন শন, বন্ছে- 
সিভাশিষন, সবেখাত্র ধলকা তায পদাপণ কবেছেন। স্পেনসাবেব বঙ্গদেশেৰ 
»াপচাল ততটা বপ্ু ছল না বলে ক্লকাতাব +াউশ্সিপে জন্‌ জনস্টোন নামেব 
এক মেম্ববেব খুব প্রজ্পিত্ি দাটিযে গেল। তাব গলাব জোব প্রচুব ছিল, 
তাবই বলে তিনি সব বিষয়ে মেস্ববদেব মুখপাত্র হয়ে উঠলেন, খুবই তা না 
ডাক। গাষেব জোবেব মতো! গলাবৰ জোবও যে মান্তষেব একটা মস্ত বড 
সম্পদ, সে-বিযষে কোনো! সন্দেহ নেই । তখন পুবনে। কাউন্দিলববা বড একটা 
কেউ কলকাতায় ছিলেন শা, তাই সহজে আগেকাঁব চেনামুখ আব চোখে 
পড়ে না। অনেকেই বিটায়াব কবে গেছেন, কেউ-কেউ কাজে ইস্তফাও 
দিয়েছেন, দু-চাৰ জন আবার ছুটিতে দেশে আছেন। বছব (১৭৬৪ ) কাবার 
হবার আগেই ওয়াবেন হেগ্তিংসও কাজ ছেভে দিলেন। যদ্দিও সেই সময়ের 


৩৫ 


অন্য অনেকেরই তুলনায় তিনি তেমন-কিছু পয়সা করে উঠতে পারেননি, 
তবু অল্পে সন্ত্ই থাকা তার শ্বভাব ওয়ার দরুন তিনি এ ভাগাড়ের শকুনিদের 
মধ্যে আর থাকতে রাজী হলেন ন॥ ঘরেই ফিরে গেলেন। জন্স্টোনের 
দাপদাপানি আরো বেড়ে গেল । 

ইতিমধ্যে দেখতে দেখতে নবাব মীর জাফরের স্বাস্থ্য এমনি ভেঙে পডল 
যে, শরীর অর টেকে না। তিনি মুখিদাবাদ ফিরে যাবার জন্যে অস্থির তয়ে 
উঠলেন। আর তাকে পেড়াপীডি করা চলে না দেখে, স্পেন্সার-সাহেব 
তখনকার মতে। তকে রেহাই দিলেন, অর্থাৎ স্বস্থানে ফিরে যেতে দিতে 
আর আপত্তি ওঠালেন না। মীর জাফর নন্দকুমারকে সঙ্গে নিয়ে ডিসেম্বর 
মাসের গোড়াতেই রাজধানীতে ফিরে গেলেন । সেখানে ফিরে গিয়ে মীর 
জাফর মাস দেড়েক বেশ ভালোই ছিলেন । সেটা জলহাওয়ার গুণে, কি 
স্থচিকিৎসার ফলে, না তার ত্রাণকর্ত| ক্লাইভ শিগগিরই গভর্নৰ হয়ে আবার 
বঙ্গদেশে ফিরে আসছেন, তারই স্ষক্িতে কিছুই জোর করে ঠিক বল! 
যায়না । তবে দেখ! গেল যে, তিনি বিছ্বানা ছেড়ে উঠে বসে আবার 
নন্দকুম।রের সঙ্গে রাজকার্ষের পরামর্শ চালাচ্ছেন, হিসাবপত্রেরও মোকাবিল। 
কবছেন। 

তবে বুড়ো বয়সে সহজে তো আর ভাঙা শরীর জোড। লাগে না। 
নতুন বছরের ( ১৭৬৫) জান্চয়ারী মাসের মাঝামাঝি থেকে মীব জাঁফরের 
শরীর আবার খারাঁপ হতে লাগল | তিনি বুঝতে পারলেন, এবার আর তাকে 
সেরে উঠতে হবে না। তাই বাংলার নবাবী গদ্ির একট। বিলিব্যবস্থার জন্যে 
তিনি বড়ই উতলা হয়ে পড়লেন। তার থাকবার মধ্যে আছে, একদিকে 
মীরনের ছ-বছর বয়েসের এক শিশ্তপৃত্র, মীর সৈইছ, অন্যদিকে তার নিকে- 
করা বেগম মুন্লীবিবির বড়ছেলে, নজমউদ্দৌল1, বছর সতেবো! ধার বয়েস। 
এঁ দুজনের মধ্যেই টানাটানি পড়ে গেল-_কাকে রেখে কাকে ছাড়া যায়? 

মুন্নীবিবি কুলে কিঞ্চিৎ খাটে। হলেও বুদ্ধিতে অনেক পুরুষমান্রষকেও 
হার মানান। মুমূর্ষু মীর জাফরের সাধ্য কি যে তার প্রভাব এড়ান? 
নবাবকে দিইয়ে মুন্লীবেগম বড় বড রাঁজপুরুষদের সবাইকে ভাকিয়ে পাঠালেন, 
নবাব-দরবারের ইংরেজ রেসিডেণ্ট স্বাথানিয়ল মিভলটনকে আর কাশিম- 
বাজারের ইংরেজ কুঠির সর্দারদেরও আনিয়ে নিলেন। জালের পর্দার আড়াল 
থেকে তিনি সব দিকে চোখ রেখেছেন। সবাইকার সামনেই বাদশার 
দেওয়! স্থবেদারির খেলাতী পোশাক বের করে মীর জাফর সেটা নজম- 
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উদ্দৌলাকে পরিয়ে দিয়ে, হাত ধরে তীকে নিয়ে গিয়ে বাংলার মসনদের 
উপর বসিয়ে দ্িলেন। সভাসদরা সকলেই একে একে পকেট থেকে নজবআন। 
বের করে তার সামনে ধরতে লাগলেন | 

ফেব্রুয়ারী মাসের গোন্ডাতেই মীর জাফর একেবারে শয়া! শিলেন। 
সেই হল তার অন্ঠিমশষ্য।। কৃতকর্মগুলো এক এক করে মনে পডে তার 
বিবেককে মোচড দিতে লাগল কি ন| জানিনে, কিন্তু মৃত্তাব পুবমুহ্তে 
নন্দকুমারেব পরামর্শে পাপমোচনেব ভবসায় তিনি মুখিদাবাদেব প্রসিদ্ধ দেবী 
কিরীটেশ্বরীর পাদোদক মাথায ঠেকিয়ে যে গষ করলেন, সেট। কিন্তু সকলেই 
দেখল। সেই তার শেষ জলগ্রতণ। তাতে তাব প।পন্ঘয় হয়েছিল কি না, 
সেটা অবশ্য ইতিহাসের কোনে। বই থেকে জানতে পারা যায় শা। পাপণুণ্যের 
রহন্ত ভেদ করা তো ঠিক ইতিভসেব কাজ নয়? 

ধীরে ধীরে মৃত্যু এগিয়ে এসে মীব জাঞ্রকে পুথিবীর সণ জালা যন্টণ। থেকে 
মুক্তি দিয়ে গেল। ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৭৬৫ বেল। সওঘ|-একটা। তখন মীর 
জাফরের বয়েস আন্দাজ পচাত্বর ব্ছর। গোব দেবার জগ্তে আগের থেকেই 
একট। আনকোর! জায়গ। ঠিক কর! ছিল। আলীবদশ খ। আর সিরাজ- 
উদ্দৌলার কববখানায যে তাকে মাটি দেওষ| হয়, সেট। মীব জাফরের 
একেবারেই মনঃপুত ছিল ন।। তাঈ তাব পছন্দকর। নতুন জায়গাতেই তার 
শেষকৃত্য সম্পন্ন হল। আর মাত্র তিন মাস কল জীবিত থাকলে ক্লাইভের 
সঙ্গে তার একবাব শেষ চোখেব দেখা হযে যেতে পারত । কিন্তু য| ভবার 
নয় ত| আর হয়কি করে? 

মীর জাফব আলীবারী খ। আঁর সির।ছদ্দৌলার সর্ধে বেহমাঁনি কবলে ৪ 
ক্।ইভের উপর তাব প্রাণের টান কিন্তু শেষ পযন্ত টনটনে ছিল । মৃত্যুর আগে 
সাঙ্গীসাবুদ ভাকিয়ে এনে তিনি তাদের সামনে ক্লাইভের উদ্দেশে এক মৌখিক 
উইল করে তাকে পাঁচ লাখ টাকা দান করে গেলেন । ওর মধ্যে ভিতর থেকে 
মুন্নীবিবির কোনে হাত ছিল কি না, তা কে জানে? তবে অত টাক। যে 
মীর জাফরের সিন্দুকে ডিল না, সেট! অবশ্য জানা কথ|। কলকাতায় ফিরে 
ব্লহভ যখন সেখান থেকে মুখিদাবাদ যান তখন মুন্পীবিবিই সে-টাক1 জেনানার 
ভিতর থেকে বার করে এনে নজমউদ্দোৌলার হাত দিইয়ে ক্লাইভের হাতে তুলে 
দেন। সেযাই হোক, ক্লাইভের তখন গনগনে অবস্থা-একে লর্ড তায় টাকার 
আগ্তিল-_সামান্য পাচ লাখের জন্যে তিনি ছুঁচো মেরে হাতগন্ধ করতে 
চাইলেন না। তাছাড়া কোম্পানীর কর্মচারীদের অনাচার-অপচার সাফ করার 
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জন্েই তো তিনি দেশেব স্থখশান্তি ছেডে এই ধাপধাডা গোবিন্দপুরে এসেছেন, 
তিনি কি বলে আব এ টাকাটা পকেটন্থ কবেন? ক্লাইভ সে-টাক দিয়ে 
একটা ফাঁণ্ড খুলে, তাব সমস্ত আয় দুস্থ আব মৃত ইংরেজ সৈন্যদের পবিবাববর্গের 
সেবাষ উৎসর্গ কবে দিলেন । 

ক্লাইভ বর্দেশে এসে পডবাব আগেহ-যাদও তখন সবাহঘ জানো তান 
এসে পৌছলেন বলে _গভর্নব স্পেন্সাব তাঁব কাউন্সিলেবদেব সঙ্গে একজোট 
হযে তাডাভুডো। কবে নঙ্গমউদ্দৌলাকে নবাব বলে মেনে নিষে, তাকে বাংলাব 
মসনদে বসিয়ে দিলেন। এই জন্কে নতুন নবাবকে কাউন্সিলব-সাহেখদেব 
জল খেতে যে-টাকা বেব কবে দিতে হয়েছিল, তা পবিমাণ প্রায় বিশ লাখ। 
জন্স্টোন কাউন্সিলেব মেশ্ববদেব পক্ষ থেকে অগ্রণী হযে এ লেনদেন ব্যাপাবে 
নবাবেব সঙ্গে বোঝাপড। ববেছিলেন বলে গণ্নব স্পেন্সাবেব সঙ্গে সমান ভ।গ 
দ্ব-লাখ তে পেলেনই, তাব উপব আবে সীই ত্রিশ হাক্তাব টাকাও তিনি হাতাতে 
পেবেছিলেন। তাব ছেোট-ভাই, যিনি ন| কাউন্সিলব, না কোম্পানীব কোনো 
কর্মচাবা, তিনিও মত্্বঞ্ধা বাট হাঁজাব মেবে দেওয়াতে লোকে সন্দেহ কবে, 
সেটাও সিনিরব জনস্টে।নেবহ গর্ভে গিয়েছিল । আসলে মজাব কথা এই যে, 
এ মভাজুউ একদিন সাধুগিবি ফলিষে মীব কাশিষেব কাভি থেকে থুষ নেপ্ুযাব 
কথা ভুলে, নক্লতাব চোটে গভণব ভ্য।নসিটার্টকে চোখে সবষে খল দেখাবার 
জোগাড় কবেছিণেন'। 

আব৭ আশ্চযেব কথ। এই যে, মাত্র তেবে। দিন আগে ডিবেক্বদেব হুকুম 
এসে গিবোঁছুন /য, কোম্পানীব কোনো কর্চাবীই ডিবেক্টবদেব সম্মতি ছাডা 
এদধেশেব ধাজাবাজড। নব।ব-বাদশ। আমীব-ওমব। কাকে। কাছ থেকে চাব হাজাব 
টাকার বেশি দামের উপঠা1ব, জমিজিবাৎ, জাইগিব, খাজনাজম1 ইত্যাদি নিতে 
পাবে ণ।, আব এ মঙ্ধে তাদেধ প্রত্যেককেই দু প্রস্থ কবে মুচলেকা! সই কবে 
দিতে হবে, তাব একটা থাকবে বাউন্সিলের দপূবে, আব একটা চলে যাবে 
লগুনে ভিবেক্টবদেখ অফিসে । কিন্তু কর্মচাবীব? ভাবলে, ডিবেক্টরবা তো! সেই 
সাত হাজাব মল দূবে, এখন হাঁতেব কাছে য। আসছে তাকে তো আসতে 
দা, মুচলেকী-ফ$লেক] ওসব পবে দেখা যাবে। এক আকাট মুখ্যু ছাড়া 
কে-আব সেবে হাতেব লক্ষী পাষে ঠেলে ? 

৩বা মে ক্লাইভ কলকাতা নেমে ঠিক তাব দুদিন পবেই কাউন্সিলেব মিটিং 
ডাকলেন। ইতিমধ্যে কাউন্সিলের কনশলটেশণেব পুরনো মিনিটস্‌ সব 
আগাগোডা পডে তৈবি হয়ে নিল্নে । মেম্বববা মনে কবেছিলেন, গভর্নব 
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ভ্যান্সিটার্টেব সঙ্গে তাবা এতদ্দিন যেমন ট্যাণ্ডাই-ম্যাগ্ডাই কবে এসেছেন 
ক্লাইভেব সঙ্গেও ঠিক সেই বকমই কবতে পাববেন। কিন্তু সভ। শ।লে। কবে 
জমবাব আগেই ক্লাইভ সবাইকে ধবে এমন এক জববদস্ত দাব্ডানি দিয়ে বসলেন 
যে, তাতেই সবইকাব থে ।তা মুখ একেবাবে ভোত। হঘে গেল। মানুষ তো 
চিবকালই শক্তেব ভক্ত । 'তাঁব পব থেকে যে দু বসব ক্লাউভ কলকাতাখ গহণব 
ছিলেন কাউন্সিলবদ্দেব কাছ থেকে তাকে আব ন্মন-কিছু বেগ পেতে হযনি। 

ক্লাইভ কলক$ায পা দেওয| অবধি পুবো! টিকটবি চালে চণেে আবৃত 
কবে দিলেন । ধাবা তাদেব উপবওযালাদেব হীত কবজ পাবেন তাবা সবাঈ 
এক-একট। ছোটখাটো ডিৰেটব ভখে বসেন, এট| সব শো এ জপ সমবেহ দেখ। 
যাষ, মুখে কেউ সেটা স্বীকাব করুন ব। নাউ কঞ্প। তাপ ঈপব রাতও 
নিজেকে তা সবাব চেখে এত ৮৮ স্তবেব (লাক বলে মনে কবতেন যে, 
কি দিশি আব কি বিলিতা, কাউকেই তিনি বছ এণটা গ্রাহেৰ মধ্যে 
আনতে চ।ইতেন না, সবাই যেন তাব আন্ঞ।বত দসাহ্ছদ।স। 

ত| ছড। অনেক বুদ্দিমান বারক্চিব মতো ক্লাডত৭ বেশ গালে কবেই 
জানতেশ, চেমঞ্টা।সি মটোক্যাশিবহ আব এক পাম । জলুমব।দিব দোডাদীডে 
দুটোই সমান-সমান জুডিছে।টে | তাই ভিশি ব।ঈন্নিলে নসেদ কাউন্সিসবদেব 
এ«কবাব অগ্রাহ্হ কবতে পাগলেন। কাউান্পলেৰ প্রখম ধিনক্কাব সভার খণন। 
দিয়ে ক্লাইভ তাব প্রাণেণ বন্ধ জন ক।বহ্াককে নে চিঠ লিখোহলেন তার 
শেষেব দ্রকে তিনি আক্ষেপ কবে ব্লছেন__হাষ তে হা! ইঈবেজদরেব 
স্থনামেব কি দশা না হল? কোথাষ গিষে সব ড়ুবল? যাই হো, আমি 
যতদিন গভনব আছি অনীচাধ আব একতিলও বাডতে ধিচ্ছে ন।। হয় এসব 
নির্প কবে ছাণচব নয এই কাঁজেই প্রাণপাত কবব | পড়ে মনে হয়, এ যেন ঠিক 
মন্ত্রে স|ধন কিন্বাঁ শবীব পাতনেব প্রতিজ্ঞ। | ক্লাইাভব এ খেদৌক্তিব উপৰ 
টিপ্লনী কেটে কিন্ত অনেক ই*“বেজও লিখেছেন, এ যে শুনি ভূতেব মখে পামনামি? 
আসল কথা এই যে, নিজেব পেট বা থাকলে মান্রষ তখন অপলক শোক্ষধাবাব 
জন্যে উঠেপডে লেগে ম।য, তখন নিজেব দোষ অপবের মধ্যে দেখলে 
কিছুতেই সেটা আব সে ববদাস্ত করতে পাবে ন। 

কাবন্তাক তখন উত্তবপ্রদ্দেশে ক্যাম্পে আছেন। কোম্পানীৰ কাজ থেকে 
ববখাস্ত হয়েও তীাব চাকবি যায়নি । স্বয়ং ক্লাইভ যাব মুরুব্নি তাৰ চাকবি 
খায় কে? কথাই তো আছে, খুটিব জোবে মেড লডে। খুঁটিব জোব 
থাকলে এই সংসাব অনেক মেডাকান্তকেই তো তবে যেতে দেখ| যায়। 
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কারন্য।রকের চাকরি তো! গেলই না, উপরন্ধ তার পর্দোন্নতি হল। তিনি এখন 
আর কর্ণেল নন, একেবারে ব্রিগেডিযার-্জেনারল। মেজর মান্রো তার কাজ 
শেষ করে স্বদেশে ফিবে যায়াতে কারন্যাকই আবার কোম্পানীর ফৌজেব 
সবেসব। | 

এপ্রিণ মাসে মাদ্রাজ পৌছেই ক্লাইভ মীর জাফবেব মৃত্যুসংবাদ 
পেয়ে ছিলেন । পেয়ে তিনি যে মনে মনে খানিকটা আরাম বে। করেছিলেন, 
সেকথ( তিনি নিজেই লিখে গেচছ্ছেন। কারণ মীর জাঞরকে আর ঘাড়ে করে 
বেডানে। ইংখেজদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠছিল । ক্লুউভ যে-সংকল্প করে 
পুনবার বঙ্গদেশে এসেছেন মীর জাফর নবাব থাকলে তাঁর সে-সংকল্প কাজে 
ঘটিয়ে তোল। খুবই কষ্টকর হত। ক্লাইভ ঠিক কবে বেখেছিলেন, এবার বাইবে 
নবাবী ঠাট বজাষ রেখে ভিতর থেকে তিনিই রাজত্ব কবে যাবেন । তখনো 
আত্মপ্রকাশ কবে ই*রেজদের পুরোদস্কর রাজ। হয়ে দেখা দেবার সময় 
আসেনি । জোব করে তা দেবাব চেষ্ট! করলে শুধু এদেশের নয় ইওবোপের ও 
রাজন্তবর্গ সবাই একজোট হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যাঁবেন__এই ছিল ক্লাইভের 
দারুণ ভয়। 

মীর জাফরের দেহান্তেব খবর পেতেই তিনি স্থির করে নিলেন, মীরনের 
শিশুপুত্র মীর সৈইদ্বকে নবাবের গদিতে বসিয়ে তিশিই তার গার্জেন হযে 
বাংলার স্রবেদারি চালিষে যাবেন, কিন্ধ তার মনের সাধে বাদ সাধলেন গভনব 
স্পেন্সা আর তার কাউন্সিলরর।। কিন্তু তাদের দোষ কি? মীর সৈষ্টছুকে 
নবাব করলে তাদের পকেটে তো একটি পাইপয়সাও আসত না, কারণ 
সৈইছুর এমন-কেউ সহায় ছিলেন ন। যে, যিনি একসঙ্গে অত টাক নগদ বের 
কবে দ্দিতে পারেন। কাউশ্গিপরঞ্ধের কেউই তো ব্লাইভের মতে। লাট হয়ে 
বসেননি, তার! কোন্‌ বুদ্ধিতে ্ব ছেডে অঞ্চবের পিছনে ছোটাছুটি করেন? 
দুদিন পরেষঈট ক্লাইভ কাউন্সিলরদের কাগুকারখান1 জানতে পেরে রাগে 
অগ্নিশর্ম। হয়ে উঠলেন। তারা যে তার সমস্ত প্ল্যানই ঘাটি করে দিয়ে বসে 
আছেন। 

মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় নেবেই ক্লাইভ নজমউদ্দৌলার এক চিঠি পেলেন, 
তাতে নতুন নবাব লিখছেন যে, তিনি লর্ড ক্লাইভকে মেলাম জানাতে 
কলকাতায় আসছেন। আসণে তিনি আসছেন মহম্মদ রেজ। থাঁকে ঘাতে 
তার ঘাড় থেকে নাবাতে পারেন তারই চেষ্টায়। স্পেন্পার যখন নজম- 
উদ্বোলাকে বাংলার গদিতে বসান তখন তার সঙ্গে একটা লিখিত-পড়িত কড়ার 
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করে নিয়েছিলেন যে, কাউন্সিলেব পছন্দমাফিক লোক ছা নবাব আন্‌ কাউকে 
নায়েব-স্থব। অর্থাৎ ডেপুটি গভনর করট্ত পারবেন ন।। নজমউদ্দোশাব বউই 
ইচ্ছা, নন্দকুমার তার ডেপুটি হয়ে বন্সেন, মীর জাফরও মখধ।এ আগে সেই 
উপদেশই দিয়ে গিয়েছিলেন । কিন্তু কাউন্সিল তাতে রাজী হননি । নন্দকুখাব 
বাইরে ইংরেজদের সঙ্গে সদ্‌ভাব রেখে চললেও ভিতরে-ভিতবে যে তাদেব 
উচ্ছেদ কামনা কবেন, সেকথ। উংরেজদের কাছে ৬খন আর গোপন ছিল ন।, 
ধর। পডে গিয়েছিল । সুতরাং পন্দকুমাঁবকে তাদের পছন্দ হবার কথ! নয। 
পাছে এ নিয়ে নন্দকুম(র কোনে। গেোলোযোগের হৃষ্টি কবেন তাই তাকে 
পরে-বেধে কলকাতায় এনে ফেলা হয়েছিল। কাউন্সিল নন্দধুমাণেখ বদণে 
ধাকে নাষেব-স্থবা করা স্থির করলেন তিনি হলেন ঢাকাব ফৌজদার ম্তম্মদ 
রেজ। খা। রেজ। খার অন্য আর কি কি সদগ্তণ ছিল ত| জানশিনে, কন 
সর্বদোষহারিণী টঙ্কা-দেবীর যে তার উপর অশেষ কপা ছিল, সেট। সকলেবই 
জানা কথ! । তার প্রসদে রেজা খাঁর হাতে আর-কিছু না থাক পয়সার 
যছ্মন্ত্র ধে ছিল, তার প্রমাণ অতি শিগগিরই টের পাওয়। গেল । অচিরেই 
দেখ! গেপ, এ যাছুবলেই তিনি কাউন্সিলরদের বশ করে ফেলেছেন । নিপামের 
ডাকে নন্দকুমার তাপ ত্রিসীমানার কাছ ঘেষতেও পাবলেন না। 

ক্লাইভ কলকাতায় আসছেন জেনে রেজ! খা তার সঙ্গে দেখা করার 
জন্ো উৎসুক হযে উঠলেন। নবাবেষ কাছে কলকাতা যাবার অনুমতি 
চাইলেন, কিন্তু আরজি মণ্ুর হল ন|। ক্লাইভ কলকাতায় এসে পড়তে 
বেজ খা সর।সপি তারই কাছে প্রার্থন। জানালেন যে, তিনি গভর্নর-সাহেবের 
দশনপ্রার্থা। আসল নবাব তার প্রার্থন। পুর্ণ করলেন । স্বব্দোর আর নায়েব- 
স্ববা ছজনে একসঙ্গেই কলকাতায় পৌছলেন। 

সতেবে। বছরের এ ছোকরা-নবাবের চেহার1 দেখে, আর তীর কথাবাত। 
শুনে, ক্লাইভ খানিকটা ধাতস্থ হলেন। এ মেদামার| হাদা-গল্গারামকে বাংল।র 
মসনদে নবাব হয়ে বসতে দেখে তার রাগটা পড়ে এল, স্পেন্সারদের 
বন্দোবশ্ুটাকে তিনি আর নাকচ করে দিলেন না। তবে জেরা করে লেনদেন 
ব্যাপারটার আসল ঘটন! নজমউদ্দৌলার কাছ থেকে তন্নতন্ন করে বের করে 
নিলেন। রেজ। খাও যে নায়েব-সুবার পদের জন্ে কাউন্সিলরদের বিশ লাখ টাকার 
নজরআন! দিয়েছেন, সে-কথাটাও চাপ! রইল না, বেরিয়ে পড়ল। ক্লাইভ কিন্ত 
রেজা খাঁকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারলেন না। তবে নজমউদ্দৌল! তাকে 
রাখতে চান না বলেই ক্লাইভ তাকে তার নতন পদ থেকে একেবারে হটালেন 
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শা, তবে চেনা লোক মহারাজা দুর্লভর।ম ওরফে রয় ছুলুভকে রেজা খার সঙ্গে 
কাজে জুড়ে দিলেন, অর্থাৎ তার পিছনে লাগিয়ে রাখলেন। ক্লাইভ গভর্নর 
হয়ে আসছেন শুনেই দুরলভরাম তাকে অভিনন্দন জানিয়ে যে-চিঠি লিখেছিলেন, 
সে-চিঠি ক্লাইভ কলকাতায় পা দিতেই হাতে হাতে পেয়ে গিয়েছিলেন । 
চিঠিট। সেকণের ফাসী ঢঙে লেখ। হলেও একালেব কাজ-আদাধেব চিঠিগুলোর 
মডেল হতে পারে £ বিধাত।র আশীব।দ স্বর্গ থেকে বুষ্টিৰকপে পথ্থিবীতে নেবে 
এনে যেমন শুকনো গোডামাটিকে সস তাজ। করে তো।লে, শীতেব খভডখডে 
হাওয়াব পর্ন মধুবসন্তেন ঝিবঝিবে 1ওয। বইতে থাকলে তা যেমন পৃথিবীকে 
নান। ফুলেক্ষলে সাজিষে দিয়ে "চাবদিক গঙ্দেনর্ণে উজ্জল করে তোলে, তেমনি 
আপনার এখানে আগমনসংবাদ পেতেই আমাৰ মবন্ত প্রাণে ফিরে অবাব 
ভরসার জোয়ার ডেকে গিরে মামায পুনর্বার জীবন্থ করে তুলেছে । 

এর পর ক্লাঠ চুটিয়ে তাৰ মণেন ঝাণ ঝাঁচলেন কাউশিনরদের উপব। 
কাউন্সিলের সভ।য বসেঈ শজমউদ্দৌলা "মর বে খার কাছ থেকে টাকা 
বাগাবার জগ্তে তাদের উপর ঝেডে তাইশ শুরু কবে দ্রিলেন। অন্য সনাই কিছু 
ন। বলে মাথা হেট করেই রইলেন। কিছু জন্স্টোন কনশলটেশনের বইট। 
টেনে নিয়ে তারই এক পাতায় মিনিট লিখলেন-- এসব বিষষে তাদেব শিক্ষা গ্তক 
মাগ্যবর লর্ড ক্লাইভ শিঙ্গেই। তিনিই তাদের যে-পথ দেখিয়েছেন, সে-পথেই 
তার। চলেছেন, অলায় কিছু করেছেন নলে তে। মনে হয় ন। | অবশ্য এর পৰ 
জন্‌ জন্স্টোন যে আর চ।করিতে টিকে থাকতে পারলেন না, সে কথ। বোধ তম 
খুলে বলে ন। দিলে ও বুঝে নিতে কারো কঈ হবে না। কোম্পানীর নিরমাঁব্লীতে 
যদিও বলা-কওয়া ছিল যে, ঝাউন্সিলরর। তাদের সত্যিকার মনোভাব সর্বদা 
নিয়ে সভায় ব্ক্ত করতে পারবেন, কি করলে ফল যে কি হবে, ভার কো।নে। 
ইঙ্গিত শিধমাঝলীর কোনে। ধারাতেই দেওয়া ছিল না। -তা করতে গেলে 
পন্িশাম যে কি ঘটে, সেট। তে! চোখের উপরেই দেখ! গেল । 

তবে এঁ সঙ্গে একটা কথ। বলার দরকার যে, ক্লাইভ মীর জাফরের কাছ 
থেকে যেমন টাক] খেয়েছিলেন, তেমনি নিঙগের প্রাণ পযন্ত বিপন্ন করে, যুদ্ধে 
সমস্য-কিছু ঝুঁকি নিজের কাধে নিয়ে তিনি মীর জাফরের কাজ হাসিল কবে 
দিয়েছিলেন। স্পেন্সার-জন্স্টোনরা1! কেবল মীর জাফরের ওয়।রিশাশী 
বন্দোবস্তে সায় দিয়েই লাখো-লাখো টাকা অমান-অমানিই পকেটে পুরে 
ফেললেন। আর রেজা খাঁকে পায়েব-স্থবা করে যে টাকাট। তারা লাভ 
করেছিলেন, সেটাকে সাধুভাষায় ধা বলেই বর্ণন। কর। যাক না কেন, সাদ। 


৭২ 


বাংলায় তার নাম ষে ঘুষ, সে-বিষষে কারে! কোনে সন্দেহ থাকতে পারে পা । 
আর সে-ঘুষ আবাব ডিবেক্টবদেব এ-িষয়ে স্পষ্ট নিষেধ থাকা পন্বেও সব 
জেনেশুনেই নেওয়া । ক্লাইভেব সময় এক ধর্মবোধ ছাডা ওসব বিষষে অন্য 
কোনে! মানা ছিল না। কিন্তু ধর্মবোধ তো! কেবল সামান্য লে।কক্দেবই 
পক্ষে বাধা, ক্লাইভেব মতো। ভাগ্যবানদেব কাছে সেট। কোনে। কাঁজেবই নয়। 

বঙ্দেশে ইংবেজদেব সবকাবী কাজ পবিপাটী কবে চাজাবাব জন্তে 
“উবেক্টববা। আগেব থেকেই কাউশ্সিলেব এক সিলেক্ট কমিটিবই উপব পুবো 
১ঁব দিয়ে বেখেছিলেন, এখন ক্লাইভ সে-কমিটি নিজেখ অন্গত লোক দিষেই 
পুবো কবে নিলেন। দেখা গেল কাজ কবছেন সিলেক্ট কমিটি, কিন্ত আসলে 
কাব হুকুমে যে কাজ চলছে, সেটা বুঝতে ছেলে-বুডে| কাবে। বাকি বইল ন|। 
এ ব্যবস্থাব সঙ্গে হালেব ডেমোক্র্য।টিক সভাসমিতিব আদল বড কম আসে 
ন1। কিন্তু তা না হলে কাঁজও-ব। চলে কহ? অথচ নামেবও তো একট। 
মোহ আছে, সেটাকেও তে। কিছু একেবাবে ছেঁটে ফেলে দিতে পাব যায় ন|? 
ক্লইভের কপালগ্তণে তিনি দ্বিতীয়বান গভনব হযে বসবাব অল্প দিনে 
নধ্যেই কাউন্সিল৪ অনেক খালি হয়ে গেল। পুবনে। মেম্বরদেৰ কেউ-কফেউ 
ঈবজাইন কবলেন, কেউ কেউ ডিসমিস্ড হলেন, ওব মধ্যে একজন আখাব 
খাত্সহত্যাও কবে বসলেন। ক্লাইভ মাদ্রাজ থেকে কজন সিভিপিষন আনিয়ে 
শিয়ে কাউন্সিল ভন্তি কবে ফেললেন । তাব। নতুন লোক, হ্লীইভেব মুখ 
চেয়েই তাদ্দের দিন কাটতে লাগল, স্তবাৎ এব পব ক্লাইভেব মাধ তেমন 
কোনোই অস্থবিধা বইল না। তিনি বঙ্গদেশেব ইংবেজ-মহলে একছত্ 
চঞ্বর্তা হযেই বসে রইলেন । 


২৭৩ 
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॥ একত্রিশ ॥ 


ইতিমধ্যে মেজর মান্রো কাজ অনেকটা গুছিয়ে আনতে পেরেছিলেন। 
বক্‌্সারের যুদ্ধ খতম হবার পর তিনি হাত গুটিয়ে বসে থাকেননি, লডাইটাকে 
উত্তরপ্রদেশে স্থজাউদ্দোলার 1নজের ক্ববেদারিতে ঠেলে নিয়ে গিষে 
ফেলেছিলেন। ইতিমধ্যে ইংরেজদের একট। স্থবিধাও হয়ে গিয়েছিল। বক্‌সারেব 
ুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাবার সময় নবাব স্থজাউদ্দৌলা বাদশা শা আলমকে সঙ্গে 
করে নিয়ে যেতে তুলে গিয়েছিলেন । ভূলে যাওয়াটা একটুও বিচিত্র নয়, 
কারণ শ! আলম রণাঙ্গন থেকে অনেকট! তফাতেই গিয়ে তার আস্তানা 
গেড়েছিলেন, পারতপক্ষে লডাইয়ে নাবেননি। উজির তাকে ফেলে পালালেন 
দেখে, বাদশা যেন একটু খুশিই হয়ে উঠলেন। ইদানীস্তন উজিরের ৰগলদাব। 
হয়ে থাকতে তার সত্যিই বড় কষ্ট হচ্ছিল, উজিরের হাত থেকে বেরিয়ে পড়বাব 
জন্যে তার প্রাণ ছটফট করছিল। গর্বে আত্মহারা! হয়ে উঠে স্থজাউদ্দৌলা 
বাদশাকে আর বাদশ! বলেই জ্ঞান করছিলেন ন!, নিজেকে বাদশার সমকঞ্গ 
ভেবে নিয়ে শা আলমকে বেশ-খানিকট তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেই চলছিলেন। 

বক্সারের মাঠেই শা আলম ইংরেজদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে ফেললেন। 
আর যাই হোক ইংরেজরা তাকে বরাবরই প্রচুর সম্মান দেখিয়ে এসেছে, কখনে। 
আকারে-ইপ্দিতেও তাঁকে এতট্রকু হেনন্তা করেনি। গঙ্গা পেরিয়ে কাশীতে 
পৌছে তিনি ইংরেজদের ছাউশিপ পাশেই নিজের ক্যাম্প পাতলেন। মেজব 
আযডামস যেমন মীর জাফঢ্রর নামেই মীর কাশিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চাঁলিঘে 
গিয়েছিলেন, মেজর মান্রো৷ এবার ঠিক সেই রকম বাদশ। শ। আলমের নামেই 
সুঙ্জাউদ্দৌলার সঙ্গে লডাই লাগিয়ে বাখা! স্থির করলেন । ইংরেজর! বাইরে ব 
থেকে দেখতে চকচকে পালিশ-কর! জাত, ওদিক দিয়ে কেউ তাদের ধরতে- 
ছুঁতে পারবে না। অতঃপর উত্তরপ্রদেশে ইংরেজর1 যা কিছুই করতে লাগল 
কাঁগজে-কলমে তা সবই বাদশাব নাম দিয়ে, ব্‌দশারই পক্ষ হয়ে। ইংরেজব। 
যেন শ্রধু তাঁর আজ্ঞাধারী কর্মচারীমাত্র। 

শী আলম শিগ্গিরই এক প্রক্লামেশন বেড়ে সবাইকে জানিয়ে দিলেন, 
ক্থজাউদ্দৌল রাজদ্রোহী, বাদশ] তাকে উজিরগিরি থেকে বরখাস্ত করেছেন। 
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অযোধার স্ববেদারিও স্ুুজাউদ্দৌোলার কাছ থেকে ফেবত নিষে বাদশা! 
আপাততঃ এ স্থবার ভাব নিজের হাতেই রাখলেন। আশে-পাশের 
জাইগিরদার জমিদার তালুকদারদেরও লিখে দেওয়া হল, স্বজাউদ্দৌলাকে তারা 
যেন একপয়সাও আর খাজানা ন। দেন, ইংবেজদের উপরই খাজান। আদায় 
জমিজমার বিলিবন্দোবস্তের আমমোক্তারনীম। দেওযা হয়েছে । 

সাপারণ প্রজাদের কাছে কিন্ত ইংরেজদের মান-সম্মান ঝাঝাঁ করে বেডে 
চলল। কাশীর মতো! জাগায়, যেখানে যুগযুগান্তর ধরে মশ্দিরে-মন্দিরে ধনরজ 
গাদ| হতে-হতে পাহাডপ্রমাণ উচু হয়ে উঠেছে, আর যেখানে লক্ষ্মীর কৃপায় 
ভাগ্যবান শেঠ-সওদাগরেব সংখা | গুণে ঠ।ওর কবে উঠতে পাব। যায় না, সেখানে 
লুঠের লোভ সামলানে। হিন্দুদের পক্ষে ততটা কঠিন ন। হলেও মুসলমান 
সেপাইদের আর গোরা পল্টপদের পক্ষে অসম্ভব বাপ।র, কিন্ত মেজর মান্রোর 
কডা নজর থাকার দরুন একটুও এদিক-ওদিক হবার জো ছিল ন|। কাশীতে 
নেবেই তিনি টেঁড়া পিটিয়ে দ্রিলেন, কোনে। সেপই-পল্টন যদি তাদের ওপরওয়ালা 
অফিসরকে না দাপিয়ে শহরে একবারও ঢোকে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই 
ইনডিসিপ্রিনের জন্ে দস্থরমতো! চাবকানি তো খাবেই, উপটে চাকরিও থাকে 
কিনা সন্দেে। আর যদ্দি কাউকে লুঠতরাজ কনতে দেখ! যাঁষ, তাহলে তে। 
আর কথা না বাড়িয়ে তখনি তাকে গাছে পটকে দিয়ে তার ফাসি। 
লাপাটের হাত থেকে বেচে শিয়ে কাশীর মভাজনব। আপন থেকেই মেজর 
মান্রোব হাতে ফৌজেব খরচ বাবদ চার লাখ টাকা তুলে দিলেন। 

স্থজাউদেনল। অনেক চেষ্টা করেও ইংরেজদের সঙ্গে একটা কোণে। অ।পসরফা! 
করে উঠতে পারলেন ন।। মেজর মান্রে। হচ্ছেন সেই ধাচের লোক ধাব। 
যুদ্ধকার্য বেশ ভাঁলোরকম চালিয়ে যেতে পারেন, কিন্তু শান্থিস্বাপনের 
কলকৌশল যাদের একেবারেই আসে না । ফলে পুরোদমেই .লডাই চলতে 
লাগল । মানুষ একবার ভাগ্যহত হলে তার পক্ষে আবার লোজ। হয়ে দাডানে। 
খুবই শক্ত । স্থজউদ্দৌলার অধৃষ্ট মন্দ দেখে তাঁর সেনাধ্যক্ষদের অনেকেই 
একে একে ইংরেজদের দিকে চলে গেলেন। অমন যখন অবস্থা তখন যুদ্ধ 
চালাবার সমস্ত বিলিব্যবস্থ। ঠিক করে দিয়ে মেজর মান্রে। কলকাতায় ফিরে 
চললেন, দেশ থেকে তার ডাক এসেছে! নতুন কমাগ্ডার জেন।রল কারন্যাক 
ন। এসে পৌছনে! পর্যন্ত মেজর সারু স্টবার্ট ফ্রেচর তার হয়ে কাজ চালিয়ে 
যাবেন। 

মেজর ফ্লেচর আর তার সঙ্গী মেজর স্টিবার্ট দুজনে মিলে ন্ুজাউদ্দৌলাকে 
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হারাতে হারাতে তাকে একেবারে দেশছাড়া করে তবে ছাডলেন। 
আত্মীয়ম্বজন ধনদৌলত আর কতক" নিতান্ত অনুগত সেপাইশান্ত্রী নি. 
সজাউদ্দৌলা রোহিলাদের দেশে পালিয়ে গিয়ে আপাততঃ প্রাণে কীচলেন 
মান্রে। যাবার মাসখানেকেব মধ্যেই উত্তরপ্রদেশে ইংরেজদের রাস্তা সাফ। তখন 
কলকাতা থেকে জেনারল কারন্।ক এসে শুধু বুডি ছু'য়ে রেখে দিয়ে, ফৈজাবাদে 
স্থজাউদ্দৌলার বিরাট অট্টালিক। দখল করে সেইখানেই বসে গেলেন। সার 
উত্তরপ্রদেশে তখন ইংরেজদের আর একটিও শত্রু অবশিষ্ট নেই। স্তরাং 
ফপরদালালি করা ছাডা কারন্তাকের হাতে অন্ত কোনো কাজ রইল না। তাৰ 
বরাবরই একটু রাজকীয় ধবনের নাটকীয় হাবভাব। নবাব স্থজাউদ্দৌলাব 
মসনদে বসে গা এলিয়ে দিয়ে আয়েশ করতে করতে কারন্তাক নবাবী কেতায় 
দরবার চালাতে লাগলেন, আর যুদ্ধ করার চেয়ে যে-কাজ তার আরে! 
ভালো আসে সেই পলিটিক্স করার কাজেই ঢেলে মনোনিবেশ করলেন। 

সাধারণ প্রজার] একাদিক্রমে ইংরেজদের অনুগত হয়ে পডতে লাগল। 
অত বড একটা ওলোটপালে।ট কাণ্ড ঘটে যাওয়। সত্বেও প্রজাদের উপর একটুও 
অত্যাচার নেই, তাদের টাকাকডি বিষয়সম্পত্তির উপর হাত দেওয়া নেই, 
কথায়-কথায় শির লেয়াও বলে কোথাও একটুও হাকভাক নেই-_সবাইকে 
নির্ভয়ে আপন আপন কাজ করে যেতে দেওয়। হচ্ছে--এরকম তাজ্জব ব্যাপাব 
আগে কখনো ঘটতে দেখা যায়নি । ব্যাপারটা এমনি স্বষ্টিছাডারকমের যে, 
সামান্য একটু লেখাপডা-জানা লোক থেকে আরম্ভ করে ভারী-ভারী বিদ্বান- 
বুদ্ধিমান লোকের পর্যন্ত সবাই, "তা সে কি হিন্দু আর কি মুসলমান, তাদের 
চিঠিপত্রে কেতাব-পু'থিতে, সরকারী রিপোর্ট-আখবরাতে ইংরেজদের এই 
অদ্ভুত কাণ্ডের কথা উল্লেখ করে গেছেন। কতক ব্যক্তি তাদের শত্রুদের 
বেকায়দায় ফেলবার জন্যে ইংরেজ কমা গ্ারের দপ্তরে খবর জানাতে গিয়েছিল, 
দুশমনরা কোথায় কোথায় তাদের টাকাঁকডি ধনরত্ব গায়েব করে রেখেছে, 
কিন্তু তাতে তো! কেউ কর্ণপাত করেই না, বরং এসব খবর আনার জন্তে ধমক 
লাগাতে থাকে দেখে, তারা অবাক হয়ে আস্তে আন্তে চুপ মেরে গিয়ে দূরে 
সরে গেল। 

খানিক জিরিয়ে নিয়ে জেনারল কারম্যাক প্রজাদের কাছ থেকে বাদশার 
নামে খাজানা আদায়ের দিকে মন দিলেন। এদিক দিয়ে একটা মন্ত স্ুবিধ! 
ঘটে গিষেছিল। মহারাজ! বেণীবাহাছুর ইতিপুর্বেই মনিব বদলিয়ে ইংরেজদেরই 
মুরুব্বি পাকড়িয়েছিলেন। উত্তরগুদেশের বাজস্ব-সংক্রাত্ত সমস্ত ব্যাপারেরই 
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অদ্ধিসন্ধি ফিকিরফন্দি হাড়হচ্দ মহারাজ-বাহাছুরের একেবারে নখাগ্রে। তাকে 
হাতে পেয়ে কারস্তাক বর্তে গেলেন। ফ্টার সামনে তখন এক মস্ত বড সমস্যা 
বাদশ| | আলমের কাছে উত্তরপ্রদেশ্রে স্ববাদার করতে কাকে স্থপাঁবিশ করা 
যায়? এমন লোক অবশ্ঠ চাই যিনি ইংবেজদের অন্রগত হযে থাকবেন, তাদের 
বিরুদ্ধে কখনে। যাবেন না । কারন্তাক এ পদের জন্যো মভাবাজা৷ বেণীবাহাছুরকেই 
সব চেয়ে উপমুক্ত লোক মনে করে তার নাম কলকাতায় কাউন্সিলের ক।ছে 
লিখে পাঠালেন যাতে তার] বাদশ।কে সেই মতো! স্থুপাবিশ করেন। 

কারগ্াক দিশি রাজ! মহারাজ! নবাব উজিরদের অন্ুকবণে মহ। শোব- 
শরাবতে দিন কাটিয়ে চলেছেন, এমন সময় খব্খ এসে গেল, স্থজাউদ্দৌলা 
মারাঠা সৈম্ত নিয়ে তার রাজ্য উদ্ধাব করতে আসছেন। হিন্ুস্থানের 
সর্দাবদের কাছে সাহাষ্য চেয়ে চেয়ে বিফলমনোরথ হয়ে স্থজাউদ্দৌলা অবশেষে 
মারাঠ। সর্দাব মপহবরাও ভোলকাবকে ধরে পডলেন। টাকার লোভে 
মলহররাও স্রজাউদ্দৌলার সঙ্গে যোগ দিতে রাজী হয়ে গেলেন। কডার হল, 
লডাইয়ের খরচের দক্ন স্থজাউদ্দৌল! দৈনিক তিরিশ হাজাব টাকার জোগান 
দিয়ে যাবেন, আব যুদ্ধশেষে মলহররাওকে নগদ পনেরে। লাখ টাক বকশিশ 
করবেন । স্ুজাউদ্দৌল। ধরেই নিয়েছিলেন যে, এইবার ইংরেজব। নিশ্চয়ই 
হারবে। তিরিশ হাঁজ।রের মাবাঠী ফৌজ নিয়ে মলহররাও ইংরেজ তাডাতে 
গেলেন। সঙ্গে চললেন স্থজাউদ্দৌলা আর তাঁর সেপাইয়েব দল, যদিও 
পরিমাণে সেটা তখন খুবই খাটে। হয়ে এসেছে । 

স্থজাউদ্দে'ল। মারাঠাদের নিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে আবার লতে আসছেন 
শোনবামাত্ধ মহারাজা বেণীবাহাছুর স্ববেদারির আশায জলাঞ্জলি দিয়ে 
রাতারাতি তার পুরনে! মনিবের ক্যাম্পে পালিয়ে গেলেন। তখনকার মতে। 
হজাউদ্দৌলা তাকে কিছু না বললেও পরিণামে ফল যে মহারাজা-বাহাদরের 
পক্ষে খুব ভালো ফলেছিল, ত1 আদবেই বলতে পার! যায় ন|। ইংরেজদের 
সঙ্গে পরে স্জাউদ্দৌলীর একটা মিটমাট হয়ে যাওয়াৰ পর তিনি যখন নিজেকে 
মাবার তার মসনদে স্থপ্রতিষ্িত করতে পেরেছিলেন তখন তিনি বেণীবাহাছুরের 
উপর এর শোধ তুলেছিলেন। প্রথমে তার সমস্ত ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে 
হজাউদ্দৌল! তাঁকে গারদে পুরলেন, তার পর পাছে তিনি কয়েদখানায় বসে- 
বসেও ইংরেজদের সঙ্গে সড করতে থাঁকেন, সেই ভয়ে তাকে একেবারে 
কাজের বার করে দেবার জন্যে লোহার শিক গরম করে তাই ঢুকিয়ে তার 
চাখ ছুটে ফুটে| করে দিয়ে তাকে জন্মের মতো! অন্ধ করে ছেডে দিলেন। 
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নিতান্ত হীন অবস্থা থেকে এ ব্রাঙ্ষণসন্তান লেখাপড়া কিছু না শিখেও কেবল 
টনটনে কাগুজ্ঞানের জোরে মুখামন্ত্ীর গ্দ পর্যস্ত উঠতে পেরেছিলেন। এখন 
অদৃষ্টের ফেরে আমীর থেকে আবার ফ্রুকির ভয়ে তিনি জ্যান্তে-মরা অবস্থায় 
কোনোক্রমে দিন কাটাতে লাগলেন। 

মাবাঠাদের সহায় পেয়েও স্জাউদ্দৌলা তেমন-কিছু করে উঠতে পারলেন 
না। প্রথমটা মারাঠারা লুটপাট করে ইংরেজদের খানিকট| বিব্রত করে 
তুলেছিল বটে, কিন্তু শেষটায় কাঁনপুরের চব্বিশ মাইল দক্ষিণে কোর। বলে 
এক জায়গায় উংরেজদের ভাতে বেদম মার খেয়ে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে এদিক- 
ওদিক সব ছড়িয়ে পড়ল। তারপর কল্পি বলে এক জায়গায় জডে! হয়ে তার! 
আর-একবার চেষ্টা করে দেখল যে, ইংরেজদের ভাগ।নে। যায় কি ন।। কিন্তু 
বৃথা চেষ্টা, কল্পিতেও তাঁর! হেরে ঢোল হয়ে গেল। তখন ল্যাজ গুটিয়ে মুখ 
চুন করে স্বস্থানে ফিরে যাওয়৷ ছাড়া আর গত্যন্তর রইল না। স্থজাউদ্দৌলাকে 
আল্লার নামে ছেড়ে দিয়ে সবাই একে একে পালাল, কেউই আর তার ডাকে 
সাড়। দিল না। নিতান্ত অসহায় অবস্থায় তিনি ফরাক্কাবাদে নবাব আহমদ 
শা! বঙ্গশের আশ্রয় গ্রহণ করলেন। 

নবাব আহমদ শ! ব্ঙ্গশ স্ুজাউদ্দৌলাকে লড়াইয়ের ব্যাপারে কোনোরকম 
সাহায্য না করলেও তাঁকে সত্যিকার একটা সংপরামর্শ দিয়েছিলেন। 
স্থজাউদ্দৌলাকে বুঝিয়ে বললেন, অন্যের কাছে সাহায্য নিতে গিয়ে তার হাতে 
যেকটা টাক] অবশিষ্ট আছে তা সবই যাবে, কিন্তু তাতে কোনোই লাভ 
হবে না| ভাড়া-কর। সেপাইর! মুখে দেখাবে যে নবাবের জন্তে তারা যেন 
মরে আছে, কিন্তু কাজের বেলায় যে কাণ্ড করবে তাতে নবাব-বাহাছুরের 
মুখ একটুও উজ্জল হযে উঠাব না! । তার পর এই উপদেশ দিলেন-_ষদি লড়াই 
করার ইচ্ছা আপনার এখনো থাকে, তাহলে এমন খানিক সৈম্ভ সংগ্রহ করুন 
যাদের উপর আপনি সত্যি সত্যি নির্ভব করতে পারেন । তাদের নিয়েই লড়ে 
দেখুন, অদৃষ্ট ভালো৷ থাকলে তাতেই হয়তো জিতে বেরিয়ে আসতে পারবেন। 
আর যদি মনে করেন যে, আর লড়তে যাওয়াটা নিতান্ত গোৌয়ারতুমির কাজ 
হবে, তাহলে কাউকে মধ্যস্থ না মেনে আপনি নিজেই সোজা ইংরেজদের কাছে 
চলে যান। লোকপরম্পরায় যা শোনা গেছে তাতে তো! এই মনে হয় যে, 
ইংরেজদের কাছে গেলে তারা আপনাকে অন্তত প্রাণে মেরে বসবে না, বরং 
আপনার মতো! সন্্রাস্ত ব্যক্তিকে তারা সসম্মানেই গ্রহণ করবে। আপনার 
হাতে টাকাকড়ি যেটুকু আছে তাও তারা কেড়েকুড়ে নেবে না, বরঞ্চ যদি 
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আপনি তাদেবই উপব নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ছেডে দ্বেন, তাহলে তাবা সেটা 
বক্ষা কববাবই চেষ্টা কববে। 

স্থজাউদ্দৌলা আহমদ শা বঙ্গশৈবু কথাটা ভালো কবেই ভেবে দেখতে 
লাগলেন। ইতিমধ্যে যে সব বড-বড সর্দাবেব কাছে তিনি আন্ুক্ণা ভিক্ষা 
কবে পাঠিয়েছিলেন তাবা সবাই একে-একে তা প্রত্যাথ্ান কবলেন। তখন 
স্থজাউদ্দৌলা স্থিব কবে ফেললেন, তিনি আহমদ শ| বঙ্গশেবই উপদেশ 
মতো! চলবেন | তাই ঠিক কবে তিনি ই'বেজ কমাণ্ডাবব কাছ থেকে 
কোনোবকম আশ্বাস না চেয়েই তাব সঙ্গে দেখা কবতে গেলেন। বঙ্গশ যা 
বলেছিলেন ঠিক তাই হল। কাবন্যাক অত্যন্ত সমাব কবেই ক্রজাউদ্দৌলাকে 
গ্রহণ কবলেন, মন দিয়েই তীব প্রত্যেকটি কথ। স্থিব হযে শুনলেন। আলাপ 
আলোচনাব ফলে মিটমাটেব কথ! অনেকটা দ্বব এগোল বটে, কিন্ধ সেখানেই 
নিষ্পত্তি কবে বাপাবটাকে চুকিষে ফেলতে কাবন্যাক পাবলেন না। ক্লাইভ 
শিগ.গিবই ওদিকে আসছেন, শেষকথাটা তাবই জন্যে তোলা রইল। ক্লাইভ 
না এসে পড়া পযপ্ত স্দ্াউদ্দৌলা ইংবেজদেবই ক্যাম্পে বাস কবতে পাগলেন। 

ক্লাইভ ১ল| অগস্ট (১৭৬৫) কাশীতে এসে নাবলেন। ই*বেজ সেপাই- 
পণ্টন উনিশ বাব তোপ ছুঁডে বাজকীয সন্ানে তাকে অভ্যর্থন। কববাব পর 
তিনি শ্রজাউদ্দৌলাকে নিয়ে কনফাবেন্সে বসলেন। চটপট কাজ সাবতে 
ক্লাইভেব মতো ওস্তাদ খবই কম হিল। তিন দিনেব মধ্যে তিনি সমস্য 
ব্যাপাবটাব হেম্তনেম্ত কবে ফেললেন। দেশী লোকেব! তে অবাক বনে গেল। 
অত বড একটা মহাষজ্ঞেব ব্যাপাৰ অত সহজেই সাবা হয়ে গেল? তিন দিন 
কেন, তিন মাঁস লাগলেও তাবা৷ একটুও আশ্চষ হত না। কিন্তু কোনে! কাজ 
আধাখেঁচডা কবে বাখাট। ক্লাইভেব ধাতে একেবাবেই সইত ন|। 

স্থজাউদ্দৌোপাকে তাব বাজতে প্রায় সবটাই ফেবত দেওয়া হল। কেবল 
এলাহাবাদ আব কোবা--এই ছুটে। জেল।-বাদশ! শা আলমের খাসে বাখা 
হল। তাতে সুক্তাউদ্দৌলাব বলবাব অবশ্য কিছুই ছিল না, কাবণ এ দুটো 
অঞ্চল এক সময় তব নিকট-আত্মীয় মহম্মদ কুলী খাঁবই জাইগিবন্ক্ত ছিল, 
তাব কাছ থেকেই তো! ছল কবে স্ুজাউদ্দৌল] সেটা ছিনিয়ে নিয়েছিলেন । 
কাশীবাজ ব্লবস্তসিংও কদিনেই ইংবেজদেব খুব অনুগত হয়ে পড়েছেন, কারণ 
তাবও বুঝতে বাকি ছিল না, সংসাবধাত্রায় তবিয়ে দেবার মালিক হয়েছেন 
এখন ইংবেজবাই । কাবন্তাক ক্লাইভকে বলে-কয়ে তাঁর বাজত্ব স্বজাউদ্দৌলাব 
অধিকার থেকে বার করিয়ে দিলেন। স্ুুজাউদ্দৌলা যা পেলেন তা৷ তাব 
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আশার অতীত । ভিনি ইংরেজদের কাছ থেকে ভালো ব্যবহার পাবার ভরসা 
করেই অতটা এগিয়ে গিয়ে তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন বটে, কিন্ত 
অতটা রাজ্য যে আবার ফেরত পাব্দে, তা তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি । 
একটুও কোনো ওজর-আপত্তি না তুলে, তিলমান্্র কথা-কাটাকাটি না করে, 
ক্লাইভ য। যা বললেন সবই সন্তষ্টচিত্তে তিনি মেনে নিলেন। এমন কি যুদ্ধের 
খেসারতের অঙ্ক নিয়েও তিনি দরকষাকষি করলেন না, এক কথায় পঞ্চাশ 
লাখ টাকা বের করে দিতে রাজী হয়ে গেলেন। কেবল একটা বিষয়ে 
স্থজ।উদ্দৌল! একেবারে অটল অচল রইলেন। তার এলাকার মধ্যে তিনি 
ইংরেজদের বাবসার কুঠি খুলতে দিতে একেবারে নারাজ। তিনি জানতেন, 
ইংরেজদের কুঠি খোলা মানে একটা ছোট-খাটো। রাজত্ব বসানো । সব 
নষ্টের মূল এ কুঠিবাড়ি। ইংরেজদের এ প্রস্তাবে স্জাউদ্দৌলাকে যখন 
কিছুতেই লওয়ানো গেল না তখন অগত্যা ক্লাইভের মতো লোককেও 
এ প্রস্তাবটা ফিরিয়ে নিতে হল। 

লড়াইয়ে হারানোর চেয়ে লডাই জেতবার পরও শক্রকে ক্ষমা করলে 
তাকে যে কতটা বেশি বশে আনা যায়, কতটা বেশি আপন করতে পারা 
যায়, তার এক জলজ্যাস্ত দৃষ্টান্ত হচ্ছেন স্থজাউদ্দৌলা। ইংরেজদের সদ্ব্যবহারে 
মুগ্ধ হয়ে স্বজাউদ্দৌলা /সেই যে সেদিন থেকে ইংরেজদের আশ্নগত্য শ্বীকার করে 
নিয়েছিলেন সে-আন্ুগৃত্য তার মৃত্যুকাল ( ২৬শে জানুয়ারী ১৭৭৫) পর্যস্ত পুরো 
বজায় ছিল। মাঝে 'মাঝে স্থজাউদ্দৌল। তাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছেন বলে 
ইংরেজরা সন্দেহ করলেও, সে-সন্দেছের সত্যিকার কোনে ভিত্তি ছিল না। 
কিন্তু সে যাই হোক, এতে যে তার নিজের চরিত্রের কোনো উন্নতি হয়েছিল, 
তা কিন্তু বলতে পারা যায় না, কারণ ন্জাউদ্দৌল| নিজের রাজত্বে আবার 
স্প্রতিষ্ঠিত হয়ে বসে তার আশেপাশের সর্দারদের শঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের 
হারিয়ে দেবার পরও তাদের প্রতি ষে আচরণ করেছিলেন তাঁকে কিছুতেই 
সদাচারের পর্যায়ে টেনে এনে ফেলতে পারা যায় না। 

অনেকে অনুমান করেন যে, তার কারণ হচ্ছে আর কিছু নয়, ইংরেজদের 
এ উদারতাটা আসলে খাটি সোনা ছিল না, তাতে ডিপ লোম্যাসীর খাদ অনেক 
পরিমাণে মেশানো ছিল। তারা বলেন, ক্লাইভ তীর দৃরদৃষ্টির দরুন বেশ 
বুঝেছিলেন ষে, স্থবে বাংলাকে মারাঠাদের হাত থেকে বাচাতে গেলে উত্তর- 
প্রদেশকে একটা বাফার স্টেটে পরিণত না করলেই নয়, আর এ বাফার স্টেট 
ভালো করে চালাবার শক্তি ধরেন একমাত্র নবাব স্থজাউদ্দৌলা । ইংরেজর' 
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তখনো স্থবে বাংলায় নিজেদের কোট ছেড়ে খুব বেশি দূর অগ্রসর হবার 
জন্যে তৈরি হয়ে ওঠেনি । ক্লাইভেন্ন উদ্দেশ্ত সত্যি সত্যিই যদি ভাই ছিল, 
তাহলে তার এ মতলব ষে হাসিল হয়েছিল সে-কথা বলতেই হয়। কারণ, 
স্থজাউদেীল! অযোধ্যার নবাব থাকায় মারাঠারা বঙ্গদেশে ঢুকে ই*বেজদের 
উপর কোনো উৎপাত করতে পারেনি। যখন তাদের সঙ্গে ইংরেজদের 
উত্তরাপথ দক্ষিণাপথ ছু-পথেই সংঘর্ষ উপস্থিত হল তখন কোথায় ক্লাইভ আর 
কোথায়-বা সুজাউদ্দৌল!? ইংরেজরা নিজেই তখন সংত্র এমন জোরালো 
হয়ে উঠেছে যে, প্রবল পরাক্রান্ত হয়েও মারাঠারা তাদের কোথাও একচুলও 
হটাতে পাবেনি। তবুও একটা কথা থেকে ষায়। আসলে তখন এদেশের 
লোককে সদ্ব্যবহার দিয়ে বশ করা যেত না। দয়। করাকে তাব। মনে করত 
হুর্বলতার লক্ষণ । তার। বশ হত হয় ভয়ে, নয় স্ব।র্থের খাতিবে। অবশ্য 
ছু-চারজন এমন পাওয়া যেত যারা এর ব্যতিক্রম, কিন্ধ প্রায় সবাই ছিল এ 
রকমই । স্ৃতরাৎ স্জাউদ্দোল! যে তার প্রতিবেশী সর্ধাথধের মারকাট করে 
ভয় দেখিযে, কি টাকার লোভ দেখিয়ে, বশে রাখার চেষ্ট। করবেন তাতে আশ্চষ 
হবার তো কিছু নেউ। 

ক্জাউদ্দৌলার সঙ্গে কাজ শেষ করে ফ্লাই বাদশ1 শা! আলমের সঙ্গে 
দেখ! করার জন্যে কাশী ছেডে এলাহাবাদ যাত্রা করলেন। বাদশা তখন 
সেইখানে অবস্থান করছেন। ইংরেজরা স্থজ।উদ্দৌল!কে তার রাজ্য ফিবিয়ে 
দিয়েছেন শুনে বাদশ! আহলাদে আটখানা হয়ে উঠলেন না, কারণ উত্তর- 
প্রদেশের স্থবে্দারির সমস্তটাই তিনি নিজের হাতে রাখতেই চেয়েছিলেন, 
আর কাউকে যে ওট1 দেওয়1 হয়, সেট। তার একট্রও মনোগত ছিল ন|। 
কিন্ত তিনি করবেন ক? তার না আছে জনবল, না আছে ধনবল। নামে 
বাদশা হলেও কাঁজে ফকিরেরও অধম। ইংরেজদের বন্দোবন্তে রাজী ন| 
হয়ে উপায় কি? যে-রোগ সারবার নয় তাকে তে। নুখ বুজে সযে যেতেই হয়। 
শা আলমকে উত্তর প্রদেশের এলাহাবাদ আর কোর! অঞ্চল নিয়েই সন্ধষ্ট থাকতে 
হল। যাই হোক, এ ছুই জেলার আয়ও বড় ফেলনা যায় না-_-বছরে 
আটাশ লাখ টাক]। 

তার পর উঠল স্থবে বাংলার দেওয়ানির কথ।। ব্যাপারট] জটিল বলে তার 
কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা দরকার । পুরাকালে যখন মোগল সম্রাটরা বেশ বলবান ছিলেন 
তখন তার! বিভিন্ন প্রদেশের স্থবেদারিতে ধাকে বসাতেন তাকে সেই প্রদেশের 
রাজন্বের আদায়-অনাদায়ের ভার দিতেন না। সে-ভার ধার উপর চাপাতেন 
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তাঁর সরকারী নাম হত দেওয়ান ! হ্ববেদারের কাজ ছিল স্থবার আভড.মিনিস- 
ট্রেশন চালানো আর দেওয়ানের কাঙ্গ ছিল তার খরচ জোগানো। 
মালগুজারির টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করসে তার প্রথম কর্তব্য ছিল রাজন্ব থেকে 
বাদশার প্রাপ্য অংশ দিল্লিতে পাঠানো, তার পর বাকি টাকা থেকে স্থবাদারের 
মাইনে চোকানো আর তার সরকাবের খরচ মেটানো । বাকি যা থাকত 
সেটা দেওয়ানজীর নিজের পকেটেই যেত। কাজের এঁ ভাগ-বিভাগের আসল 
উদ্দেশ্ট ছিল যাতে স্থবেদার বা দেওযানের কান্তর। যেন অতিবাড় না হয়, একজন 
যেন অন্যজনের উপর ব্রেক কমতে পারেন। তাছাড়া আরো-একট। বাদশাহী 
রীতি ছিল, স্থবে্দার দেওয়ান কাউকেই বেশিদিন একই প্রদেশে না-রাখা । 
বড-বড রাজকর্মচারীদের দাবিয়ে রাখার ওটাও ছিপ একট। মস্ত উপায়। 
বাদ! আওরংজীবের মৃত্যুকাল (১৭৭) পর্যন্ত এ বাবস্থা মোটের উপর মন্দ 
চলেনি ৷ 

কিন্তু আওরংজীবের মৃতার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিশাল মোগল সাম্রাজ্য 
চারদিক থেকে ভেঙে পড়তে লাগল । তখন বিভিন্ন প্রদেশের স্থুবেদারর। 
নবাব হয়ে বসে স্বাধীনভাবে চলতে-ফিরতে লাগলেন । তার! দিলি বাদশাকে 
কখনো সামান্য-কিছু রাজস্ব পাঠান, কখনে। আবার একেবারেই কিছু দেন না। 
এ-রকম করেই দিন চলছিল। দিল্লীশ্বরের তখন এমন সামর্থ্য ছিল ন1 যে, 
প্রদেশে-প্রদেশে-_-বিশেষ করে বাংল।দেশের মতে। এক সুদুর প্রান্তে-_সৈগ্যসাম স্ত 
পাঠিয়ে এসব নবাবকে শায়েস্তা করেন । সেই সময় থেকেই নিজেদের সবেদারির 
মধ্যে রাজন্ব আদায়ের ভার নবাবর। নিজেদেরই হাতে তুলে নিলেন । ঘর-সর্বন্ 
নিজের আর তার চাবিকাঁঠিটা হবে অন্যের_এই রকম ডিভিসন অভ. 
লেবার-_নবাবরা আদবেই মানতে রাজী ছিলেন না। ক্ষতর।ং প্রদেশে-প্রদেশে 
সম্রাটের দেওয়ান পাঠানোর ব্যবস্থাটা একেবারেই উঠেই গেল। 

বঙ্গদেশে এ কাগুটা ঘটিয়েছিলেন, নবাব মুগ্ধিদ কুলী খা। তিনিই বাংলার 
প্রথম স্বাধীন নবাব। সেই থেকে দ্রিলির বাদখারা না পেরেছেন এখানকার 
স্থবেদার কি দেওয়ান নিযুক্ত করতে, ন1 পেরেছেন শিয়মমতে! নিজেদের 
প্রাপ্য রাজম্ব আদায় করতে । তাই পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের জিততে দেখে, 
বাদশ! আলমগীর শানির উজির ঘাঁজীউদ্দীন মনে করলেন, ইংরেজ কোম্পানীকে 
বঙ্গদেশের দেওয়ান করে দিলে দিল্লির বাদশার বাজকর ঠিকঠাক আদায়ের 
আর কোনো ভাবনা থাকবে না, কারণ ইংরেজদের একটা গুণ আছে যে, 
তারা তাদের কড়ার মতো দেয়টা কড়ায়-গণ্ডায় ঠিক চুকিয়ে দেয়। তিনি 


১ 


ক্লাইভকে কোম্পানীর তরফ থেকে বাংলার দেওযানি দেবা এক প্রস্তাব করে 
পাঠালেন। অবশ্য সেট! বাদশার উপর টানের দরুন যে নয়_নিজেবই পেট 
পোরাবার জন্তে-__সেট বুঝতে কোনো কষ্ট হয় না। 

ক্ইভের মনে তখন এক মস্ত বড আকাখ।। তিনি চেয়েছিলেন, 
ইংল্যাণ্ডের রাজা যেন স্ববে বাংলার রাজ্যভার নিজের হাতে তুলে নেন। 
তাহলে এদেশের ইংরেজদের রাজ্যবিস্থারের সমস্ত খরচ বৃটিশ গভর্মেণ্টই 
জুগিয়ে যাবেন, কোম্পানীর কাছ থেকে টিপে টিপে টাকা আদাযেখ অন্নবিধ! 
আব থাকবে না। এ নিয়ে তিনি ইংল্যাণ্ডের প্রধান মধ্ী পিকে পিখেও 
ছিলেন। তাই ফট করে তখন উজিরেব কথায় দেওযানি নিযে তব সমন্ত প্লান 
মাটি করতে তিনি রাজী হননি। তাছাড়া কে।ম্পানী দেওয়।শি নিণে শবাবের 
সঙ্গে ইংরেজদের পদে-পদে রেযারিষি মন-কষাকষি চলতে থাকবে, সে ভয৪ 
ছিল। যতক্ষণ ক্লাইভের পেটোয়! মীর জাঁফর বাংলার নবাব ভয়ে আছেন 
ততক্ষণ নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের কোনে। বিরোধ ঘটে, সেট। ক্লাইভের 
মোটেই ইচ্ছা ছিল ন।| স্থৃতরাং কথাটা তখনকার মতে ধামাচাপা পভে যায়। 

১০৬১ সালে কথাটা আবার উঠিয়েছিলেন বাশ! শ। আলম নিজে, 
যখন তিনি পাটন।য বসে বাংলার নব।ব মীব কাশিমের সঙ্গে তার প্রাপ্য 
রাজশ্ব নিয়ে দর কষছিলেন। হেনরী ভ্যান্সিটাট তখন কলকাতায় ইংবেজ 
গভর্নর । কোম্পানীর দেওযানি নেওয়ায় মীব কাশিষের যে বিষম আপত্তি, 
সেটা তিনি ভালো করেই জানতেন, তাই বাদশাকে খুশি করে তার কাছ 
থেকে দেওয়ানি নিয়ে, নির্ধিবাদী ভ্যান্সিটাট মীর কাশিমেব সঙ্গে এ বাবদ 
একটা ঝগডার স্থষ্টি করতে কিছুতেই এগোলেন না। ক্লাইভ যেমন এ বিষয় 
নিয়ে মীর জাফরকে ঘাটাতে গররাঁজী হয়েছিলেন, ভ্যানসিটাটও মীর 
কাশিমের খাতিরে ঠিক তাই হলেন। তাঁর উপর ভালোমান্নষ ভ্যান্সিটাট 
এক্টু ভীতু মানুষ, আর দেওয়ানগিবিরও অনেক ঝকমারি, অনেক ফ্যাসাদ। 
তার ঝক্ি-ঝামেল৷ সামলানে। তার কর্ম নয়ু। ওদিকে কোম্পানীর ভিরেক্টবরাও 
কথাটা শুনে, ভেস্পযাচ লিখে তাদের এদেশস্থ কর্মচারীদের স্পষ্টই জানিয়ে 
দিলেন, জমিদারি জাইগিরদারি দেওয়ানি--ওসবে তাদের হাত দিতে 
যাওয়া অত্যন্ত মুখ্যুমিব কাজ হবে। ওসব তাঁরা জানেনও না, বোঝেনও না। 
তার। যা বৌঝেন সেই ব্যবস! যদি তাদের কর্মচারীরা মন দিয়ে চালিয়ে 
যান, তাহলেই তার সস্তষ্ট, আর-কিছু তার] চান না। 

কিন্তু বক্‌সারের যুদ্ধের পর চাক? গেল একেবারে ঘুরে। এক সমগ্র 
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ইংরেজরা হাতে পেয়েও ষা পায়ে ঠেলেছিল, সেটাই এখন ফিরে পাবার জন্তে 
তাদের প্রচণ্ড আগ্রহ দেখা গেল। এর্‌ একট] কারণ ছিল। বাংলার রাজত্ব 
বৃটিশ গভর্মেণ্টের নিজের হাতে নেবার,কোনোই সম্ভাবনা নেই দেখে, ক্লাইভ 
মন্দের ভালে! মনে করে বাংলাব দেওয়ানিটাই কোম্পানীর হাতে তুলে দেবার 
দিকে মন লাগালেন। ডিরেক্টররা তখন সবাই প্রায় তার হাতের লোক, 
তাদের দিক থেকে এ-সম্পর্কে পুর্বের মতো কোনো আপত্তি ওঠার সম্ভাবন৷ 
ছিল না। ওদিকে বাংলার নবাব নজমউদ্দৌল! বুদ্ধিবিবেচনাহীন একটা! 
অপোগণ্ড মাত্র। ইয়ারবর্গের মজলিশে তিনি খোলাখুলিভাবেই বলেন, 
শতখানেক কসবী ধাইজী রাখার মতো! খরচের টাক হাতে পেলে তিনি 
আর-কিছু চান না। আগের মতো! এখন নবাবের তোয়াক্কা রাখারও কোনে 
দরকারই ইংরেজদের আর রইল না। সুতরাং এখন দেওয়ানি হাতে নিতে 
কি আর আপত্তি থাকতে পারে? ববং সেটা নেবার জন্যে খানিকটা! ঝোক 
হবারই কথ।। 

তাই শা আলম কোম্পানীকে দেওয়ানি দেবার প্রস্তাব করতেই ক্লাইভ 
লেট! লুফে নিলেন । কিন্তু দরকষাকষি করতেও ছাডলেন ন।। বাদশা চান, 
বছবে বত্রিশ লাখ, ক্লাইভ হাঁকেন, কুডি লাখ । বাদশার তখন চাল নেই 
চুলো৷ নেই, নিতান্তই পভন্ত অবস্থা। তিনি কতক্ষণই বা যুঝবেন? অবশেষে 
কারন্যাক ক্লাইভকে বুঝিয়ে-হুঝিয়ে ওটাকে ছাব্বিশ লাখে দাড় করালেন। 
কারন্তাক অবশ্য কাজটা অমনি-অমনি করেননি, বাদশার এ দীনহীন অবস্থাতেও 
তার কাছ থেকে দু-ল।খ টাক বকশিশ আদায় কবেছিলেন। তার আগে 
কাশীরাজ বলবস্তসিং-এর কাছ থেকেও পঞ্চাশ হাজার জোগাড হয়েছিল। 
এরকম টাক নেওষা কোম্পানীর হালে পাশ-করা নিয়মের বিরুদ্ধে গেলেও 
কারন্তাক সব টাকাটাই হজম করতে পেরেছিলেন, পাইপয়সাট্কুও তাকে 
উগরে দিতে হয়নি। খুঁটির জোর যে-ব্যক্তির আছে তার কাছে আইন- 
কান্নের দোভাই দিয়ে কি কাজ? চক্ষুলজ্জাট্ুকুও তার না থাকলে' চলে, 
লোকে তাকে কিছু বলতেই সাহম পায় না। যেখানে ক্লাইভের মতো মহাপুরুষ 
কারে। মুরুব্বি সেখানে তার তো একদম সাতখুন মাফ । কোম্পানীর ডিরেক্টররা 
প্রধানত; বাংলাদেশের দুর্নীতির জগ্তাল সাফ করবার জস্তেই ক্লাইভকে 
দ্বিতীয়বার গভর্নর করে সেখানে পাঠিয়েছিলেন। কিন্ত এক বছর ন মাস 
গভনরি করে ক্লাইভ যখন দেশে ফিরে গেলেন তখন দেখা গেল, জগ্তাল 
যা ছিল, তার চতুণ্ডণ বেড়েই গেছে । বাংলাদেশ থেকে দুর্নীতি দূর করবার 


-২৮৪ 


এযাবৎ নেহাৎ কম হয়নি, কিন্তু ফল তো কোনো কালেই তেমন-কিছু 
ফলল না__না তখন, না এখন । 

১২ই অগস্ট ১৭৬৫। বাদশ। - আলম পারিধদবর্গ নিয়ে ইংরেজদের 
ছাউনিতে উপস্থিত হলেন। দিল্লির তখৎ-ই-তাউসের বদলে আবার একটা 
ডাইনিং টেব্ল টেনে বের করে তার উপর একট! চেগার পেতে বাদশার 
বসবার মসনদ কর! হয়েছে । তাতেই বসে বাদশা শা আলম বাংলা-বিহার- 
উডিষ্তার দেওয়ানী সনদ ক্লাইভের হাতে তুলে দিলেন। মোগলাই পেওয়াজ 
মাফিক লর্ভ ক্লাইভ তিন তিন বার কুঁনিশ করে সেট! মাথায় তুলে ধরণেন। 
স্ববে বাংলার ভীড়ারের চাবি অবশেষে ইংরেজদেবই হতে গিয়ে পপ । কিন্তু 
শা আলম যে-ভরপায় দেওয়ানি কোম্পানীকে লিবে দিলেন সেটা শেষ পর্যন্থ 
টেকেনি। তিনি ভেবেছিলেন, দেওয়ানি হাতে পেলে ইংরেজর1 ভাব প্রাপ্য 
টাক। ঠিকঠাক দিয়ে যাবে। গো'ডার কবছর তিনি নিয়মিত পেয়েও ছিলেন 
ঠিক, কিন্ত তার পর পুরো টাকাটা আর কখনো পাননি । একটা-ন।-একটা 
ওজর আপত্তি তুলে সেটাকে ক্রমাগতই কমানে। হতে থাকে, অনেক সাদা- 
সাধনা করলেও আর বাডে না। ইংল্যাণ্ডের রাজ।র কাছে এ টাক। পাওয়। 
নিয়ে দরবার করার জন্যে নানা উপহারদ্রব্য আব টাকাকড়ি সঙ্গে দিয়ে 
শ! আলম যে ইংরেজকে দূত করে পাঠিয়েছিলেন, সে-দূতের হাত থেকে 
সে-টাকা ক্লাইভ নিজেই বাগিয়ে নিয়েছিলেন ' শা আলমের পাগাণো 
জিনিস তিনি নিজের নাম করেই ইংল্যাণ্ডের বাঁজা-রানীকে উপহার 
দিয়েছিলেন | শা আলমের কাজ যে উদ্ধার হয়নি, সে কথা না বললেও চলে । 
তবে একথা বলতেই হয় যে, ইংরেজর! দেয় টাকার তবু খানিক-খাশিক দিয়ে 
গিয়েছিল, একেবারে মূলে হাবাত করেনি। শিতান্ত বেক।য়দায় ন। পভলে 
এ-দেশীয় নবাব-স্থবেদার-বাহাছুররা তো কেউই কখনো ইচ্ছান্থথে একটা 
কানাকড়িও তার হাতে ঠেকাননি 

যাই হোক, দেওয়ানি পাবার পর থেকেই শুধু বাংলাদেশে নয়, এক এক 
করে সারা ভারতেই, ইংরেজদের আস্তে আন্তে এমনই শ্রীরদ্ধি হতে থাকল যে, 
যতদিন না তারা এদেশের কর্তৃত্ব একেবারে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল ততদিন 
পধস্ত সেই শ্রী অন্ষুগ্নই রইল। সেই সঙ্গে এ শ্রীবৃদ্ধির ফলভোগ উংলাগ্ুও 
যা করেছিল তার পরিমাণও নেহাৎ কম নয়। 


২৮৫ 


॥ বত্রিশ ॥ 


পুরে। এক যুগ পরের কথা । ৭ই জুন ১৭৭৭ সাল। দিলির থেকে চল্লিশ 
মাইল দক্ষিণে আগ্রীর কাছ-বরাবর একট! ছোটো শহর । শহরের বাইরে 
রাস্তার ধারে একটা শতছিত্র াবুর মধ্যে অত্যন্ত হীন অবস্থায় একটি লোকের 
মৃত্যু হল । কে বলবে ষে এ লোকই একদ্রিন বাংলা-বিহার-উডিগ্তার হর্তী-কর্তা- 
বিধাতা ছিলেন? সে-দিনকার ক্রোড-ক্রোড টাকার মালিক আজ একেবারেই 
নিঃস্ব ফকির। শব-জডাবার নতুন কাপড়ট্রকু কেনবার মতো পয়সাও ঘরে 
নেই । শেষ সম্বল গায়ের পুরনে! শালখান! বিক্রি করে সকারের খরচ জোগাড় 
করতে হল। নামহীন নিশানহীন সামান্য একটা কুৎসিত কবরে তার গোর 
হয়ে গেল। সেকবর যে কোথায়, তা আজ আর কেউই দেখিয়ে দ্রিতে 
পারে না কেউই তা আজ জানেও না, চেনেও না। 

বক্সার থেকে পালিয়ে মীর কাশিম ঘুরতে ঘুরতে কোনোক্রমে বে।হিল- 
খণ্ডে গিয়ে উঠলেন । তখনো তার হাতে কিছু টাকা আর সেপাদানাও 
খানিক অবশিষ্ট ছিল। তাই বিলিয়ে তিনি হিন্দুস্বানের স্দারদের একজোট 
করে ই"রেজদের বিরুদ্ধে একট। দল খাঁডা করার প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন, 
কিন্তু তার কেউই এ-কাঁজে পা বাড়াতে চাইলেন না। মীর কাশিম দক্ষিণ- 
দেশ থেকে নিজাম আর মারাঠাদেরও ডাক দ্বিলেন, কিন্তু তর।ও কোনো 
সাঙা দিলেন ন|। অবশেষে তিনি ছুরানীরাজ আহ্মদ শা আবদালীব শবণাপন্ন 
হয়েও বিফলমনোরথ হয়ে ফিরলেন। হাতের টাকা ফুরিয়ে এল, সোনাদানা 
সবই বিক্রি হয়ে গেল, সহচরের! প্রায় সবাই তাকে ছেজ্ড অন্ত আশ্রয়ের খোঁজে 
বেরিয়ে পঙল, কিন্ত মীর কাশিম তবুও দমে গেলেন না। তিনি ছকঈ* কেটে 
গণনা! করে জেনেছিলেন, ভাগ্য তার শিগগিরই ফিরছে । তিনি নিশ্চয়ই 
আবার বাংলার নবাবী মসনদ ফিরে পাবেন, এমন কি বাদশাহী তখতে 
বসাটাও তীঁব পক্ষে কিছুই বিচিত্র নয়। অত বিপধয়ের মধ্যে দিয়ে গিয়েও 
তার এ-বুদ্ধিটুকু হল না যে, বিধাতার অমোঘ বিধানের কাছে 'গহ-নক্ষত্রের 
তুষ্টি-রুষ্টিতে কি-বা আসে যায়? আশার নেশায় মশগুল হয়ে পরিবারবর্গের 
কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে মীর কাশিম বারো! বছর ধবে সারা হিন্দুস্থান চষে 


ই৮৬ 


ফেললেন, কিন্তু একটুও কোনে! উপায় বের করে উঠতে পারলেন ণা। 
দৈন্যদশ1 একেবারে চরমে উঠল। স্বুগো নজফ খা তাব পুবেকার মনিবের 
জন্যে এ অসময়ে সামান্যরকমের রে পেনসন জোগাড কবে দিতে 
পেরেছিলেন, নইলে তাকে একেবারে অনাহারে শুকিয়েই মরতে হত | 

অবশেষে দিল্লির দরবারে একট স্থান পাবার জন্তে মীর কাশিম শ। আপমকে 
ধরে পডলেন। কাকুতি-মিনতি করে গুছিয়ে-গাছিয়ে তাকে একখান! আঙ্গি 
লিখেও পাঠালেন, কিন্ত বাদশ। তাতে কান পাতলেন না। শা আলম তখন 
ইংবেজদের বলে বলে হম্মরান য়ে গিষে শেষে মাবাঠাদের উপর ওপ কবে 
এলাহাবাদ থেকে দিলিতে এসে বসেছেন । ই"রেজদের উপর তার মনট। খুব 
প্রসন্ন না থাকলেও তিনি তাদের ঘোর শক্র মীব কাঁশিমকে ঠাই দিয়ে তাদের 
আর ঘাটাতে চাইলেন না। বাদশার পারিষদবর্গের প্র।য সবাই অপদার্থের 
দল, তারাও মীর কাশিমের মতো! এক করিগকর্জ। ব্যক্তিকে নিজেদেব মধো 
টেনে আনাট! আদবেই গ্ুবুদ্ধির কাজ হবে বলে বিবেচন। করলেন না, সুতরাং 
তার! বাদশাঁকে এবিষয়ে একটু ৪ উৎসাহ তো। দিলেনই না, ববং নান।বকম 
বাধারই শষ্টি করতে লাগলেন । মীর কাশিম তাই আর দিলিতে ঢোকাঁব সাহস 
ন। পেষে তাঁর খানিকট। দূরেই আত্মগোপন কবে রইলেন । মঙ্জদ্‌্উদ্দৌল। বলে 
এক উপমন্ত্রী যে টাকার লোভে তাকে ইংবেজদেব হাতে ধরিয়ে দেবার 
জনে ফিকিরফন্দি কবতে লেগে গেছেন, সে-কথ। মীব কাঁশিমেকর অজ্ঞত 
ছিল ন।। 

কোথাও কে।নে। উপায় করতে ন! পেরে মার কাশিম শেমে ইংরেজদেরই 
সঙ্গে আবার ভাব করব।র চেষ্টা করতে লাগলেন। ইংরেজদের তখন বোপ- 
বোলাও অবন্থ।। ক্ল।ইভের দো ভাগ। শাসনপঞ্ধতি, অর্থাৎ দেশী আনপণেব 
আডালে বিলিতী রাজত্ব, ধোপে ন। টেকীম, ই*বেজর। তখন প্রকাখেই 
দেওয়ানগিবির নামে নঞ্গদেশ শাসন করতে শুরু করে দিয়েছে | মুশিদাবাদ 
থেকেঞ্িকলকাতাম বাংলার রাজধানী উঠে এসেছে । বাজন্ব 'মাদ।রেব ভার 
দিশি নায়েবদের উপর ছেড়ে দ্িঘে আর নিশ্চিন্ত না থেকে, ইৎরেজরা 
সে নিজেদের হাতে তুলে নে ৪য়াতে আয় বেডেছে, প্রজাদের  খানিকট। 
স্থবিধ। ঘটেছে । মহম্মদ রেজ! খাঁর অত্যাচারের হাত এডাতে পেরে তার! 
একটু নিশ্চিন্তেই বসবাস করতে পারছে । তখন ছিয়ান্তবের মন্বন্থরে বাংল। 
দেশের এক-তৃতীয়াংশ লোক খিদের জাপায় মরে গিয়ে দেশের ভার অনেকট। 
লাঘব করে দিয়ে বাকিদের জন্যে একটু স্ববিধাই করে দিয়ে গেছে। 


২৮৭ 


মীর কাশিম গভনর-জেনারল হেহিংসকে বেশ নরম করেই একটা চিঠি 
দিলেন। তাতে নিজেব দোষক্ষালনের। জন্যে সমস্ত দৌষক্রটি মীব জাফবের 
ঘাডে চাপালেন। গণনাব ফলে তখন! তার মনে প্রচণ্ড ভবসা, এইবার 
একট।-কিছু স্থবাহা! নিশ্যই হবে। এক সময় গভর্নব ভ্যানসিটার্টের দিকে 
থাকায় হেষ্টি*স মীব কাঁশিমেবও সহায় হয়েছিলেন। কিন্তু এখন তে। তিনি 
একটা কাউন্সিলব নন, মহামান্য গভর্নব-জেনাবল। তাই মনে মনে তাব 
যাই থাকুক, বাইবে তিনি ইংবেজ জনমতেব বিরুদ্ধে যেতে সাহস পেলেন 
না। মীব কাশিমেব চিঠিব কেনো জবাবই তিনি দিলেন ন।। 

সর্বত্র হতাশ হয়ে অর্থাভাবে ঘোর দেন্যে দিন কাটিয়ে মীব কাঁশিম শেষে 
বোগে পডলেন। দুর্দশার আব অন্ত নেই। বছবখানেক ধবে বোগশয্যায় 
পড়ে পডে মীব কাশিম অশেষ যন্ত্রণা ভোগ কবলেন। শেষে একদ্রিন গভীব 
রাত্রে মৃত্যু সদয় হয়ে চুপিচুপি এসে তাঁব সর্বাঙ্ছে তাব ক্ষিপ্কশীতল হাত 
বুলিয়ে, তাৰ ইহলোকের সব দুঃখকষ্টেব সমস্ত শোকতাপের অবসান ঘটিষে 
দিয়ে গেল। 


নল 


